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মাঘ, ২১শ বর্ধ। 


আমাদের আদর্শ ও তল্াভের উপায়। 
(স্বামী শুদ্ধানন্দ ) 


আমাদেব আদর্শ কি হওয়া উচিত, আমাদের আদর্শ পুরুষ কে, 
বাহার অনুকরণে আমাদের জীবন গঠনের চেষ্টা কর। উচিত, তৎসন্বন্ধে 
ভঁধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট মততেদ আছে । শ্রদ্ধাম্পদ বঙ্কিম 
বাবু তাহার ধর্মতত্বে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির 
সামঞ্জস্যভাঁবে উন্নতিতেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং ধাহার এরপ পূর্ণ মনুষ্যত্ব 
লাত হইয়াছে, তিনিই আদর্শ পুরুষ । কাম ক্রোধাদিও যখন বৃত্তি, 
তখন উহাদেরও বিকাশ আবশ্ঠক, তবে উহাদের দমনই, তাহাব্র মতে 
উহাদের অনুশীলন । ভক্তি আদি বৃত্তির আতিশয্যে কামাদির 
একেবারে উচ্ছেদ স্ঘবপ, বলিয়! তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু তীহার 
মতে উহা করিলে পুর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে না স্বৃতরাং 
তাহার মতে এরূপ অন্ুষ্ঠানকারী যোগী সন্্যাসীরা আদর্শ পুরুষ 
নহেন। 
শ্রদ্ধেয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতঙ্গী পর্যালোচনা করিলে 
দেখা যায়, তাঁনও সন্সযাসের প্রতি যেন বিরূপতিনি সংসারের 
প্রতি রূপে রসে গন্ধে ব্রন্গের স্কুরণ দেখিতে চান--শত বাধনের 
ভিতর মুক্তি দেখিতে তাহার প্রয়াস। তাহার অন্ুুবর্তী অনেকে 
আজকাল এই তাবের কথা লিখিতেছেন ও বুঝাচতে চেষ্টা করিতেছেন 
দেখ! যায়। 
সন্ন্যাসকে আব্রকাঁএকার শিক্ষিত অনেকে [50195৮5] 90157501001) 
( মধ্য যুগের কুসংস্কার ) বলিয়। উল্লেখ করেন। বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস 


্‌ উদ্বোধন । [২১শ বর্ব-_১ম সংখ্যা । 





প্রচারের ফলে ভারতের সর্বনাশ ঘটিবাছিল, এ কথা আজকাল যাহার 
তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যাঁ। 

সুতরাং সন্ন্যাসীই আমাদেব আদর্শ কি না, তৎ্সন্বন্ধে সংশয়ের 
যথেষ্ট কারণ বিগ্যমীন রহ্যাছে দেখা যায়। 

বুদ্ধ, শঙ্কর, বামান্ুজ, চৈতন্য, বামরুষ্ণচ পরমহংস। বিবেকানন্দ-- 
ইহার] সকলেই সন্ন্যাসী । ইহারা তবে কি আমীদের আদর্শ নহেন? 

বাহার সন্গ্যাসের বিরোধা, তাহাদের স্পষ্ট অভিপ্রায় কি তাহা 
অনেক চিন্তা করিয়াও আমি এ পর্য্যস্ত বুঝিতে পারি নাই। বক্কম 
বাবুর কথাই ধরা যাক । তাহার “বৃতিগুলির সামঞ্জস্য সাধন”-- 
আমার নিকট 'সোণার পাথরবাটী? ছাড়া আব কিছুই বোধ হয় না। 
সামান্ত জ্ঞানের প্কুরণ হইতেই আমবা আমাদের হৃদয়ে ভাল মন্দ উভয় 
প্রকার বৃতির একটা ঘন্দ--একটা সংগ্রাম অন্্রভব করি। ইহাদেল 
সামঞ্জস্য কিরপে হইবে? - খানিকটা ভাল-_খাঁনিকট। মন্দ-_ইহাঁই 
কি সামগ্রস্য? এক সামগ্রস্য বুঝিতে পারা যায--যদি মন্দ সম্পূর্ণ 
প্রবল হইয়া ভালটাকে একেবারে নষ্ট করিতে পারে, অথবা ভালটা 
সম্পূর্ণ প্রবল হইয়া মন্দটাকে একেবাঁরে লোপ করিয়া দ্েয়। এখানে 
আমর] দেখিতেছি, চূড়াপ্ত না করিলে অধ্যাহতি নাই, দ্বন্বের শেষ 
নাই। সঙ্্যাসীর অর্থ--ষিনি প্রবৃত্তির উপব সম্পূর্ণ বিজয় লাভ 
করিয়াছেন--সুজরাঁং আঁদর্শ বলতে আমি ত সন্গাঁসী ছাড়া কাহাকেও 
দেখিতে পাই না। 

হিন্দুশাস্ত্রের শত শত বচন উদ্ধত কর--ষথেষ্ট দোহাই দাও-_ 
কিন্তু শাস্ত্রমন্্ম বুবিয়াছ কি? গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতাপোষক যথেষ্ট 
প্রমাণ শুনিয়াছি, গীতার ব্যাখ্যায় কর্শমাহাজ্যের ঘোষণা কতরিয়া 
সন্্যাসকে খর্ব করিবার যথেষ্ট চেষ্টা দেখিয়াছি, কিন্তু সেই 
অদৈতকেশরী তাষ্যকাঁর শঙ্কর যে তাবে উপনিষদ ও গীতাদির ব্যাখ্যায় 
সন্ন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়াছেন, তদপেক্ষা ত কাহারও উপাদেয়তর 
যুক্তি চক্ষে পতিত হয় নাই। 

প্রবৃতিমার্গ মানবের স্বাভাবিক--ইহা সত্য ; কিন্তু এ প্রবৃত্তিকে 
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সংযত করিবার প্রবৃত্িও কি তন্রপ স্বাভাবিক নহে ? অনেকে সন্ন্যাসী, 
যোগী ও তপন্বীদিগের অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক শবীরনিগ্রহ কঠো- 
রতাদির দৃষ্টান্ত দেন - কিন্তু অতিরিক্ত বিলাসের অস্বাতাবিকতাই বা 
তাহার্দের দৃষ্টি কেন এড়াইয়া যায়? এই অস্বাভাবিক বিলাসিতা 
ব্যক্তিতে বা ব্যক্তির সমষ্টীভূত সমাজশরীরে প্রবেশ করিয়া যখনই 
মানবকে অত্যধিক হীনবীরধয করিয়া তুলে, তখনই তাহার প্রতিক্রিয়া 
স্বরূপ অতিরিক্ত কঠোরতার আবির্ভাব অবশ্তন্তাবী ৷ কিন্তু প্রক্কৃত 
সন্যাসের সহিত এইরূপ কঠোরতা এক পধ্যায়তুক্ত কর। 
চলে না। 

সন্র্যাস মানব জীবনের স্বাভাবিক চরম পরিণতি । যে ত্যাগের 
বীজ মানবের মধ্যে দান, দয়া, স্থার্থত্যাগাঁদিরপে প্রকাশ পায়, 
তাহারই চরম পরিণতি সন্ন্যাসে। অনেকে সন্ন্যাসকে স্বার্থপরতার 
নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়! অতিশয বিচারহীনতার পরিচয় 
দিয়াছেন। যাহার নামান্তর সর্বস্বার্থবিসক্জন তাহ] স্বার্থপরতা 
হইল। আশ্চর্য্য কথা বটে! হিন্দুশাস্ত্রের মন্্মানুসন্ধান করিলে স্পষ্ট 
বুঝা যায় উহার বর্ণধন্মঃ উহার আশ্রমধর্্, উহার সর্বপ্রকার 
ধর্মকর্ম, রীতিনীতি, আচারব্যবহার মানবকে চরম সন্ন্যাসের দিকেই 
অগ্রসর করিতেছে । শুধু হিন্দুশান্্ের কথাই বা বলি কেন ?--ধর্শ 
নামের যোগ্য বোন্‌ ধর্পের এই প্রবণতা নাই-_-কোন্‌ ধর্মের ইহা 
লক্ষ্য নহে? 

আধুনিক জীবনে আবার সেই সন্ন্যাসের আদর্শ কার্য্যে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু ব্যক্তির জীবনে নহে, সমাজ 
জীবনে ইহাকেই আদর্শ জানিয়া প্রাণণণে এই আদর্শের দিকে অগ্রসর 
হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা আদর্শ হইতে বহু দূরবর্তী 
হইতে পারি, কিন্তু আদর্ণটীকে একবার যথার্থভাবে স্বীকার করিয়। 
কাধ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের প্রত্যেক 
বিষয়ে কিরূপ পরিবর্তন আসিতেছে । সাধারণ পিতামাতা ছেলে 
মেয়েদের কি তাবে গঠনের চেষ্টা করেন ১--লেখাপড়া যাহা শিণান 





& উদ্বোধন । [২১শ বর্ধ ১ম সংখ্যা । 
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হয়, তাহার প্রধান লক্ষ্য কিসে অর্থ উপার্জন হয়। যে যত অর্থ 
উপার্জনে সযথ হয় তাহাঁবই তত মাঁন--তাহারই তত যর। তার- 
পর বিবাহ দিবার চেষ্টা। ছেলে মেষের বিবাহ হইল--তাহার্দের 
ছেলে মেয়ে হইল--ইহাতেই পিতামাত। পরম চরিতাথ। নীতি বা 
ধর্ম ষদি কিছু শিখান হয়, তাহা এত সামান্য যে, ধর্তব্যের ভিতরই 
নহে । ছেলে যাদদ এতটুকু বৈরাগাবান্‌ হয়, অমনি সে পিতামাতার 
চক্ষুশল--পাঁকে প্রকারে, ছলে বলে কৌশলে তাহাকে সংসারী 
করিত হইবে । আবার যে সকল পিতামাতা কিছু কিছু ধন্মকর্থের 
সংশ্রব রাখেন, তাহাদের জ্ঞানাতিযান অনেক সম্ষে এমন প্রবল হয় 
বে, তাহারও পুত্রের সামান্য বৈবাগ্যবীজকে ধর্মসাধনাদি শিক্ষাদদান- 
রূপ জলসেচনাদিসহাঁষে বদ্ধিত কবা দূরে থাকুক, তাহাকে গোড়া 
হইতেই পরীক্ষা কবিতে বসেন-বিজ্ঞভাঁর বক্রদৃষ্টিপাত কবিস্ক' বলেন, 
এ এখনও সেই উচ্চ বৈরাগ্যলাভের যোগ্য তষ নাই- এখনও 
ত দেখিতেছি, সামান্ত প্রলৌভনেই উহার মন।বচলিত হঘ--এ অবস্থায় 
সন্র্যাসপথ গ্রহণ উহাঁব পক্ষে ঠিক নহে । 

প্রাচীনকালে ভারতে ব্রহ্গচর্ধ্যাশ্রম ছিল--প্রাঘ সকলকেই বাল্যকাল 
হতেই ব্রহ্মচারী হইয়া কঠোল সংযম শিক্ষা কবিতে হইত । এখন 
আবার ব্রঙ্গত্যযাশ্রষ সকল প্রতিষ্ঠা কবিপ্' ছেলে মেষেদের ত্যাগ- 
তপস্যা সাধনতঞ্জন শিথাঁন হউক- পবে যাহার যেরূপ রুচি, যাহার 
যেরূপ অধিকাব বয়স হইলে সে তব্রপ আশ্রম অবলম্বন করিবে । 
গোড়ায় সে শিক্ষা কই? অবশ্য এখন ঠিক প্রাচীন কালের মত 
্রঙ্মচরয্যাশ্রম প্রতিষ্ঠ। করা চলে না--এবং তাহা উচিতও নহে। প্রাচীন 
কালে গৃহস্থগুরুগণ ব্রহ্মচাবীদের শিক্ষক হইভেন বটে কিন্তু তাহারা 
সকলেই দীর্ঘকাল ধরিঘা ব্রন্মচধ্য পাঁপন এবং ত্যাগতপস্যার্দি দ্বারা 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া পবে গাহ্‌স্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতেন । 
বর্তমান কালে সেবপ গৃহস্থ গুরুর একান্তই অভাব তাই আমার 
মতে, বর্তমীনে সন্গ্যাসীর তত্বাবধানে বালকগণ শিক্ষিত হউক। 
সন্্যাস আঁশ্রঘও প্রাচীন কালের মত শুধু পরিব্রাজক আশ্রম হইলে 
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চলিবে না--এখনকার সকল সন্ন্যাসিগণের মন্ুর শাসনান্যায়ী গ্রামে 
একদিন ও সহরে তিন দিন ভিক্ষা! করিয়া ঘুরিলে চলিবে না-_অস্ততঃ 
কতকগুল্পিকে একস্থানে বসিতে হইবে এবং নিজের আত্মোন্তি 
সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণের শিক্ষার ভার লইতে হইবে । তারপর 
প্রশ্ন এই, এই সকল শিক্ষার্থীকে কি শিক্ষা দেওয়া হইবে? ধর্মশিক্ষা? 
প্রধানতঃ নাই বটে-_আর ধর্্মশিক্ষা অর্থে আমি কেবল ক5কগুলি 
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করাঁইতে বা কতক গুলি আচার অনুষ্ঠান অত্যাস করাইতে 
বলিতেছি না। যাহাতে বালাকাল হইতেই ব্রহ্গচর্য্য অভ্যাস ও 
একাগ্রতাসাধন হয়, ইহা শিক্ষা! করানই প্রধান- অন্যান্য শিক্ষা যেক্ধূপ 
আসিয়া! পড়ে, তদ্রপ হইবে । অর্থকরী সাংসারিক বিদ্া শিখিবার ও 
শিখাইবার প্রবল উদ্যোগ চলিতেছে । ছেলেদের শিক্ষকের কাছে 
পড়িবার সমর সর্বদা! পরীক্ষাব কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়--যেন 
পরীক্ষা দেওয়া! ও তাহাতে কৃতকাধ্য হওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য । 
যথার্থ আদর্শের দিকে লক্ষ্য হইলে ব্রহ্মনাভ জীবনের চরম উদ্দেশ্য 
বুঝিলে ও বুঝাইলে _অন্যান্ অপরাবিগ্ঠ! যাহা শিথান হইবে তাহারও 
ভিতর জ্ঞানপিপাসার একটা প্রবল বেগ থাকিবে । 

তাব ও বিশ্বাস পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কার্ধ্যাবলীর প্রয়ো- 
জনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা জ্ঞানও পরিবর্তিত হয়। অনেক বিষয় যাহা 
আমাদের নিকট অপরিহা্য্যরূপে প্রতীত হইতেছে, তাহা তথন আর 
তত অত্যাবশ্তকীয় বলয়া বোধ হইবে না। আমরা কি বুথ! কার্য্যে 
সময় অপব্যয় করি না? যে ঈশ্বরবিশ্বাপী বা ধর্মমবিশ্বাসী নহে, 
তাহার পক্ষে ধর্মকর্ম্মে বা ঈশ্বরচিস্তায় সময় ক্ষেপণটাই সময়ের 
অপব্যয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্গ- 
লাভই আমাদের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত। সেইটীকে আদর্শ 
ধরিলে ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করিলে আমর! কামিনীকাঞ্চনের 
জন্য যে সময় ব্যয় করিতেছি, তাহার যথেষ্ট সংক্ষেপ হইয়া আসিবে | 

এক্ষণে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ-সম্বন্ধ ও তাহার উদ্দেশ্ত সম্বন্ধে হু- 
এক কথ! বল! আবশ্তটক। কেবল কামবৃতির চরিতার্থতার জন্য 
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বিবাহের আবশ্তকতা নাই, ইহা! অনেকেই স্বীকার করিয়৷ থাকেন, 
সুতরাং তৎসন্বন্ধে আলোচনার আবশ্তক নাই । কিন্তু পুর্ণ ব্গচর্য্যকে ই 
যদি আদর্শ কর! যায় এবং অনেকে যদি বাল্যকাল হইতেই তাহার 
সাধনে কৃতকাধ্য হয় তবে স্ষ্টিলোপের আশঙ্কা অনেকে করিয়া 
থাকেন। উপনিষদে স্থানে স্থানে ষথায় সন্যাসের চরমাদর্শ পাওয় 
যায় তথার খবিরা বলিতেছেন, “কিং প্রজয়] কবিষ্যাম+ আমরা সস্তান 
লইয়া কি কৰ্রিব? অথবা “ন ধনেন ন প্রজগা”_ পুত্র দ্বারা বা ধন ছ্বাব। 
মুক্তি হয় না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ আদর্শ অনেকে স্বীকার 
কারলেও সব্বসাধারণের পক্ষে স্বীকার করিতে অসম্মত। তাহাদের 
যুক্তিগুলির মুল্য এক্ষণে বিচার করিয়! দেখা যাক্‌। পুর্ণ ্রহ্গচর্য্যকে 
যদি আদর্শ বলিয়া স্বীকার কর, তবে এক জনের পক্ষে তাহা উন্নতির 
কারণ হইলে অপরের পক্ষেও বা না হইবে কেন? যদি অধিকারী- 
ভে ধরিয়া! অপবরসাধারণকে অনধিকারীর ভিতর ফেল, তবে জিজ্ঞাস্য, 
তাহাদের ত বিষদ্ষে অধিকার আছে কি না, তাহা কি পরীঙ্গা 
করিয়। ফেধিয়াছিলে? এ বিষয়ে প্রাচীন কালের নিয়ম অর্থাৎ 
সকলকেই প্রথম অবস্থায় দীর্ঘকাল ধরিয়] ব্রহ্মচারী করিয়া রাখা ও 
্রঙ্গচর্যের সাধন শিখান খুব সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। যখন বয়স 
হইবে, হিতাঁহিত বিবেচনা শক্তি হইবে, তখন আচার্য্য ব1 
গুক্ধ তাহার অধিকার বুবিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন ক্রহ্ষচর্ষ্যে 
বা সাময়িক গাহস্থ্যাশমে দীক্ষিত করিতে পারেন। কিন্তু যাহাকে 
গারৃস্থ্ে দীক্ষিত করা হইবে, তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অতি 
স্পই্ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে; বিবাহ পু্ণব্রহ্গচর্যযসাঁধনেন্র 
একটী সোপান মাত্র । স্ত্রী সহধর্দিণী_-শান্ত্রীয় নিয়মান্ুসারে যথাসাধ্য 
সংযত হইয়া ছু একটা মাত্র পুত্বোথিপার্দন করিতে হইবে--আ'র ইহাও 
সর্বদ1 তাবিতে হইবে যে, কবে এমন অবস্থা আসিবে, যখন কামবুদ্ধি 
সম্পূর্ণ অপগত হইয়া অপর শ্ত্রীতে যেমন মাতুবুদ্ধি করিতে হয়ঃ নিজ 
স্্রীতেও তদ্রপ মাতৃবুদ্ধি করিতে পারি । দুজনেই সেই ভগবল্লাতের পথে 
-.মোক্ষপথে চলিয়াছি, তাহাতে পরস্পর পরস্পরের সাহাধ্য কৰিব, 
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বিশ্ধ কখনই হইব ন1। যদি উভয়ের সহাবস্থান বিদ্বুকর হয়, তবে 
পরস্পরে দূরে অবস্থান কৰরিতে পরাগ্ুখ হইব না এবং 
ষত শীত্ব এ্ররূপ অবস্থা লাত হয়,তত শীত্র বানপ্রস্থ ব 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিব । ক্রহ্মচর্য্যশিক্ষা যাহা বলতেছি, তাহা কেবল 
পুরুষদের জন্য নহে, নারীগণের জন্যও এবং পুরুষের পুর্ল্ষ এবং নাতীর 
নারী শিক্ষকই হওয়া সর্থতোভাবে বাগ্ছনীর । উভয়ের কোন প্রকার 
সংশ্রব যত কম হয় ততই মঙ্গল, একেখারে না হইলেই 
ভাল । 

যদি বল যায়, প্রক্জোৎ্পাঁদন যদ্দি কমিয়া যায় তবে ত সমাজের 
অনিষ্টই হইবে, ইহার উত্তরে দুইটী কথা বলা যাইতে পারে। 
প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সাধারণতঃ এত বলবতী যে, তাহার বিরুদ্ধে প্রণল 
যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেও তত সহজে উহা! একেবারে লোপ পাইবে ন1। 
দ্বিতীয় কথা এই যে, ব্রহ্গচরধ্যবান্‌ হইলে নর নারীর ভিতর এমন বীর্ধা 
আসিবে যে, তাহাতে বর্তমান কালাপেক্ষা অধিক গ্রজাবৃদ্ধির সম্ভাবনা । 
তাঁরপর যদ্দি এমন শুতদিন আসে যে, জগতের সকল নরনারীর ভিতর 
হইতে একই কালে কামভাব একেব'রে চলিয়া যায়, (এই সম্পূর্ণ অস- 
স্তব ব্যাপার তকের খাতিরে স্বীকার করিলেও) তাহাতেও মনুষ্যবংশ- 
লোপের আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না । পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ব। প্রাচ্য দর্শন উভয়ের প্রমাণেই আমরা এ বিষয়ে অনেকটা 
নিশ্চিন্ত হইতে পারি। ভারুইনের ক্রমবিকাশবাদ (চ:০19007 
00০91) যদি সত্য হয়, তবে নিয়শ্রেণীর জীব হইতে মন্গষোর 
আবির্ভীব হইতে পাবে । আর হিন্দুশাস্ত্রান্থুসারে যোনিভ্রমণ বিশ্বাস 
করিলে পশুসমূহের কালে মনুষ্যরূপে উত্পন্ন হইবার কোন বাধা নাই। 
অব্ঠ সকল মানুষের পুর্ণ ব্র্ষচর্বযাবস্থা এক সময়ে স্বীকার করিলে 
আশঙ্কা হয় বটে যে, সেই নিয্নশ্রেণীর জীবগণ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবে । 
কিন্তু একটা কথা! ভাবিয়া দেখিলেই এ আশঙ্কার তত বলবত্তা থাকে ন1। 
ভিতরের গ্রবল সংস্কারবশে পরিচালিত হইয়। মানুষ মানুষের জন্মদান 
করে আবার প্রবল ক্রোধাদিবসে মানুষ মানুষের মৃত্যুরও কারণ হন্ব__ 
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যেমন যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে । এই জন্মযৃত্যুর কারণ আপাতদৃষ্টিতে 
মানুষই বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে কি আর কোন উচ্চতর শক্তি নাই? 
এধং সেই শক্তি স্্রী-পুরুষ-সংযোগরূণ উপায় ব্যতীত অন্য কোন 
উপায়েও কি নিজ উদ্দেশ্ট সাধন করিতে পারে না? তারপর এইরূপ 
মন্ুয্য্থষ্িপ্রবাহ বরাবর থাকাই তাল, ইহাই বা! কে বলিল? স্ৃষ্টি- 
টাকে হিন্দু কথনও ভাল বলিয়া স্বীকার করে না--স্থটির আত্যান্তিক 
লয়-_মোক্ষই হিন্দুর মতে পরষ পুরুতার্থ । স্থৃতরাং সকল নর নারীর পুর্ণ 
ব্রহ্গচর্ধ্য সাধনে মানবজাতির লোপই হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই 
বা আমাদের ভয় পাইবার বিশেষ কারণ কি? 

তান্ূপর কাঞ্চনের কথা ধর, যাক্‌। কাঞ্চন ধলিতে শুধু মুদ্রা 
বিশেষ বুঝিতেছি না--উহার দ্বারা লত্য ভূমি, পশু, গৃহ, খাছ, পন্ত্র সবই 
ধরিতে হইবে । প্রথমতঃ সন্ন্যাসী হইলে যদি অর্থোপার্জন ত্যাগ 
কর হয়ঃ অথচ সকলকেই সন্ন্যাসের উপদ্দেশ দেওয়া হয়, তবে আজ 
ন1 হউক, একদিন না একদিন সমুদর সম্পত্তির অভাব হইবে । তখন 
সন্্যাপীই বা খাইবে পারবে কি? যতই ত্যাগের ভাব সাধন কর না৷ 
কেন, একেবারে কার্ধযতঃ আক্ষরিক অর্থে সর্ধত্যাগে ত এক মৃত্যু 
ব্যতীত সম্ভব নহে । 

ঠিক কথা, সম্পূর্ণ ব্রদ্ধান্থুভৃতি ঘদি আমাদের আদর্শ হয়, তবে 
এইরূপ তাবে মৃত্যু দিন্ডে অগ্রপর হওখ! ছাড়া আমাদের আর পথ 
কোথায়? বুদ্ধ না হয় উহাকে শানব্বাণ”ণ আখ্যা দিলেন, বেদান্ত 
উহাকে মোক্ষ বছিলেন। ধীহাদের তগবল্ীলাস্বাদনই জীবনের 
চরম লক্ষ্য, সেই ভঞ্ডগণও প্রেমের চরমাবস্থায়- মহাঁভাবের চরমৌৎ- 
কর্ষে জড়সমাধিলাতই পরদ পুরুষার্থ জ্ঞান কবেন। এ অবস্থা লাভ 
করিতে হইলেও ত সর্দধত।াঁগ করিতে হয়। বলিবে, সে অবস্থা] কি 
সম্ভবপর? আমরা কার্ধ্যতঃ সন্ন)াসিগণের তিতর কি মঠবাস? সম্পত্তি 
গ্রহণ প্রভৃতি দেখিতে পাই না? সন্ন্যাসীরও যে বিভিন্র অবস্থা আছে-_ 
ত্যাগের সাধনা করিতে গিয়া যে সকল সন্ন্যাসীই চরম ধাপে উঠিতে 
পারেন নাই। আচ্ছা, ন। হয়, স্বীকার করিলাম, একেবারে শীতাতপ 


মাঘ, ১৩২1) আমাদের আদর্শ ও তল্লাভের উপায়। ৯ 








সহকারী; আবাঁসত্যাগী, দ্বিগন্ধর সন্্যাপীও কোথাও কোথাও দেখ 
যায় কিন্ত আহার ত্যাগ হয় কি? সন্ন্যাসীর ভিক্ষা চলে কোথা 
হইতে? আর যদি সকলেই তিক্ষুক হয় তভিক্ষা দেয় কে? যেমন 
কামিনী ত্যাগ সম্বন্ধে বলিয়াছি, কাঞ্চন ত্যাগ সম্বন্ধেও সেই সকল 
কথা অনেক পরিমাণে প্রযুজ্য। প্রথমতঃ এই উচ্চতম আদর্শ প্রচার 
করিলেও ত সকলে এক সমর পুর্ণ তাগী হয় না। সুতরাং সন্ন্যাসীর 
সামান্য অভাব পূরণের জন্য বাস্তবিক কেন ভাবনা নাই । আর যদি 
কল্পনার পক্ষ বিস্তার করির়! সকলকেই পূর্ণ ত্যাগে সমর্থ বলিয়া ভাঁব' 
যায়, তবে আর একটু কল্পনা বিস্তার করিয়া যোগশাস্ত্রের সত্যতা 
স্বীকার করিয়া আহার ব্যতীত প্রাণধারণে সমথ” অবস্থাই বা স্বীকার 
কর না কেন? কিন্তু তাহ! না করিয়াও প্রমাণ করা যাইতে পারে 
ষে, যদি সর্বসাধারণে অর্থোপার্জনের চেষ্টা বা কোনরূপ বিষয় সম্পত্তি 
অর্জনের চে্া একেবারে ত্যাগ করিতে পারে, তবে দেহের যৎ্সামান্ত 
অভাব নিবৃত্তির জন্য কাহারও অভাব বড় হয় না। অতি সামান্ 
মাত্র চেষ্টার পৃথিবীকে এমন ফলমূলশীঁলনী করা যাইতে পারে যে, 
তাহাতে সকলেরই করিব তু হইয়া যায়। 

আসল কথা, বুকে হাত দিয় বল দেখি, তোমার যথাথ” অতাব 
কতটুকু? তুমি তোমার অভাব নিবৃত্তি করিতে চাও, না, বিলাসিতা 
চাও? বিলাসিতারও আবার মাত্রা আছে-এক অবস্থায় যাহা 
প্রয়োজন এমন কি অনিবার্ধ্য বলিয়া ববেচিত হয়, সাধনার উন্নতি 
সহাঁয়ে তাহাই পরিতাজ্য ও অনাবগ্তক প্রতীত হয়। ক্রমে অগ্রসর 
হইয়া যাও, ত্যাগের মাত্রা ক্রষশঃ বৃদ্ধি +রিয়! চরমে পঁহুছিবার চেষ্টা 
কর, দেখিবে, কত অল্প 'জনিষে তোমার চলিয়া যায়। সব্বদদা মৃত্যু 
সম্মথে এই কথা ভাব। দোঁথবে, তোমার জ্গতে স্থায়ী সম্পত্তি 
করিবার ইচ্ছা কমিয়া যাইবে। চাল ধত বাড়াইবে, তত বাড়িবে, 
যত কৃমাইবে, তত কমিবে। নিজস্ব বাড়ী, নিজস্ব সম্পত্তি, নিজস্ব 
গাড়ী ঘোড়া করবার বাসনা চলিয়া গিয়া ভ'ড়া বাড়ীতে তাড়া 


গাড়ীতেই সন্তোষ আসিবে -শেষে ভাড়া বাড়ী গিয়, পরের দ্বারে, পরের 
২ 
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দাওরার একটুকু স্থান পাইলে নিঙ্জেকে কৃতার্থ বোধ করিবে । হাটিরা 
বেড়াইয়াই সুখী হইবে । অক্ষম হইলে একস্থান হইতে অপর স্থানে 
আর যাইবার আবশ্তকতাই বোদু করিবে না বরেলগাঁড়ী, যোটর, 
এরোপ্রেনের আবশ্তকতা আর থাকিবে না । 

ভাঁবিয়! দেখ, বাসন] হইতেই অঠাব বোধ, অভাব বোধ হইতেই 
নানাবিধ চেষ্টা । যত বাঁসন। কমিয়াী আসিবে, তত অনাব বোধ কম 
হইবে, ততই চেষ্টাও কমিয়া স্থিরতা লাত কপিতে থাকিবে আমাদের 
যে দিনরাত্র নানাবিধ চেষ্টা, এ যেন মত্ত ব্যক্তির ইতজ্ততঃ 
ছুটাছুটি মাত্র !-ষযত হয আমিবে, তত আর এ সব চেষ্টা 
থাকিবে ন!। 

পূর্ব যাহা বলা হইল, ভাহাঁতে নানাবিধ শাপি উঠিতে পারে ; 
তাহার ২।১টীব উল্লেখ করিতেছি | 

১ম। সব বাসনা ত্যাগ কর্রিন কেন? মন্দ বাসনাগুলি ত্যাগ 
করিব, ভাল বাসনাগুলি রাঁখিব। 

২য়। তুষি যেরূপ বলিতেছ, তাহাতে জগতের সভ্যতাই যে 
বিলুপ্ত হইবে। 

৩য়। ইহাতে ঘোর নিশ্চে্টতা আদিয়। লোককে নিরুপ্ভম, অলস ও 
হীনবীর্ধ্য করি! ফেলিবে। 

এই আপত্তিগুলি কেবল ঠিস্তাভীন,[র ফলমাত্ত তাহা সহজেই 
প্রদর্শন করা যাইতে পারে। 

১ম মন্দ বাসনা, ভাল বাসনায় প্রতেদ কি? কিসে বাসনার 
তাল মন্দর বিচার হয়ঃ একমাত্র বিচার করিবার উপায়--যাহা 
্রহ্গীভিমুখে অগ্রসর করে তাহাই ভাল, যাহা তাহা হইতে দুরে লইয়' 
যাঁয় তাহাই মন্দ। সুতরাং আজ যাহাকে ভাল বাসনা বলিতেছ, 
উচ্চতর আদর্শে অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মন্দ বলিতে বাধ্য 
হইবে। শেষে কোন প্রকার বাসনার লেশমাত্র খাঁকাটাঁকেই মন্দ 
বলিয়৷ জ্ঞান হইবে। তৃষ্টান্তন্বপ্প ধর, এক ব্যক্তি অর্থ সংগ্রহ করিয়া 
দরিদ্রসেবাদি নানা সৎকার্ধ্য করিতেছে, কিন্তু সে যতই জ্ঞানের 
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পথে অগ্রসর হইবে, ততই বুঝিবে, যথার্থ সৎকার্যা অর্থের দ্বারা হয় 
ন1.- চরিত্রের দ্বারাই হয়) চরিব্রই মূল । তুমি নিজেকে ভ'ল কর, 
তাহাতেই তুমি জগতের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ করিতে সমর্থ হইবে। 

য়। জত্যতা বিলোপের আপত্তি ঃ-- সভ্যতা কাহাকে বঙ্গ? 
কতকগুল! বড় বড় বাড়ী, কল ক'রানা এই সব? মানুষের 
প্রকৃতি সংঘত না! হইয়া এ সকল বাহ তথাকাথত উন্নতির দ্িকে 
যতই ঝুঁকিবে, ততই মানপিক অবনতি হইবে। তাই ফলমূল- 
তোজী,. কুটীরমাব্রবাসী জ্রানী খবিদের ভিতর যে যথার্থ সভ্যতার 
বিকাশ দেখিতে পাই, চাঁকচিকামর, ইহস "স্ব, জড়বাদপ্রাণ পাশ্চাত্য 
সভ্যতার ভিতর তাহার এককণ। দেখিতে পাই না। সকল বিদ্যা 
সকল বিদ্রান যদি স্থার্থধরতার সহায় হয়, তাহাতে জগতে দ্বন্দ, 
অশান্তি, কোলাহল, যুদ্ধবিগ্রহ মাত্রই আনরন করে, শান্তির শীতল 
বাতাস তাহাতে আনে না-মানবকে উহাতে ক্রমশঃ তমোম্‌য় অজ্ঞা- 
নের পথেই অগ্রসর করে। 

শয়। নিশ্চেষ্টতার আপত্তি ।-যাহার নেষ্টা উচ্চতর পথে উঠিতে 
একেবার অশক্ত তাহার পক্ষে নিজাশ্যন্তরাণ ঘোর তমঃশক্তিকে 
প্রতিহত করিষা প্রথমে প্রবল বজোগুণের উদ্দীপনা করা আবশ্যক 
হয় বটে, কিন্তু উহাকে আবার তমোরজোগুণের সামঞজসারপ প্রশান্তি- 
ধর্মক সব্গুণের অভিমুখে প্রধাবিত করিতে হয়। উহার 
ভিতর যে রঙোতাব আছে, তাহাকে কমাইয়। কমাইয়া ক্রমে শুদ্ধসত্তব 
বা ত্রিগুণাঁতীত ভাবের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। ইহাই উন্নতির 
ক্রম । স্তরাং উচ্চতম আদর্শের যথার্থ প্রচারের ফলে তমোগ্ুণ 
আমাদিগকে আশ্রয় করিবে, এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অযূলক । ইতিহাস ত 
এ বিষয়ে আমাদের পক্ষেই সাক্ষা প্রদান করে। বৌদ্ধধশ্মের প্রবল 
ত্যাগপ্রচারের অন্পদিন পরেই ভারত এঁহিক উন্নতিতেও যতদুর 
অগ্রসর হইয়াছিল, আর কখনও তত্রপ হয় নাই। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, আমাদের চরম আদর্শ 'সব্ধং ব্রহ্গ- 
মরং জগৎ উপলব্ধি কর।। *আঁত্মনে। যোখার্ধং জগ্ধিতায় ৮” আমা- 
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দিগকে প্রবল যত্ব করিতে হইবে । এই জগতের হিসাঁধন করিবার 
প্রণাণী সন্বন্ধে বলিতেন, চরম আদর্শে পহইছিবার পুর্বে যে দেশে 
বা যে জাতিতে বর্তমানে যে অতাব আছে, সেই অভাব পুরণ করিয়া 
তাহাকে দেই চরম লক্ষ্যে অগ্রপর করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
সাধারণভাবে ভারতে অন্ন ও বিদ্ধার অভাব বলিতেন এবং ক্ষুধি- 
তের ধর্শলাভ অসম্ভব বলিয়া অশ্লাগমের নূতন নূতন উপায় উত্তাবন 
করা, শিল্পকলার উন্নতি সাধন করা এবং সর্বসাধারণ মধ্যে লৌকিক 
বিছ্যযা বিস্তারের চেষ্টার বিশেষ গয়োজনীয়তা। স্বীকার করিতেন এবং 
এই সকণ কার্যাসাধনের জন্য তারতৈর বর্তমান সন্ন্যাসিসম্পরদায়- 
ভুক্ত ব্যক্তিগণকেই এই স্ববেশনেবাব্রতে লাগিতে হইবে, ইহাঁও 
নির্দেশ করিতেন । তবে এই সকল - কার্ধ্যসাধন যথার্থভাবে 
করিয়া কৃতকাধ্য হইতে হইলে প্রবল ধর্মশক্তির প্লাবন তাহার যূলে 
না থাকিলে কতকার্ধা হওয়া অসম্ভব বলিতেন এবং সর্বদ1 সেই 
চরম আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্ধ্য করিতে বলিতেন। নিম্ন 
গ্রে তমোগুণকে প্রতিহত করিয়া প্রবল রঙজঃশক্তির অভ্যুদয়ের 
জন্য পাশ্চাত্য জাতির প্রবল কম্ম এব্ণহা ভারতে প্রবেশ করাঁইতে 
চাহিতেন, কিন্তু পাছে ভারত আবার িলাসের তরঙ্গে আত্মহার। হইয়া 
নিজ লক্ষ্য বিস্বৃত হয়. তজ্জন্য ঘরের সম্পত্তি যব্ধদা সম্মুথে ধরিতে 
বলিতেন। 

আমর যে ত্যাগের কথা বলিলাম, তাহাই ভারতের ঘরের 
সম্পত্তি। এই ত্যাগসাধনে সিদ্ধ হইয়া সেবাব্রত সহায়ে & তাগ 
সকলের ভিতর প্রবেশ করাইবার জন্য যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, 
তথায় তন্রপ চেষ্টা করিতে হইবে । অনেক ক্ষেত্রে যেমন জীবের 
ভোগ দ্বার তৃপ্তি না জন্মিলে বৈরাগা আসে না, তদ্রপ জাদীয় 
জীবনেও চরম্াদর্শ ত্যাগের জন্য প্রবল উদ্যম আনিতে হইলে জাতীয় 
সমুদ্ধিপাধন ও ভোগ আবশ্যক । সকলকে আদর্শ সন্গ্যাপীর পথে 
প্রবস্তিত করিতে হইলে তাহার যূলে আদর্শ গৃহস্থ থাকাও আবগ্তক 
নতুবা কোন কালেই ত্যাগ আসিবে না। কিন্তু ত্যাগের আদর্শ 


মাধ, ১৩২৫1] আমাদের আদর্শ ও তল্লাভের উপায় । ১৬ 





একেবারে উড়াইয়! দিয়া কেবল এঁহিক উন্নতি সাধনের জন্ত বিজাতীয় 
চেষ্টাই আমাদের একমান্র লক্ষা এবং তাহার জন্যই আমাদের 
সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর্তব্য এই মতেরই আমরা প্রতিবাদ 
করিয়াছি । 

পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহ! স্থিরভাবে প্রণিধান করিয়। 
দেখিলে সকলেই বুঝিবেন, আমরা কোনরূপ জোর জবরদস্তি করিরা 
বা রাজাদেশে এইরূপ উচ্চতম আদর্শপ্রচারের পক্ষপাতী নহি। 
আমর অধিকারভেদ সম্পূর্ণর.পই স্বাকার করি। আর একথাও 
বুঝি যে, উচ্চতম আদর্শের এখনই সকলে অধিকারী নহে বা 
হইতে পারে না। আমরা যাহাকে আদর্শ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে 
চেষ্টা করিলাম, অনেকে তাহাঁকেই আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিবেন 
না। এইরূপ জানিলেও এই প্রবন্ধে আমরা আমাদের বিশ্বাস 
বথাযোগ্য যুক্তিসহকারে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি- বুঝাইতে 
চেষ্ট) করিয়াছি যে, ব্রহ্গলাত বা নির্ধাণলাত এবং তাহার সহিত 
অবশ্ঠস্তাবা পুর্ণ ত্যাগই আমাদের চরম আদর্শ এবং কি ব্যগ্ি, কি 
সমষ্টি সকলেরই প্রাণপণ যত্বে সেই আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার 
চেষ্টা কর! উচিন, তাহাতে কি জাতির কি সমাজের কল্যাণ বই 
অকলাণের সম্ভাবনা নাই। আশা--যাহারা আদর্শ ও তল্লাতের 
উপায় অকপটভাবে থু জিতেছেন, তাহাদিগকে তাহ! বুঝিবার পক্ষে 
ইহা কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবে । 


সংস্কৃত ভারতের নিকট নিবেদন। 
€ শ্রীহেমচজ্জ মজুযদার ) 

পাঁধিব জগতের সকল বন্ধনই যেমন অনিত্য, রাজনৈতিক বন্ধনও 
তেমনই অনিত্য ও পরিবর্তনশীল । মুহুর্তের মধ্যে সে বন্ধন ছিন্নতিন 
করিয়া একট! বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে । স্থিতিশীল মানব তাহা 
তাবিতে চায় না। আনত্যকে সে নিতা বলিয়! ধরিয়া থাকে । তবুও 
মানুষ যাহ! ভাবতে চায় না, অসস্তব বলিয়। চিন্তার গতি ফিরাইয়া দেয়) 
মানবের ইতিহাসে কখন কখন এ+পু ঘটনা৪ ঘটিয়। থাকে । অিজ্য- 
পূর্বব ঘটনাঁবল'র ঘাত পতিঘাতে সকল 'মসম্রব ব্যাপার মুহূর্তের যধ্যে 
সম্ভব হইয়া পড়ে। মানবের চিন্তারাঙ্জে তখন বিপ্লব উপস্থিত হয় 
এবং যতদিন পুনরায় সামগ্রসা প্রতিষ্ঠিত না হন, ততদিন উন্নতিবু 
গতি বন্ধ থাকে । বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবাহে দ্রুত উন্নতির 
পথে চলিতে চলিতে শিক্ষা ও সভ্যতার গর্ধে স্ফীত হইয়া মানধষ 
মত্ত্যধামে সাম্য, মেত্রী ও ন্যায়ের স্বর্গস্থখের কল্পনা করিতেছিল। 
কল্পনা-উত্তাসিত-দৃষ্টিতে মানুষ দেখিতেছিল সম্মথেই সেই সপ্পের দেশ, 
সেই হ্বর্ণরাজ্যের শান্তিসীধ-- যাহাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতি এক পরি- 
বারভুক্ত নরনাবীর শ্ায় মিলিত হইয়! পরস্পরের সাহায্যে উন্নতির 
দ্রিব্পথে চলিতে থাকিবে_পাশবিক প্রতিত্বন্বিতার যুগ চিরতরে 
অস্তমিত হইবে--বৈষম্যের উপর সাম্যের, হিংসার উপর মৈত্রীর এবং 
পাশবিক শক্তির উপর শ্যায়ের 'গুভূত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে । 

কিন্তু বাস্তব-জীবনের এক আঘাতে যুগ যুগান্তরের কল্পনা বিধ্বস্ত 
হইয়া যায়। মানুষের আশার শত বন্ধন ছিল হইয়] যাঁয়। যেদিন বর্তমান 
ইউরোপীয় মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সেই দ্রিন মানুষের 
চমক ভাঙ্গিল। বিম্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে সে চাহিয়া দেখিল সমস্ত 
পৃথিবী হৃদয়বিদারক রধিররা/গ বঞ্চিত ! চতু্দিকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, 
নরহতা।, ব্যভিচার ও প্রবঞ্চনার শআোত প্রবাহিত হইছ্ছে ! লক্ষ লক্ষ 
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মানব মৃত্যুর করাল গ্রাসে গতিত হইতেছে! লক্ষ লক্ষ নারী পতি- 
পুঞ্জ খিরহে অশ্রুবিসক্জন করিতেছে! যুগ যুগান্তরের শিল্পকলা, 
শত সহস্র অট্টালিকা, মন্দির ও নগর-নগ্ী ধূলিকণায় পরিণত 
হইয়াছে! স্সেহ, দয়া ও ভক্তির ভিত্তি পধ্যন্ত পদদলিত করিয়া 
আবাল-বৃন্-বনিত| নির্বিশেষে হত্যা করিয়া, ধশ্মমন্দির সমূহ 
অগ্রিবর্ষণপূর্বক ভক্মসাৎ করিয়া, সমাঞপদ্রয়-পরিযুক্ত বর্বর 
জ্ঞানের পূর্ণ আলোকে মানবঙ্জীতির বক্ষের উপর নৃতা করিতেছে 
সত্য মানবের সত্য দেশ এক ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে । 
কল্পনার স্বর্গরাজ্য অস্থুরগণ করুক অধিকৃত হইয়াছে। পুনরুদ্ধার 
হইবে কি নাকে বলিতে পারে ! 

কিরূপে এই প্রজ্বলিত সমরানল নির্বাপিত হইতে পারে, তাহাই 
বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র চিন্তার বিষয় । দশ দেশান্তর হইতে উপ- 
করণ সংগৃহীত হইপা এই সমরযচ্ছে আহতি প্রদত্ত হইয়াছে__কর্ছ্ীর 
কর্ম, ধনীর ধন, দাতার দান, শিল্পার শিল্প, বিজ্ঞান্র জ্ঞান প্রভৃতি 
সংসারের যাবতীয় শক্তি একমাত্র ঘুদ্ধেরই সেবায় নিয়োজিত 
হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে মানব ভবিষ্যতের চিগ্তার় ব্যাকুল। 
যুধ্যমান শক্তিসধূহের স্বার্থ-সমন্য়ের সমর যাহাতে জাতীয় শ্বাথের 
কোনও ব্যাঘাত না হয়, বিস্তৃতি পথ সুগম হয়ঃ এই চিস্তাই এখন 
সকল দেশে প্রবল হইর। উঠিতেছে । ভবিষ্যতে একণ যুদ্ধ আর সহঙ্গে 
না হইতে পারে এবপ জল্পন| কল্পনাও চলিতেছে । স্থায়ী শাস্তি- 
প্রতিষ্ঠার লৌকের যতই সন্দেহ থাকুক, ইহা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে যে রাজনাতিকুশল পগ্ডিহগণ পাশ্চাতা জাতিসকলের 
স্বার্থের একটা স্ুব।বস্থা। করিয়া সাময়িক শান্তিস্বাপন করিতে সমর্থ 
হইবেন। 

এত বড় একটা যুদ্ধের ফলসমঞ্রি যদি শুধু আমাদের আধিক 
অবস্থারই সাময়িক বিপধ্যয় ঘটাইয়। নিঃশেষিত হইত, তাহ। হইলে 
কাহারও বিশেষ আপাতত ও আঙক্ষেপের কোন কারণ থাকিত ন! 
ষ্ধটাকে লোকেরা ধৈনন্দিন কাজের মতই একট! সাধারণ ব্যাপার 





বলিয়। যানিয়। লইত এবং শীন্বই ভুলিয়া যাইত । কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের 
ফল সুদূর তবিষ্যুৎ পর্যন্ত পৌছিবে । যে অমানুষিক বর্বরতা বত্ত মান 
যুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা যানবঙ্জাতির অন্তজীবনের মদ্মস্থল 
স্পর্শ করিয়াছে । পাশবিক বলেন প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া, আধ্যাত্মিক 
উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে । সভ্যতার উপাস্য আদর্শ 
কলঙ্কিত করিয়া, মানব হৃদয়ের আশা ও আকাজ্কার প্রতি যে প্রবল 
আঘাত করিয়াছে তাহার অবশাস্তাবী ফল ধর্মবিপ্নীব ও নৈতিক- 
বিপ্লব । 

বর্তমানে যে ধর্মবিপ্রব মানবের দ্বাবে উপস্থিত হইয়। মদ কর।ঘাঁত 
করিতেছে, কালে তাহাই ভীষণরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনষ্ট 
করিতে পারে । এই আসন্ন ধর্মবিপ্নব এখনও স্বীকৃত হয় নাই। তাহার 
গতিরোধের কোন উপায়ও উদ্ভাবিত হয় নাই । বাহ্‌ জীবনের ব্যাপার, 
বাহা জগতেব্র ঘাত-প্রতিঘাত কতকটা রাজনীতি ও রাজনীতিবিদৃ 
পঞ্ডিতগণ দ্বারা নিয়মিত হইতে পাবে ; কিন্তু অন্তর্জগতে ত রাজনীতির 
প্রবেশ নাই-নুখছুঃখময মানবজীবনের অল্পাংশের উপরই রাঁজ- 
নীতির প্রভাব । অধর্থের গতিরোধ করিতে একমাত্র ধর্মই 
অবলশ্বনীর। পাপের আোত ফিরাইতে হইলে পুণোরই আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হইবে । স্থায়ী শাস্তি স্থাপন করিতে হহলে আধ্যাত্মিক সামা 
স্থাপন করিতে হইবে ও আধ্াত্মিক উন্নতির পথ স্ুুগয করিতে 
হইবে। আধ্যাত্মিক বৈবম্য ও আধ্যাত্মিক অবনতিই বাহ্য জগতে 
যুদ্ধবিগ্রহাদি রূপে প্রকাশিত হ্য়। .রাঙ্জনৈঠিক বন্ধন সাময়িক 
প্রলেপ মাত্র । কোথায় সেই প্রেমীবতাঁর যীশ্ুত্ীষ্ট ধাহার স্বর্গরাজ্যের 
অন্তিতব আজ সন্দেহের কুঙ্মটাকায় ্ঘৃশ্ত হইতে চলিল !--সেই 
সুদ্র্শনধাবী পার্থসারথই বা কোথায় যিনি অধন্মভীত মানবকে 
আশ্বাস দিয়াছিপেন--“ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।” ধর্ম 
যে আজ প্রাণভয়ে কম্পিত ও পলায়নপর 

রাজনীতিবিদ পগ্ডিতগণ বর্তমান যুদ্ধের কারণ যাহাই নির্দেশ 
বরুন, রাধন্য ও ক্ষার্রশক্তি যাহাই অবধারণ করিতে যত্বপর 
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হউন, সাময়িক ইতিহাসে ঘটন।-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত যেরূপ 
পুঙ্খান্মুপুঙ্খরূপেই বণিত হউক এবং খএতিহাসিক বিচারে জাতি- 
বিশেষের যুদ্ধের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ যতই নিপুণতার সহিত 
নির্ঘারিত হউক না কেন, ধর্মের তীক্ষ দৃষ্টিতে ইহা জাতিসমৃহের 
অন্তনিহিত বর্ধরতার পুনরুখান মাত্র । ধর্মের চক্ষে এই বাহ্যবিপ্লব 
অন্তর্জগতের বিপ্লবের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি । স্বর্গরাজ্যের চিরশক্র সেই 
প্রাচীন অস্ুর--হিংসা, ঘ্বেষ ও স্বার্থপরতা যাহার প্রাণ এবং যানব- 
হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ যাহার বাসস্থান,_বর্তমান পৃথিবীর বিচিত্র 
বিলাসোপকরণ নির্বাণ, বিতিন্ন প্রকাৰের স্থল্যান, জ্রলযান, 
ব্যোমধান আবিষ্কার, বৈদ্যুতিক উপান্ধে বার্াবহন এবং শিল্প, 
বাণিজ্য ও কলকারখানার বিস্তাররূপ বৈজ্ঞানিক সত্যতা প্রবাহের 
তরঙ্গাঘাতে গতাস্ু হয় নাই-যুচ্ছিত হইয়াছিল মাত্র। আত্মাতি- 
মান ও স্বার্থপরতা, ভোগতৃষ্ণজা ও দেহাত্মবুদ্ধি তাহার নব জাগরণ 
আনিয়া দিয়াছে এবং মানব-সমাজ পূর্ণ দ্রিবালোকে নিজের 
অন্তনিহিত বর্বরতার নগ্মৃত্তি দর্শনে নিঞ্জের যথার্থ পরিচয় পাইয়া 
বিশ্বয়, বিষাদ ও ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে । 

পাশ্চাত্য জীবনের চরম লক্ষ্য ভোগ। সংসার তাহার চক্ষে একটা 
ভীষণ সমরক্ষেত্র”-সকলেই যেন এখানে শক্রমূত্তি ধরিয়া তাহার 
তোগের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং সর্বদাই তাহাকে 
যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে । এই সংগ্রামে জয়লাভ করাই তাহাৰ 
জীবনের সফলতা । অন্যের ভোগে তাহার হাদয় হিংসায় জর্জরিত 
কাজেই সর্বদাই ছন্বযুদ্ধ ও যুদ্ধের আয়োজন চলিয়াছে। 
জড়শক্তির খেলায় সে অদ্বিতীয়। যুদ্ধ তাহার ক্রীড়ার বিষয়। 
যে এই বিলাসক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ সে অপভ্য, বর্ধর। এই যুদ্ধের 
সেবায়ই পাশ্চাত্য জাতির শিল্প, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক উন্নতি । 
পাশ্চাত্য সভ্যতার অমৃত যে বিজ্ঞান, যুদ্ধেই তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও 
উত্লতি। আজিও ত বিজ্ঞান নরহুতার যন্তর-উদ্তাবনের সাধনায় 
মগ্। এই যুদ্ধের গাব, প্রতিত্বশ্বিতার ভাব পাশ্চাত্য জীবনের সঙ্গে 


পর 
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ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে । এমন কি পাশ্চাত্য ধর্মসমাঁজও 
এই যুদ্ধের ভার হইতে মুক্ত নহে। তাহাদের ধর্মপ্রচারের ইতি- 
হাসই ভাহার নিদর্শন । জার্মানীর ক্ষাব্রসমাজে ও বিদ্বসমাজেও 
ই স্বীকৃত যে যুদ্ধই উন্নতির যূল এবং মানবজীবনের মহৎকর্মম । 
যে জাতিসমূহের আন্তবিক ভাব এই॥প ভাষণ যুদ্ধই যে তাহাদের 
পরিণাম ইহ শাবিতে পারা যাষ | 

একে ত জাতিহৃদষের ম্বাতাবিক অবস্থা এইরূপ । তাহার উপর 
যদ্দি উন্নত জ্ঞানও সেহ অবস্থার অন্তরমোদন করিয়া সাহায্য করে, 
তবে ত তাহা আরও শোতনীয হইবার কথা! মানুষ যদ্দি উন্নত- 
জ্ঞানের সাহায্যে তাহার স্বাভাবিক হিংসা ও প্রতিদ্বন্বিতার কর্মে 
সফলতা লাঁভ করিতে যত্রপর হয়, তবে যেসে কতদুর ভযাবহ হইতে 
পারে তাহা সহজেই অন্রমেয়। বিজ্ঞানের উপদেশ--জীবজগতে 
বাচিয়া থাকিবাব জন্ড একটা অবিবাঁম সংগ্রাম চলিতেছে । সেই 
জীবন-সংগ্রামে ছুর্বলের বিনাশ এবং যোগাতমেব প্রভূত্ব লাত। ইহাই 
প্রাকৃতিক নির্ধাচনের মহতী নীতি। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডারউইন 
এই সত্য উদ্ভীবন করিষ। হক্ষঘ কীত্তি লাভ করিয়াছেন। শক্তি- 
শালী জাতিই জীবিত থাকিবে ছুক্বন জাতির থাকবার 
অধিকার নাই-_-এই নীতিই পাশ্চাতা সভ্যতার মুল মন্ত্র হইয়। 
রহিয়াছে । 

ডারউইনের সময় হইতে ইউরোপের জ্ঞান এই কঠোর নীতি 
দ্বারা অভিভূত হইয়া রহিযাছে। স্থষ্টির নিয়তম বিকাশে যে অন্বশক্তি 
কাজ করিতেছে, উচ্চতম বিকাশে --অনন্তভাবসম্পন্ন মানবে সেই অন্ধ- 
শক্তি কিরূপে নিযমিত ও সংযমিত হইয়া মানবহ্ৃদয়ের আশা ও 
আকাজ্ষার অনুকূল হইযা চলিতেছে এবং কিপপেই বা যোগ্যতমের 
ম(পকাঠি স্কুল বাহশক্তি দ্বরা পরিমাপিত না হই! হক আধ্যাত্মিক 
শক্তি ছারা পরিমিত হ-তেছে। ইউরোপের জ্ঞান এ পর্য্যস্ত তাহ। 
আবিষ্ষীর করিতে সমর্থ হয় নাই । মানবের জ্ঞান স্বভাঁবতঃ তাহার 
বারনারই অন্ুগমন করিয়। থাকে এবং যেজ্ঞান পৃথিবীর কল্যাণের 
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নিমিত্ত নিয়োজিত হইতে পাবরিত, পাশ্চাত্য জাতি তাহাই স্বীয় স্বার্থ- 
সাধনের উদ্দেশ্টে প্রয়োগ করিযা বর্ধমান শোচনীয় অবস্থা আনয়ন 
করিয়াছে। 

পৃথিবীতে শান্তি আনঘন করিতে হইলে, মানবজাতির 
উন্নতি কামনা করিতে হইলে এবং অধর্টের গতি রোধ 
করিতে হইলে, উচ্চতর জ্ঞান ও শাঁদর্শেব প্রচার দ্বার মানবমন 
হইতে ক্ষুদ্র স্থার্থমলিন বাসনার বীজ দুরীভূত করিতে 
হইবে এবং মানবজাতিকে বুঝাইতে হইবে যে বিশ্ব-মানবের 
কল্যাণেই জাতিবিশেষের কল্যাণ । সমগ্র মানবজাতিত্র উন্ন- 
তিতে জাতিবিশেষের উতি। জাতিবিশেষের স্বার্থ, সকল জাতির 
স্বার্থের বিরোধী ত নধই-বরং অনুকুল সাম্য ও মৈত্রীই 
মানবজাতিব কল্যাণের পথ | জাবন-সংগ্রাম সত্য দর্শনের জন্য, 
ভোগের জন্য বা পরম্পব যুদ্ধ করিযা মরিবার জন্য নহে। ভোগই 
মানবজীবনের চরম উদ্দেপ্ত নহে। মানবজীবনের সার্থকতা জ্ঞানে । 
এই সকল বিশ্বনীতি প্রচার করিতে হইলে উচ্চতর জ্ঞান ও উচ্চতর 
আদর্শের প্রযোজন। মানবঙ্জাতিক শ্রেষ্ঠ সাধনার প্রযোজন। 
একমাত্র সংস্কত-ভারতই জ্ঞান ও প্রেমের সেই দিব্য জ্যোতিঃ মস্তকে 
ধারণ করিয়া দ্্ডায়মান আছে। মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির 
প্রতিনিধি ও পবিরক্ষক সংস্কত-ভারতই উচ্চতর আদর্শ প্রচার করিয়া 
অধর্মের গতি রোধ করিতে সমর্থ । 

ইউরোপের ধর্ম বৈজ্ঞানিক প্রত্যক্ষবার্দের নিম্পেষণে হতবল 
ও গলিতনথদন্ত হইয়ী মৃতপ্রায় । বৈজ্ঞানিক মিথ্যাদষ্টির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার সামর্ধ্য ও তদন্ুরূপ সাধনা তাহার 
নাই। কালে হবার আশাও সুদুরপরাহত। বর্তমান ইউরোপ 
প্রবল তমঃপ্রধান রজোগু৭ দ্বারা চালিত হইতেছে-তাহার জ্ঞান ও 
ধর্মের সেই সাত্বিকতা ও সেই অতীক্দ্রিয় সিদ্ধি কোথায়, যাদ্ারা এই 
প্রবদ্ধ রজোগুণ প্রশমিত হইতে পারে? যে তামসিক ভাবের উচ্ছাস 
মানবজাতির বক্ষে নৃত্য করিতেছে, সত্বগুণেব প্রবল প্রতিঘাত ভিন্ন 
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তাহার বিনাশ অসম্ভব । তমোগ্রস্ত মানবজাতিকে পুনরায় স্বাস্থ্য 
লাভ করিতে হইলে, তাহার পক্ষে বিশুদ্ধ সন্তগুণের আবহাওয়ায় 
বায়ু পরিবর্তন অত্যাবশ্যক । সত্বগুণের সনাতন বিদ্যুতাধার-_ 
বিশ্বের মঙ্গলঘট সংস্কত-ভারতে সুরক্ষিত রহিয়াছে । জগতে তাহার 
প্রয়োজন অতুলনীয়। 

সংস্কৃত-ভারতের সনাতন আদর্শ দেব-জীবন লাত। তাহার লক্ষ্য 
মুক্তি, মোক্ষ বা নির্ধাণ। উপায় জ্ঞান, প্রেম, যৌগ ও কর্্ম। অহিংস! 
তাহার পরম ধর্ম । মানবকুল তাহার দৃষ্টিতে “অমৃতস্য পুত্রাঃ” ৷ সংসার 
তাহার সাধনার তপোবন্ব | তাহার লীবন নিঘ্বন্ব ও নিবৈর কর্দের 
যোৌগবদ্ধ ধারা । ইহাই বেদের ব্রচ্ষবাণী। দর্শনের শেষ সিদ্ধান্তঃ 
কাব্যের মহান্‌ সগীত এবং ইতিহাসের অক্ষয় কীত্তি। সংসারের 
নিখিল পরিবর্তন প্রবাহের মধ্যে ইহাই তাহার নকট জীবস্ত 
সত্য। রাজশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তির কথা ত তাহাঁরই ইতিহাসে 
লিপিবদ্ধ আছে। পৃথিবীর যাবতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যারণ্যে 
আমরণ পরিভ্রমণ কর, রামচন্দ্র? যুধিষ্ঠির বা অশোকের মত বা আর 
কোথায়ও পাইবে না । বিশ্ববিধাতার এ অপূর্ব সৃষ্টি প্রকৃতির লীলা- 
নিকেতন ভারতেই সম্ভব । যেদেব-আদর্শ এই অপূর্ব সথষ্টির পশ্চাতে 
রহিয়াছে, বর্তমান কালে জগতে তাহারই প্রচার এয়োজনীয় হইয়। 
পড়িয়াছে। 

যে জাতি বিশ্বজীবনের যে বিভাগে যতট। মন একাগ্র করিতে পারি- 
য়াছে, সে জাতি সেই বিভাগে ততটা সফলতা লাভ করিয়াছে । কেহ 
শিল্প, কেহ বাণিঙ্গ্য, কেহ বা বিজ্ঞানাদি বি্ভার সাধন। দ্বারা মানব 
জীবনরূপ মহাকাব্যের বিভিন্ন রসমৃত্তি স্থষ্টি করিয়া পূর্ণ জীবনের দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । মানবসভ্যতার শৈশব যুগ হইতে ভারত 
তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছে দেব-জীবন লাভে, জ্ঞানের দ্বার! 
বিশ্বরহস্য ভেদ করিয়া অতিমৃত্যুত্ব--অতিমানবত্ব লাভে । ফলে, 
মানবন্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও চিরগৌরবের আম্পদ-_-জ্ঞান, ধর্শ ও নীতিতে 
তাহার সিদ্ধি অতুলনীয় । তারতীয় জীবন অন্তান্ত বিভাগ উপেক্ষার 
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চক্ষে দেখিয়াছে, এমন নহে । এখনও তাহার প্রাচীন শিল্প ও বিদ্া- 
সমূহের ধ্বংসাবশেব বিংশ শতাবীর বিস্ময় আকর্ষণ করে। 
বর্তমান সমর ধর্ম ও নীতি পদদলিত করিয়া বিশ্বসভ্যতার যে 
গ্লানিকর অঙ্গহানি করিয়াছে, মানবজাতির চির আশা ও আকাক্ষার 
আম্পদ সেই অংশ পূর্ণ করাই ভারতীয় সাধনার কর্ম। শ্বাথ সমুদ্র 
মন্থন করিয়া বর্তমান যুদ্ধে যে নৈতিক বিপ্লবের বিষ আবি 
হইয়াছে, তারতের নীলকঠ শিব ব্যতীত আর কে তাহা গ্রহণ 
করিতে সমথ”ও অগ্রসর হইবে । অতএব সংস্কত-ভারতের নিকট 
নিবেদন যে, তিনি মানবজাতির কল্যাণের নিমিত্ত তাহার দেব- 
আদর্শ-প্রচারকার্্যে ব্রতী হউন । 

আস্বোন্নতি ও আ্মবিকাঁশ জাতীয় জীবনের প্রাণ কিন্তু আত্ম- 
প্রচারে সে জীবনের চরম সাথকতা। সেই সাধকেরুই সাক 
সাধনা, যিনি আপনার সিদ্ধি মাথায় করিয়া! বিশ্বমানবের দ্বারে 
আনিয়া উপস্থিত করেন এবং তাহার সেবায় উৎসর্গ করেন। ষে 
জাতির যাহা সাধনা ও সিদ্ধি, তাহার প্রচার ও বিস্তারেই সেই 
জাতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। নব্য ভারতের বীর সন্তান স্বামী 
বিবেকানন্দ সংস্কৃত ভারতের প্রতিনিপি হইয়া পাশ্চাত্য দেশে তাহার 
আদর্শ প্রচার করিলেন। তারতরবির সে উজ্জ্বল দ্রীপ্তি মহাসাগর 
পারস্থ ভূখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া আণর ভারতে পতিত হইল। 
আমাদের আধার কুটীর কথঞ্চিৎ আলোকিত হইল । সেই অস্ফুট 
আলোকে আমরা আত্মপরিচয় পাইয়া বিল্সিত হইলাম । জড়দেহে 
প্রাণের স্পন্দন অন্থতব করিলাম । সুদীর্ঘ কাল আত্মগোপনের ফলে 
ভারতীয় জীবনে; সন্ধীর্ণতার যে একটা বিপুল জড়তা আসিয়াছে, 
উক্ত আত্মপ্রচারে তাহা দুরীভূত.হইতে পারে । এই উপায়েই জাতীয় 
আদর্শের অন্তনিহিত সৌন্দর্য ও মহত্ব প্রকরিত করিয়া জাতিদেহে 
নব জীবনের বিদ্যুতৎ্শক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে। সেই প্রাণম্পন্দনই 
জাতীয় জীবনে গতিশংক্ত প্রদান করিয়া আমাদের অনন্ত উন্নতির 
পথ সরল করির] দিতে পারে । 
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কোথায় সেই সংস্কত-ভারত-আর কোথায় সেই সংস্কৃত- 
ভারতের প্রতিনিধিগণ, ধাহার মানবত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ শিরে বহন 
করিয়া সর্বত্যাগী শঙ্করের ন্যায় পৃথিবী পর্যটন করিবেন এবং 
দেশ বিদেশের নরনারীর প্রাণে জ্ঞানের দিব্য আলোক আনয়ন 
করিয়া নবযুগঞ্বর্তনের সহায় হইবেন। দারিদ্োর ঘোর 
নিশ্পেষণে মৃতপ্রায় হইলেও রত্বপ্রস্থ ভারতমাতা কখনই সুপুত্র লাভে 
বঞ্চিতা হন নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার অভমান যাহাদ্দিগকে অসভ্য 
ও অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষার নয়নে দেখিতেছে, তাঁহাঁদেরই 
মধ্যে এখনও বুদ্ধ ও চৈতন্তের আত্মা আহ্বানের প্রতীক্ষান় 
সুণ্ড রহিয়াছে । স্বর্সচ্যুত দেবগণ্র স্টায় এখনও ভারতের পল্লীতে 
পল্লীতে খাঁষর আত্ম! ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছেন । 

হে সংস্কত-ভারত, সোমার সেই প্রিয়তম সম্তীনগণকে একবার 
আহ্বান কর। তোমার শত শত সন্তান চতুদ্দিকে ধাবিত হউক এবং 
পৃথিবী ব্যাপিয়া তোষার দেব আদর্শ প্রচার করুকা তোমার 
অমৃতবাণী পৃথিবীর সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হউক । দধীচি মুশির 
মত তোমার তপস্যাময় জীবন জগতের মঙ্গলসাধনে উৎসর্গী- 
কৃত হউক, জগতে স্বর্গরাজ্য প্রনঃপ্রতিঠিত হউক এবং তোমার 
চিরকল্যাণময় নাম চিরতরে ধন্য হইয়া থাকুক। তুমিই ত একদিন 
বৌদ্ধ ভিক্ষুবেশে ধর্ম ও নীতির শান্তিবারি বর্ষণ করিতে করিতে পৃথিবী 
পর্যটন করিয়াছিলে_-হিংসাপ্লাবিত জগতে “অহিংসা পরমোধর্থ” 
এই অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলে। নৈতিক বিপ্লবের ছুর্দিন 
আবার পৃথবীতে উপস্থিত। আবার হোমকে ভিক্ষুবেশ ধারণ 
করিতে হইবে, আবার পৃথিবীকে জানালোকে প্লাবিত করিতে হইবে। 
এই গুরু দ্বাক্িত্বভার ত তোমার উপরই পতিত হইয়া! রাহয়াছে। 
এই শুভ মুহুর্তে সাহসপুর্বক অগ্রসর হও, তোমার ভান ও ধর্ম, বিশ্ব- 
মানবত্ব ও বিশ্বগ্রেমিকত্বের আদর্শ লইয়া, তোমার সাধনা ও সিদ্ধির 
মঙ্গলবার্ভী লইয়া বিশ্বমানবসমাজে উপস্থিত হও । তোমার কুল- 
ধর্ম পালন করিয়া অতীত জীবনের গৌরব ও বর্তমানে প্রতিষ্ঠা লাভ 
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কর। তোমার সমস্ত দন্ত, সর্বপ্রকার বিফলতা, সফলতার অঙ্গাতরণ 
হইয়া থাকুক এবং তোমার বৃহত্তরজীবনলাতের স্ুখস্বপ্প সত্যে 
পরিণত হউক। সম্মুখে বিশ্বমানবত্ের শ্রেষ্ঠ আদর্শ শ্রীমৎ 
বিবেকানন্দ স্বামীর অমূল্য জীবন দেখিয়াও কি এখনও নিশ্চেষ্ট 
থাকিবার অবসর আছে? বিশ্বনাথের বিরাট মু্তির পাথিব সংস্করণ 
বীরেশ্বর বিবেকানন্দের পিণাক এ শুন গর্জন করিয়া তোমায় চিন্- 
শান্তির রাজ্যে আহ্বান করিতেছে £--400০৪ 001৩ 0১৩ ৮০০৪) 
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% যে বাণী প্রাচীনকালে সরম্তীভীরে ফষিদিগেক কর্ণে মহামন্ত্র শুনাইয়াছিল বে 
বাণী পর্ববতরাগ হিমালয়ের শুঙ্গে শুঙ্গে বারম্থাব গ্রতিধ্বনিত হইয়াছিল এবং কৃ, বুদ্ধ ও 
চেতস্থাপ্রযুখ অবতারগণের আবিভাবে ভীষণ জলগপ্লাবনের স্যাঁয় ভারতভূমি প্লাবিত 
করিয়াহিল--সেই বাণী আবার ঘোষিও হইয়াছে--দ্বর্গ্বার আবার উদ্মুত্ত হইয়া্ঠে - 
তোমরা জোতির রাজ্যে প্রবেশ কর!” 


ভক্তের ভগবান্‌। 
(শ্রীশ্বামলাল গোস্বামী ) 


ভগবানকে? তিনি কিরূপ, তাহার স্বরূপই বা কি তাহ! জানি 
না) তবে শান্তর বলেন তিনি রসশ্বরূপ--“রসো বৈ সঃ” । রসম্বরূপ 
পরমাত্মা স্থষ্টির অতীত-_বুদ্ধির অগম্য। চিন্তায় সেই অচিন্ত্যরূপের 
দর্শন হয় ন!--তর্কে তাহাকে মিলে না_তিনি কেবল ভক্তির ভোরে 
বাঁধা পড়েন। 

ভক্তি জগতে কে না করে? সকলেই পিতা, মাতা প্রভৃতি 
গুরুঞ্জনকে তক্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু এ ভক্তি লৌকিক, এ লৌকিক 
তক্জি দ্বারা সে অলৌকিক ধনকে পাওয়! যায় ন| | 

মানুষ যখন বুঝিতে পারে, এ সংসার-নাট্যশাল। সুখের নয়, 

£খের আগার-মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে দিন দিন তাহার 

জীবনপ্রবাহ বহিয়া কালসিক্গুর দিকে ধাবিত হইতেছে-তাহার 
প্রমোদের নন্দন.কানন শ্মশানে পরিণত হইতেছে, আর যখন সে 
সংসারের ব্রিতাপে তাপিত হইয়া ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা 
করে তখনই তাহার হয়ে ভক্তির বীজ অঞ্কুরিত হয়। কিন্তু যতদিন 
সে সংসারের ছূর্রিষহ কষাঘাতে জর্জরিত না হয় যতদিন তাহার 
মন অন্ুতাপানলে দগ্ধীভূত না হয়, ততদিন তাহার উপর তগবানের 
দয়া হয় না অথবা সে সদৃগুরুরও দর্শন পায় না। 

প্রথমাবস্থায় ভগবানের নাম শ্রবণ, তাহার মহিমা কীর্তন, তাহার 
পাদপন্স স্মরণ, তাহার বিগ্রহাদির পূজ, তাহার অর্চন। ব। বন্দন। দ্বার! 
ক্রমে ক্রমে অংপন হৃদয়ের পাপরাশিকে ধৌহ করিয়া তবে উচ্চাঙ্গের 
তক্তির অধিকারী হইতে হয়। 

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ স্মরণং পাদ্দসেবনম্‌ । 
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্‌ ॥ 
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প্রথমে তাহার নামের মহিম। শ্রবণ করিতে হয়। ব্রদ্ষশাপে 
জভ্ভরিতদেহ রাঁজা পরীক্ষিত কেবল সাতদিন মাত্র তাহার 
নামস্থধা সেবনেই মুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমস্তাগবদূকে তরণী করিয়। 
তক্তচুড়ামণি শুকদেব স্বয়ং নাবিক হইরাঁ তাহাকে অনায়াসে 
ভবসমুদ্র পার করিরাছিলেন। এই নাঁমের বলেই পবননন্দন 
অনন্ত পারাবার এক লম্ফে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। নাম শ্রবণ 
করিতে করিতে উহাতে রুচি হইবে। তখন তক্তিগগদচিত্তে 
উহার কীত্তন করিতে হহবে। যেখানে কীত্তন -যেখানে 
সঙ্গীত পেইখানেই তাহার আবির্ভাব হয়। তাই তিনি বলিয়াছেন. 
খক্‌, সাঁমঃ যজুঃ ও অথব্ব এই চারি বেদের মধ্যে আমি সামবেদ-- 
“বেদানাং সাঘবেদোহস্মি ।৮ 
আমরা মলে করি, ভগবান্‌ শুধু বৈকুণ্ঠে বিরাজ কবেন-__-তাহা 
নহে। যেখানেই তক্তকণ্ঠে তাহার নাষ কীর্তন হয় তিনি সেইখানেই 
অধিষ্ঠান করেন। 
“নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ। 
মত্তক্তা যত্র গায়স্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥” 
আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, কিংবা যোগীদের হদয়েও থাকি না। 
আমার ভক্গণ যেখানে আমার নামকীর্ভন করে আমি সেই স্থানেই 
থাকি। 
তাহার এই কীর্তনের মহিম! বুঝিয়াছেন বলিয়াই দেবধি নারদ 
তাহার ভাবে বিভোর হইরা নাচি্া নাচিনা ব্রিভুবন পর্যটন করেন, 
আর তাহার মোহিনী বীণা হইতে আনন্দ-কণা নিঃস্থত হব -- 
“কেশব কুরু করুণা দীনে কুর্ধকাঁননচারি। 
মাধব মনমোহন মোহনমুরলীধারি | 
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার |” 
এ ভাবে বিতোর হইয়াই পাগল ভোলা শ্মশানে মশানে ডমরু- 
ধ্বনি করিয়া ফেরেন | 


এইরূপে কীর্তন করিতে করিতে ভক্তের মনে তগণানের স্মরণ মনন 
€ 
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করিবার ইচ্ছ। হইবে । তীহার কোটীশশীবিনিন্দিত চিদ্ঘনরূপের 
চিন্তা করিয়া-এঁ মুর্তি হৃদয়ে ধরিয়াই ত ভক্তচুড়ামণি প্রহ্লাদ মত্ত 
হস্তীর পদতলে পড়িযাও রঙ্গ পাইয়াছিলেন । তিনি যে তক্তাধীন-- 
ভক্তবাস্থাকল্পতরু । তাহার ত কেহ ত্বেষ্য বা কেহ প্রিয় নাই। 
ষে তাহাকে ভক্তিতরে ভজন! করে তিনি তাহাতেই নিবাঁজ 
করেন-_ 

“সমেহহং সর্বভূতেধু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 

যে তজস্তি তু মাং ভক্তা! মরি তে তেষু চাপ্যহ্ম্‌॥” 

ভন্ত শুধু শ্রবণ, কীর্ডভন বা স্বরণ মনন করিয়াই তৃপ্ত হন না। 

তিনি তাহার পাদসেবন করিতে চান! ভাহার বিগ্রহাদির সেবা করা, 
তাহার মন্দিরাঁদ মাক্ষনা করা, ভক্তিভাবে পুষ্প চন্দনাদি 
দ্বারা তাহার পুজা ও পাপন প্রণাম করা-ইহাই তাহার 
পাদসেবন। গৃতসলিলা কল্নার্দিনা জাহবী যে চরণ হইতে 
নিঃস্ুত হইয়া ব্রন্মশাপন্দগ্ধ সগরবংশ উদ্ধার করিয়াছিলেন-বলিরাদা 
যে চরণ লাভের আশায় অমরাবতী ত্যাগ করিরা পাতালবাসী 
হইয়াছিলেন--সততচঞ্চলা কমল! যে পদের লোভে অচল হইয়া 
তাহার চিরদাসী হইয়া আছেন, সেই ঘোগান্দ্রবাপ্চিত চরণ-সবোজ 
হৃদিকমলাদনে ধরিতে পারিলেই ত অরুণোদয়ে তমোরাশির ন্যাঙ 
মনের আধার দুর হইবে । পাদগেবনের সঙ্গে সঙ্গে আবার 
তাহার অর্জন] করা চাই | পত্র? পুষ্প, ফল, নৈবেগ্ঠা্দি দ্বারা তাহার 
স্থুল রূপের পূজা করিতে হইবে । তাহাকে তক্তিতরে যাহ! কিছু দেওয়া 
যায় অহা যে তিনি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন-- 

“পত্রং পুষ্পং ফলং তোরং যে! মে ভক্তা। প্রযচ্ছতি | 

তদহং ভক্ত যপহৃতমশ্নীমি প্রধতাত্মনঃ 1৮ 

এই পুজায় রতি থাকাতেই পৃথুরাজা ঘোর বিপদ্পমুদ্র উল্লজ্ঘন 

করিয়া অস্তকালে সদগতি শাঁভ করিয়াছিলেন । দয়াময় ভগবানের 
ঘার তক্তের জন্ত চির অবারিত | যখনই তক্ত ত্তাহার শরণাগত হয়, 
তখনই তিনি তাহার সকল তয় দুর করিয়া তাহাকে মুক্তির পথের 
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পথিক করেন। কুষ্ণতক্ত অক্রুর বিপৎ্স্কুল কংসপুরীতে খাকিম্নাও 
কেবল রুষ্টাতিবন্দনপ্রভাবে সমুদয় বিপনুক্ত হইয়া অস্তে তগবদ্‌ 
সান্লিধ্যলাত করিয়াছিলেন। 

আমর] এই বৈধী তক্তির সোপানসমূহ ত্যাগ করিয়া একেবারেই 
রাগাত্সিকা ভক্তির অধিকারী হইতে চাই । প্রথম ভাগের বর্ণপররিচয় 
না হইতেই আমরা কালিদাস, ভবভূতির গ্রস্থাবলী পড়িবার চেষ্টা 
করি। কিন্তু তাহাতে না 5৮ আমাদের বর্ণপরিচয়। না হয় 
আমাদের কালিদাসের কাব্যামূতরসাস্বাদন । বস্তত: রাগাত্সিক। 
ভক্তির অধিকারী হইতে গেলে সাধারণতঃ আগে তাহার 
শ্রবণ, কীর্তন, বন্দনা, অর্চনা প্রভৃতি দ্বারা বৈধী ভক্তি 
সাধনা করিরা ক্রমে ক্রমে সেই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী 
হইতে হয়। 

এই রাগাত্সিক। ভক্তি কি সহজ ১ আগে বৈধী ভক্তির “শ্রবণং 
কীর্তনং বিষ্চোঃ স্মরণং পাঁদসেবনম্” প্রভৃতি সমাপনান্তে শক্ত যখন 
এই রাগাত্সিকা ভক্তির অধিকারী হয় তখন তাহার কি আর 
মানাপমানের তয় থাকে? সে উন্মত্ের ন্যায় নিলজ্জ হইয়া কখন 
হাশ্ত করে-কথন উচ্চেঃস্বরে ভগবদ্গুণান্ুকীর্তন করে--.কখন 
আনন্দাশ্রু বিসর্জন করে । 

শুকদেব পথ দিয়া চলিতেছেন--বালকেবরুা। পাগল বলিয়া তাহার 
গাত্রে লোষ্ট নিক্ষেপ করিতেছে । আত্মারাম শু“দেবের বাক্যন্দুর্তি 
নাই। কেন থাকিবে? তিনি যে রাগাত্সিকা ভক্তির চরম 
সীমায় উপনীত হইয়াছেন--(*নি যে পূর্ণকুম্ত। এ অবস্থায় 
প্রাণ আর কিছু চাহে নাঁ_চাহে কেবল দিবানিশি তত্তাবে বিভোর 
হইয়া থাকিতে । তখন ভক্তের প্রাণ বলে-_ 

"প্রাতরুথায় সায়াহুং সায়াহাৎ গ্রাতরস্ততঃ | 
যৎ করোমি জগন্নাথ তদেব তব পৃজনম্‌ ॥ 

হে ভগবন্‌, আমি প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ু পর্য্যস্ত এবং সায়া 

হইতে প্রাতঃকাল পর্য)স্ত যাহা কিছু করি তাহা তোমারই পৃজা। 
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এ অবস্থায় তক্ত ভগবানকে নিঃস্বার্থতাবে ভালবাসে--সে বলে 
“আমি তোমার সম্বন্ধে আর কিছুজানি না, কেবল জানি তুমি 
আমার । তুমি সুন্দর, গাহা। তুমি অতি সুন্দর, তুষি স্বয়ং সৌন্দর্য্য- 
স্বরূপ । মুন, তুমি সুন্দর বস্ত্র প্রতি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট; ভগবান্‌ 
পরম সুন্দর, তুমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাস।” 

এই রাগাত্সিন] ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন বলিবাই শ্রীচৈতন্যদেব 
বন দেখিয়া শ্রীবন্দা“ন ভাবিতেন এবং সমুদ্র দেখিয়া যমুনা বোধে 
ঝাপ দিয়াছিলেন। এই ভাবে বিভোর হইয়া বাঁধারাণী নেত্রে অগ্তন 
লেপন করিতেন--কেনন! জগৎ তাহ হইলে রুষ্ণময় দেখাইবে। 
এ অবস্থায় উপহিত হইলে ভক্ত ভগবানের উপর এক অধিকার 
বিস্তার করিয়া ফেলে। সেতীাহার উপর মান করে--রাগ করে-- 
জোর করে-যেন ভয়ের লেশমাত্র নাই। এইক্ূপ ভক্তিজনিত 
হৃদয়ে বলেই যখন ভগবান্‌ তাহার হাত ছাঁড়াইয়। চলিয়া গেলেন 
তখন স্ুুরদাস বলিয়াছিলেন-- 

“হন্তমুত্ক্ষিপ্য যাতে ইসি বলাদ্বিতি কিমভূতম্‌। 
হৃদয়াৎ যদি নির্ধ্যাপি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥” 

তুমি হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেঃ ইহাতে আর পৌরুষ কি? 
যদি তুমি হৃদয় হইতে থাইতে পার-_ হবেই তোমার পৌরুষ বুঝি । 

ভগবানকে যে যে ভাবেই পাইতে ইচ্ছা করে সে সেই ভাঁবেই 
তাহাকে পায়। তুমি ভগবানের দাসাহদাস হও, তুমি তাহাকে 
পাইবে-আবার তুমি তাহাকে বন্ধু, সখা, সহচরভাবে চাও, তুমিও 
তাঁহাকে পাইবে । 

দুগ্ধফেননিভ শয্যাও রাজভোগ ত্যাগ করির] রামচন্দ্র বনবাসী হইলে 
তাহার জটাব্্ছল গুহকের আর সহ্থ হইল না। তিনিও জটাদক্কল- 
ধারী হইয়া বনবাসী হইলেন। ভক্ত যে, সেকি ভগবানের ছুঃখ সহ 
করিতে পারে? একবার শ্রীকঞ্জ ও অর্জুন যাইতেছেন, পথিমধ্যে 
একটি লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহান্ন হস্তে শাণিত তরবারি । 
শ্রীকৃষ্ণ জিজ্াসা করিলেন, তুমি এই তরবারি লইয়া কোথায় 
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1ইতেছ? সে বগিল, আমি এই তরবারি হ্বাবা তিন জনের 
প্রাণনাশ করিতে যাইতেছি। প্রথমে কাটিব অর্জুনকে-_সে 
আমার কৃষ্ণকে তাঁর বথের সারথী করিয়া বড় কষ্ট দিয়াছে। 
দ্বিতীয় কাঁটিব প্রহ্লাদকে-_-সে আমার প্রভুকে বিষ খাওয়াইয়াছে। 
তৃতীয় কাঁটিব বলিকে-সে আমার প্রাণধনকে তাহার দ্বারের 
ঘ্বারী করিয়াছে । 

পূর্বেই বলিয়াছি ভগবানকে খে যে ভাবেই ডাকে -যে ভাবেই 
দেখে তাহাতেই তিনি খুপী। গুহক জাতিতে চগ্ুাল, তিনি তাহাকে 
“মিতে” বলিয়া ডাকিতেন_ভগবান্‌ তাহাতেই খুপী। যশোদা 
গে।পনারী। যশোদা তাহাকে পুলভাবে দ্েখিতেন -বকিতেন-_ 
কত নিরস্কার করিতেন, ভগবান তাহাতেই সন্বন্ঠ। আবার 
ব্রজবালাগণ তাহাকে স্বামী, পতি, কান্তভাবে দেখিত) ভগবান্‌ 
তাহ!দের সহিত সেই ভাবেই বিহার করিতেন। তাহারা 
ব্জবাস চাহিত না-পীতবাস হবি যে তাহাদের হৃদয়ে বাস 
করিতেছেন । তাহারা মাঁনসন্ব, কুল, শীল বিসঙ্জন দিয়াছিল-_ 
অকুলকাগারী যে তাহাদের হৃদয়ের রাজা। যেবাণীর মধুর তানে 
বৃন্দাবনে আনন্দ-লহবী ছুটিত--বগ্ঘপশুগণ মন্ত্যুগ্ধবৎ থাকিত-_সেই 
বাণীর মধুর ভান তাহাদের প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাই 
বলিয়া তাহাদের রুষ্ণানুরক্তি লৌকিক নায়ক নায়িকার প্রেমের স্তায় 
ছিল না। এই কাস্তাসক্তর পৃর্ণত্ব আমরা শ্রীরাধিকায় দেখিতে 
পাই। 

নদী-বক্ষে-তাসমান লৌহযানি যেমন অস্কান্তগিরি সমীপে আসিবা- 
যাত্র খণ্ড বিখণ্ড হুইয়া সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়, সেইরূপ সাধন! 
বারা ভগবানের দিকে মন আকুষ্ট হইলে অবিগ্ঠা, অহঙ্কার প্রভৃতি 
দূরীভূত হয় এবং দেহ মন সেই ভাবসাগরে ডুবিয়া যায়। 

লীলাময় হরি ছল করিয়া পলির ত্রেলোক্যাধিকাঁর হরণ করিয়া 
ছিলেন, কই তাহাতে ত বলিরাজের ছুঃখ হয় নাই, তিনি সানন্দ- 
হদয়ে নিজের যন প্রাণ দেহ পধ্যন্ত সেই বিশ্বূপের চরণে সমর্পণ 
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করিয়] পাঙাঁলবাসী হইলেন। জীবনের প্রতোক মুহুর্ত যদি তীহাঁর 
সেবায় বাধিত না হইল তবে জীবনধারণে প্রয়োজন কি? 
কর্মকারের ভন্ধাও ত শ্বাস প্রশ্বাস আগ করে। 

বৈধী তক্তি সাধন্র দ্বারা যখন ভক্তের অবিদ্যা আহঙ্কারাছি 
তাঁহার ভাব-সাগরে ডুবিয়। যায় তখন পে যে দ্বিকেই দৃষ্টিপাত করে 
সেই দিকেই দেখে তাহা সর্বব্যাপী নাম জলস্ত অক্ষরে লেখা 
রৃহ্য়াছে_ রবিশশী কাহারই তেলোবাশি দানে জগৎ উদ্ভাসিত করি- 
তেছে-__অভ্রতেদ্রী “হুমাচল তাহারই ধ্যানে সতত মগ্র__জাহুবী 
যমুল। তাহারই করুণীকণী বহিগঠা স্মুদ্রাতিযুখে  ছুটিতেছে__ 
পিককুল কুহুরবে প্রাণ মাতাইয়া। ভ্াহারই আনন্দামুত বর্ষণ 
করিতেছে-অলিকুল গুণ গুণ শ্বরে তীহারই গুণ গাহিতেছে। 
পে দেখে তাহার মহিমার অস্ত নাই । 

আবার এদিকে দেখ, ধাহার অন্ত মঠিমা বেদাগম প্রকাশ করিতে 
পারে না, সেই ভগবান ভক্তের নিকট অন্ুরাগশৃঙ্খলে বীধা। 
তক্তের মহিমা বিস্তারের জন্য তিনি ভূগুপদ চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়! 
ছেন-দাস হুইয়া গোপাঙ্গনাগণকে স্কন্ধে ধারণ করিরাছেন । 

আমরা যে যতই “একমেবাদ্বিতীয়ম্”, “নিরাকার চৈতন্তপশ্ব রূপ? 
বলিয়া ভগবানের নামরূপকে উড়াইয়া দিতে চাহি না কেন, 
ধাহার যন তাহার প্রেমসাগরে ডুবিয়াছে তিনি তাহাকে “সাকার” 
বলিয়া না মানিয়াই পারিবেন না। জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপে ভারত 
উদ্ভতাদিত করিয়। বেদান্তপ্রতিপাদ্য “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” পরকব্রক্মের তত্ব 
নিরূপণ করিয়াও মহাজ্ঞানী বেদব্যাসের অন্তরে শাস্তি আসিল 
না। তাই তিনি গুণময়ের কাঙিকুসুমরাশি কবিতা-হক্পে গ্রথিত 
করিয়া ভক্তিচন্দন মাথাইয়! তচ্চরণে অর্পণ করিলেন। 

যখন কীর্তনাদি বিধি-সাঁধ্য নান বৈধীভক্তির দ্বার! ক্রমে রাগা- 
ঝ্িকা তক্তিতে উপস্থিত হইয়া সাধক শাস্ত, দ্াস্যাদ্দি যে কোন ভাবে 
তাহাকে ভজন! করিতে করিতে সমস্তই তাহাকে নিবেদন 
করে তথনই তাহার মদ সেই ভাঁবময়ের ভুবনযোহন রপ গুণ দেখিতে 
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দেখিতে তন্ময় হইয়। উঠে-_-তখন সে আর তাহাতে ও নিজেতে 
কোন প্রভেদ দেখে না। ইহাকেই এন্ময়াপক্তি বা ভাবসমাঁধি 
কহে। মহাভাগ! গোপীদের এ অবস্থা হইয়াছিল । যতক্ষণ তাহাদের 
অহংজ্ঞান ছিল না, ততক্ষণ তাহার! কৃষ্চক্রপে পরিণত হইয়া তাহার 
ন্যায় লীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাহারা গোপীভাব প্রাপ্ত 
হইলেন তখনই পীতাম্বরধারী শরীক তাহাদের সন্মুথে আবিভূত্ি 
হইলেন । 

আর ভক্ত যদি ভগবানের নিগুণস্বরূপ উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা 
করিয়া এ ভাবের চিন্তা করিতে করিতে “অহংজ্ঞানশন্য হয় তবে 
সমুদাষই তাহার নিকট নামরূপে অবিতক্ত এক অনস্তবপে প্রতীয়মান 
হয়? । ইহাই নির্বিকল্প সমাধি বা নিগুণ ব্রহ্মোপলব্ধি। 


লাশ শি পাস তরি 


হিন্দুশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ। 
( স্বামী বাশ্রদেবানন্ৰ ) 


' ডুব ডুব ডুব বূপসাগরে আমার মন” 

_সাধক কনির এই কথা যেমন ন্মরণ হর, দেখি দৃষ্ট ও অনৃষট 
অখিল প্রপঞ্চ যেন চমকে সেই মায়ের রূপস্ণগরে দিষ্বপ্রায় মিশিয়া 
যায়.--আর আত্মারাম আন্মহারা হইয়া আমি কৈ! আমি কৈ! 
করিয়া শেষে অবাক হইয়া চুন করিত থাকে। কিন্তু ইহা আতাস 
মাত্র ভ্রমরশিরোপরি গন্ধের স্টার সাধককে প্রলুন্ধ করিবার জন্য 
এ বোধে-বোধ চিরকাল ব্যর্থ অনুসন্ধানের জন্য কে যেন রাখিয়। 
দিয়াছে । এ আভাস বিছ্যুতের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ম্থৃতিপটে থাকে 
শুধু জ্ঞান ও অজ্ঞানে মিশ্রিত কোন্‌ সুদূর জীবনে অপুর্ব স্বপ্নবৎ 
বোধ। আব্রহ্মকীটাণু সকলবেই ভিতর সেই সাক্জানন্দের আভাস 
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বিমান, আর সেই আনন্দটী ঠিক ঠিক ধারণ1--ঠিক ঠিক উপলব্ধি 
না করিতে পারায়, তাহাদের প্রাণের পিপাসা যেন কিছুতেই 
মিটিতেছে না। তাই তাহারা! কেবল এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি 
করিয়া! সারা হইতেছে, আর কখন এটা কখন সেটাকে অবলম্বন 
করিয়া তাহাদের প্রাণের অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে । মানব 
নিশ্চয় করিয়া একবার একটী "দর্শকে ধরে কিন্তু পরক্ষণে যখন 
সে ত্র আদর্শের নিকট পৌছায় তথন দেখে, সে যাহা চাহিয়াছিল 
ইহা তাহা নহে--তাহার অন্তনিহিত আকাঁজ্ষা আরও বেশী, আরও 
নটচ্চ। 

সচ্চিদানন্দের অস্ফুট স্মতির প্রেরণায় মানব কিছুতেই স্থির নয়, 
কিছুতেই সন্তষ্ট হয়। আনন্দমন়্ীর চিদানন্দময় ক্রোড়ে ফিরিয়া যাঁই- 
বার তাহার আমরণ চেষ্টা। এই আমরণ চেষ্টার ফলে সৎ ও 
অসৎ কার্যের বিভাগ স্যষ্ট হইয়াছে । যে প্রচেষ্টা মানবের অস্ত- 
নিহিত সচ্চিদানন্দের বিকাশক এবং যে প্রচেষ্টা সেই অন্তনিহিত 
শক্তি প্রকাশের পথে অন্তরায় বা সেই শক্তিন আবরক তাহাকেই 
আমরা সদ্দসৎ্ কর্ম বলি। সকলেই সেই পরমানন্দের চেষ্টায় ধাবিত 
সত্য__কিন্তু অদিক।ংশ ব্যক্তিই বিপথ অবলম্বন করিয়া ক্ষণিক সুখে 
বিভোঁবর। ধিনি বুদ্ধিমান তিনি দেখেন যাহা ভূমা! তাহাই সুখ, 
যাহা সখ তাভাই অমৃত--অল্সে সুখ নাই, যাহা অল্প তাহা মর্ত্য। 
তাই তাহার] বৃহতের অনুসন্ধান করেন । 

হিন্দুশান্্রতে 'গ্রকৃতির আপুরণের” দ্বারা জীবের জাতান্তরপ্রাণ্ডি 
হইয়া থাকে । বীহারা ভূমা্র অনুসন্ধান করেন তাহারা মানব 
হইতে দেবত্ব প্রভৃতি ক্রমৌচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হন, নার যাহারা তল্লাভ- 
চেষ্টায় অন্যপথগামী হইয়া! ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য ক্ষুদ্র স্ুখান্বেষণে 
ব্যস্ত থাকে, তাহারাও প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা জাত্যস্থর প্রাপ্ত 
হইয়া থাকেন। কিন্ত গতি নিয় হনে নিয়াতিমুতখীই হইয়া! থাকে ; 
জীবাত্মার বাসনানুযায়ী এই দেহরূপ যদ্্রের সৃষ্টি । যাহার মনে 
পশুপ্রবৃতি প্রবল তাহার দেহও সেই প্রবত্যঙ্থযায়ী পশুবৎ হইয়া 
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খপ 


থাকে, কারণ, উচ্চধ্যানপরা য়ণ শুদ্ধস্ধ শরীর দ্বার। কুকুরস্থুলত পরিতৃপ্তি 
লাঁভ অসম্ভব । 

তিতরে অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শক্তি রহিয়াছে । উহার বিকাশ 
করিতে হইলে নানা অভিজ্ঞতার ফলম্বরূপ শাস্ত্রে যে বিধিনিষেধ 
প্রচলিত আছে সেইগুলি মানিয়া চলিতে হইবে । কারণ, যুগযুগব্যাপী 
পরীক্ষা দ্বারা খধিগণ তাহাদের সত্যতায় নিঃসংশয় হইয়াছেন। 
খনি-আবিফত সেই সত্যপ্কল যে জাতি যত পরিষাণে 
জীবনে পরিণত করিয়াছে সে জাতি জগৎ্সমক্ষে তই গরীয়ান্‌। 
তবে দেশকালপাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল বিধি- 
নিষেধেবুও সময়োপযোগী পরিবর্তন আবগ্তক তাই ঘুগপ্রয়োজন 
বুঝিনা অবতারকল্প মানবগণ ঠিকৃ সময়ে আবিভূর্ত হইয়া 
পিধিনিষেধসমৃহকে নুতন ছাচে গড়িয়া তোলেন । যাহারা এই সকল 
না যানিয়া সেই পুরাতনে আসক্ত থাকে তাহাদের বিনাশ অনিবান্য। 
এই জন্যই দেখ! যায়, ক্ষুদ্র জাতি জগতে আধিপত্য বিস্তার করে 
আবার অতি প্রবল জাতিও কালের অনল জলে বিলয় প্রাপ্ত 
হয়। 

জাতীয়-জীবনে যাহা সত্য, বাক্তিগত জীবনেও তাহাই । 
আমরা দেখিতে পাই এই ব্যক্তিগত জীবনে কারণ কার্ধ্য 
প্রসব করে, পরে সেই কাধ্য কারণন্বরপ হইয়া অপর 
কার্ধ্য প্রসব করে। এই কার্ধ্যকারণের মইনান্রষারী ব্যক্তিগত- 
জীবনের কারণগুলি সমষ্টাীভৃত হঈয়া ভবিষ্যৎ জীবধনরূপ কার্যে 
পরিণত হইতে বাধা । সচেষ্টোপার্ষিত অর্থ এই জীবনে 
তোগ হইল আর স্বোপার্জিত অসৎ কর্মের ফলভোগ হইবে না, 
একিক্পূপ কথা? বলিতে পার, কাহারও কাহারও অপৎ কর্শের 
কল এই দেহেই ফলে কিন্তু কেহ কেহ সারাজীবন ছুষঞ্কতি করিয়াও 
এই কাধ্যকারণাআ্ক নিমিত্তবাদ হইতে অব্যাহতি পায় দেখা 
যায়। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনেই হউক আর জাতীয় জীবনেই 


হউক সকল ঘটনাধলীই যদৃচ্ছাপ্রস্থত বাললেই ত পরজন্মভীতি 
৫ 
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হইতে নিষ্কতি পাওয়া যার়। ভম্মীভূত দেহের আবার পুনরাবর্তুন 
কিরুপে হইবে? মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে কিনা তাহাঁও কেহ 
কখনও দেখে নাই। সুতরাং আমর! প্রত্যক্ষ ছাড়া অপর কিছু 
বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহি । 

কিন্তু গ্রত্যুন্তরে বলিতে হয়ঃ তুমি নিজ তোগেম্্! পরিতৃপ্তির জন্য 
যেন তেন প্রকারেণ এ জগৎকে যখেচ্ছচারিতার উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিতে চাও, কিন্তু তোমার এই পরলোকনিরাসবাদ যে জগতের 
অধিকাংশ লোকের পক্ষে আরও অধিক তীতিগ্রদ। ইহজন্মসার, 
ভোগসর্ধন্ব তুমি কি কখনও ব্যর্ধপ্রেমিকের, ব্যর্থপরিশ্রমীর, 
চিররুগ্নের অবস্থা চিন্তা করিয়াছ? তাহাদের সে অবস্থার কারণ 
কি? এবং তাহাদের ইহজন্মের সকল প্রচেষ্টারূপ কারণ কি কখনও 
কোনও কার্ধ্য প্রসব করিবে না?--না তোমার মতান্ুযায়ী কা্য্য- 
কারণাত্মক নিমিত্তবাদ্কে পদাঘাতে দুর্বাভূত করিয়া একট। তয়ানক 
গৌঁজামিলের মধ্য দিয়া এ জগত্-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে ? 
সম্যোজাত জীবের আহার চেষ্টা এবং নানা সহজাতগুণসম্পন্নত। 
বা ইন্ড্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি, যদি নিমেত্তবাদের উপর গপ্রতিষঠিত জন্মান্তর- 
বাদ না মান, তবে কি করিয়! সমাধান করিবে । “সহজাত” থ। 
প্রতিক্রিয়াজনিত” ইত্যাদি কথা ব্যবহার করিলেই ত কোন প্রকার 
ব্যাখ্যা হয় না। যতক্ষণ না উহার কাধ্যকারণ নির্ণয় করিতে 
পারিতেছ ততক্ষণ তোমার কথা কেহই গ্রহণ করিবে না। 

কিন্তু আধুনিক ক্রমবিকাশবাদিগণ হয়ত বলিবেন, সহজাত 
জ্ঞান, প্রতিক্রিয়াজনিত জ্ঞান প্রভৃতি মানসিক ও দৈহিক ব্যাপার- 
গুলি অর্থশূক্য নহে। উহাদিগকে নিজ অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রক্কৃতির 
সহিত বহুযুগব্যাপী সংঘর্ষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । দেহাস্তগগত 
রস্তসধালম। পরিপনক, নিশ্বাসপ্রশ্বাসগ্রহণ প্রতৃতি ক্রিয়াসমূহও 
এক সময়ে জীবকে জ্ঞাতসারে করিতে হইয়াছিল। বালক যেমন 
শব্দ পরিচয় কালে প্রত্যেক বর্ণটী জ্ঞাতসারে অধ্যয়ন করে, পরে 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে প্রত্যেক বর্ণটা উচ্চারণ না করিয়াও 
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ছত্রের পর ছত্র দ্রুত পড়িয়া যাইতে পারে, অথবা বাস্থনিপুণ কোন 
বাক্তি অপরের সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াও যথাযথভাবে যন্ত্রাদি র 
চালনা করিতে পারে, সেইরূপ জীবের প্রত্যেক জ্ঞান, সহঙ্জাতই 
হউক বা' প্রতিক্রিয়াজনিতই হউক, বাহ প্রক্কতির সংঘর্ষজাত অভিজ্ঞতা 
হইতেই লব্ধ হইয়াছে। তবে এই সকল জ্ঞান পুত্র পিতা 
হইতে লাভ করে। পিতাকে যে শক্তি অভ্যাস ও অভজ্ঞতা 
দ্বারা সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, তাহা পুজে স্বাভাবিক হইয়া 
দাড়ায়। 

দ্বিতীয়তঃ, জাতমাত্র জীবকে ক্ষুধা ও পরে ইন্দ্রিয়-তাড়নায় 
প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষে উপস্থিত হইতে হয় । এই সংঘর্ষে যে যত জয়- 
লাত করে সে তহই তাহার শারীরিক পুষ্টিসাধম ও বংশবিস্তারে 
সমর্থ হয়। প্রক্কতির নংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষার্থ জীব নান কৌশল 
অবলম্বন করিয়া এ প্ররুৃতিকে বশীতৃত করিয়া নিজের নানা 
স্থথস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতেছে । গীব যে কেবল জড়জগতের 
সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত তাহা নহে, নিজ অস্তিত্ব, সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
ও উন্নতিকল্পে জীবজগতেও মহাসংঘর্ষ চলিতেছে । এই সংঘর্ষে 
যে যেরূপ উপযুক্ত তাহার অন্তিত্বের কালও তদন্ুরূপ হইয়া থাঁকে। 
এই উন্নতিকল্পে জীব যে শুধু বংশান্ুগত (1)57০0101) গুণাবলী লইয়া 
অগ্রসর হয় তাহা নহে; তাহার আবেষ্টনী (27510100166) ও তাষ। 
তাহার পূর্বপুক্ুষদ্দের বহুকল্পসঞ্চিত জ্ঞানরাশি স্বপ্পলকাল মধ্যে 
তাহাকে বুঝাইয়া দেয়। পারিপার্থিক সন্যতা এবং উন্নত-ভাষার 
মধ্যে অবস্থান করিয়া জীব যেরূপ উন্নতিলাত করিতে পারে, দেহ 
ও মস্তিষ্কের পূর্ণতা লা” করিয়াও অসভ্য সমাজে সে তাহা লাভ 
করিতে পারে না। এইরূপে জীবসমষ্টি প্রবাহাকারে ক্রমোন্নতি 
নার্গে অগ্রসর হইতেছে । এমার্গ অতি হূর্গম। ব্যষ্টি জীব আমরণ 
পরিশ্রম, হৃদয়ের রক্ত, দীর্ঘশ্বাস, ও অশ্রুপাতের দ্বারা যে একটু পথ 
পরিস্কার করিল পরবস্তী ব্যষ্টি জীব সেখান হইতে আরম্ভ করিয়। 
ঠিক সেই প্রকার, কঠোরতার যধ্য দিহা আর একটু অগ্রসর হয় 
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সিসি চপ 


মাত্র। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া কত সুখ দুঃখ, কত উন্নতি 
অবনতি, কত নব নব সংগ্রামের মধ্য দিয়া কোন্‌ এক অজান। 
আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছে--এ গতির বিরাম নাই, শাস্তি 
নাই। 

কিন্ধ ইহা ₹ কতকগুলি ঘটনার বিবৃতি মাত্র । কি প্রকারে 
জড়াজড় জগতে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে তাঁহা! অতি পরিপাঁটিরূপে 
এই আধু'নক ক্রমবিকাশবাদের দারা জান! যাত্ব বটে কিন্তু কি কারণে; 
কোন্‌ শক্তিবলে এই পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে তাহার কিছুই নির্ণয় 
হয় না। তাহা ছাড়া পূর্বে যে স+ল সমস্তাঁর উত্থাপিত হইয়াছিল সে 
পক্লের কোন পুরণই হইল না। হাটি ও স্মাজগত ক্রমবিকাশ 
সম্বন্ধে কান্যকাব্ণাআঅক নিমিতবাদের ক্রমপ:ম্পরা কতট। থাকে 
সত্য কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের পুর্ব কথি5 সমস্যার কোন পুরণ হয় 
না। আর “৭ংশান্থগত গুণাণলী” কথাটী কত দঃ সত্য তাহারএ কিছুই 
তথ্য নির্ণয় হয় ন:। পিতামাতা হইতে দৈহিক কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
কিন্তু পুত্রের মানসিক ও আধ্যাত্মিক কিছু লাভ হইয়া থাকে বলির 
বোধ হয় ন। পি” মূর্খ, নূর্খের প্ডিত, সবলের ছুর্ববলঃ ঢুর্বলের 
সবল অপত্যে অভাব এ জগতে বিরল নহে। উৎকট ব্যাধিযু্ত 
পিতাঁর ওঁরসে জন্ম গ্রহণ ক রয়াছে ব্লিয়। এালককেও সেই রোগযুক্ত 
হইর। জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, পিতা মাভার দারিদ্্যে পুভকেও সেই 
দারিদ্র্যতার মন্তকে সহন করিতে হইণে প্রভৃতি যে অবিচারসমূহ 
জগতে প্রত্যক্ষ করা যায় এই নৈতিক সমস্যারই বা পুরণ “ক বরিবে? 
উপযুক্ঞ মন্তিষ্বা্দিসম্পন্ন সুসত্য সমাজে ও তাষার মধ্যে প্রতিপালিত 
হইর়াও বছলোক মহা অজ্ঞ ও দুর্বদ্দিঃম্পন্ন হয় কন তাহার বা উত্তর 
কে দিবে? তাই গামর। পূর্ববজন্মবাদ মানি। আমরা তিতা মাতা 
হইতে দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি সত্য কিন্ত আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নটি, অনি--এমন কি, সহজাত এবং প্রতিক্রিয়ানিত জ্ঞানও 
আমাদের পুর্ব পৃর্ব জন্মগনিত অভিজ্ঞতা এবং কম্মপ্রন্থত সংস্কারের 
দ্বারাও নিয়মিত । এক্ষণে, অহি প্রাচীন অলৌকি কদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু 
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দার্শনিকদের এ সম্বন্ধে অভিমত কি তাহার আলোচনা কর! 
যাউক। 

তগবান্‌ শ্রীক্চ অজ্ঞুনকে পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
যে,লোকে যেমন জীর্ণবন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অবিকৃতভাবে নব বস্ত্র 
ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্েহীও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়! 
»'বিকতভাবেই নুতন শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। কোনও 
কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া থাকেন £য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
প্রাহুর্ভাবের সহিত হিন্দুধশ্মের জন্মাস্তরপাদ রহস্য যথেষ্টরূপে পরিস্ফ,ট 
হইক্াছে। কিন্তু গীতার এ গ্লোকটী হঃতে এ কথার যাথার্ধ্য থণ্ডন 
হয়। কেবল গীতা নয়, শ্রাত হইতে জন্মান্তরবাদ সন্বক্ধে মতামত 
উপস্থাপিত করিগা এ মতের কোনও গপ যাথার্থ্য নাই প্রমাণ কর! 
যাইতে পারে । পরে যাঁদ বৌদ্ধ ও হিন্দু দেহাস্তরবাদ পরম্পর তুলনা 
করা যায় তাহ! হইলে দেখা যায় এ উভত্ন মতে আকাশ পাতাল 
প্রভেদ। বৌদ্ধমতে, একটী তরঙ্গ যেমন আর একটী তরঙ্গ প্রসব করে, 
কিন্তু প্রথম ত:জমধ্যন্থ জলরাশ দ্বিতীয্ন তরঙ্গের মধ্যে নাই, সেইরূপ 
একটী জান আর একটী জীবন ওসব করে, কিন্ত এক জীব কখনও 
বিভিন্ন দেহ ধারণ করে না। এইকূনে যতদিন ন| নির্বাণ লাভ না হয় 
ততদিন এ জীবনপ্রবাহ হইতে নিঞ্চতি নাই । কাহার ?_-ক্ষণিক 
“আমির । সেকিএপ ;-অলাতচক্রবৎ। এই যে বৌদ্ধমত্ত ইহা 
হিন্দুদর্শন বেদবেদাস্ত হইতে সম্পূর্ণ গৃথক | 

গীতার “বাসাংসি জীর্ণানি” শ্লোকের ন্যায় বৃহদ্বারণ্যক শ্রুতিতেও 
ঠিক এরূপ একটী উদাহরণ আাছে। যেমন তৃণজলৌক1 একটা তৃণের 
অন্তাগে গমনপুর্বক অপর একটী তৃণ আশ্রয় করিয়া আপনার 
পশ্চান্তাগের অবধ্বসকল সম্মুথে উপসংহৃত করে, তন্রপ এই সংসারী 
আত্মা এই স্কুল দেহটাকে অচেতন অবস্থায় পরিত্যাগপূর্বক দেহাস্তরে 
গভিনিবিষ্ট হইয়া আপনার ্ক্ম শরীর উপসংহৃত করিয়। থাকেন। 
কিন্বা ভাগবৎকার যেন বলিয়াছেন, পুরু একপদ ভূমিতে স্থাপন 
করিয়া অপর পদ্দে ভূমি পরিত্যাগ করে, যেষন জলৌক তৃথান্তর গ্রহণ 
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করিয়া পুর্ব্বাশ্িত তৃণ পপিত্যাগ ঝরে, সেইরূপ কর্খ্পথে বর্তমান 
জীবও দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আত্মা অবিনাশী, দেহের বিকার 
থাকিলেও দেহীর বিকাঁ” নাই। দেহীর ভাববিকারহেতু দেহের 
নাশ হইলে দ্বেহাতিমানবণতঃ অন্য দেহ স্বীকার করিতে হয়, ইহাই 
দেহীর দেহসংযোগের কারণ । বেদাস্তদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে সংসার- 
গতি নিরূপিত হইয়াছে । জীব বখন এতন্দেহ পরিত্যাগ করিয়া 
দেহান্তর গ্রহণ করিতে গমন করেন, তখন তিনি দেহবীজ ভূতহুক্সে 
পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করেন। শ্রুতিতেও এই বিষয়ের প্রশ্নোন্তর 
আছে। সেই প্রশ্নোস্তরের দ্বারাই উপরোজ্ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত 
হইয়াছে । ইহার প্রমাণস্বরূপ আরণ্যক ক্রুতি বলিতেছেন যে, যত্কালে 
এই পুরুষ দুর্বল হইয়া সম্মোহ প্রাণ্ড হয়, তখন বাগাদি ইন্জ্িয়গণ 
তদতিমুখে ধাবিত হয়। তখন এই আত্মা এই তৈজস চক্ষুরাদি 
ইক্দ্রিয়সকলকে সর্বতোভাবে এহণপুর্ধক হ্বৎপ্রদেশেই গমন করেন । 
তখন চাক্ষুষপুরুষ আদিত্য চক্ষুরাঁদি ইন্দ্রিরগণের অন্মগ্রহ বিষয়ে 
পরাজ্মুখ হন। সুতরাং আত্মা তখন রূপজ্ঞ নে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। 
পরে ইহার হৃদয়ের অগ্র অর্থাৎ নির্গদনদবারভূত নাড়ীমুখ প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । এই নাড়ীমুখ প্রকাশিত হইলেই আত্ম! স্তর ও জীবন- 
স্বরূপ লিঙ্গ শরীরের সহিত স্থুল শরীর হইতে বহির্গত হইয়া থাকেন। 
আত্মা আদিত্যলোক-প্রাপ্তি-নিমিত্তক জ্ঞানকর্ম্ের সঞ্চয়ে মস্তক দ্বার 
নিক্াস্ত হন। এইরূপ কর্ান্ুসারে যথাথ ইন্দ্রিয় দ্বার] আত্ম! নিক্রান্ত 
হইয়। থাকেন। আত্মা যখন নিক্ষান্ত হন, হখন জীবনস্বরূপ লিঙ্গ 
শরীরও তাহার সহিত নিক্ষান্ত হইর়া থাকে । বাগাঁদ ইন্দ্রিয়গণও এ 
সঙ্গেই গমন করে। জীব সবিজ্ঞান আর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেধাশ্রিত 
বাসনারূপ সংস্কারবিশিষ্ট । মৃত্যুকালেও জীব উক্ত সংস্কার সঙ্গে লইয়াই 
গমন করিয়া থাকেন। 

জীবের যে পূর্বকম্্ম ভবিয্যদ্োহবিষয়ক ভাবনা জন্মায় অর্থাৎ 
ভাঁবনাময় দেহবিশেষের উৎপত্তি করে তাহাই উক্ত শ্রুতিতে জলৌকার 
সহিত তুলনা করা হইয়াছে । আরও স্পষ্ট করিয়! দেখিলে ইহাই 
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অবগত হওয়া যা যে, মৃত্যুকালে এতন্দেহের যন্থণাবশতঃ উহার 
অভিমান বিশ্বৃতি হয়, পরে কর্মসংস্কার জাগরিত হইয়া আমি দেব, 
মনুষ্য ইত্যাকার দর্শন ও তাহাতে অতিমানবশতঃ তাবীদেহ বিষয়ক 
ভাবনা উৎপাদন করে। তঙখ্পরে দেহত্যাগ হয়। শ্রুতি আরও 
বলিয়াছেন যে নূতন দেহপ্র।প্তি হইলে প্রাণ সকলও পূর্ব দহ হইতে 
নূতন দেহে যায় (ব্ৃহদারণাক ৪18২)। কিন্তু প্রাণের উৎক্রমণ 
আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্ভবে না। সুতরাং আমরা ইহাঁও বলিতে পারি 
যে, তৃতান্তর মিশ্রিত হইয়া! প্রাণ আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আরও 
দেখা যায় ইষ্টাপূর্তাদি কর্মমকারী জীব ধৃমার্দি অবলম্বনে পিতৃযান পথে 
চন্্রলোকে গমন করে, এবং অনিহোজ দশপৌর্ণমাসাদি যাগের সাধন 
দ্ধধি, দুগ্ধ, সোমরস ইত্যা্দ দ্রবময় পদার্থ । হোমকর্দের দ্বারা সেই 
সকল পদার্থ পরমাণুভাব প্রাপ্ত হয় এবং অপূর্ব বা অদৃষ্ঠরূপে পরিণত 
হইয়া যজ্ঞকারীকে আশ্রপ্ন করে। অন্ঠান্ত শ্রুতিবাক্য হইতেও প্রমাণ হয় 
যে জীব আহুতিময়ী “আপঠ পরিবেষ্টিত হহয়! শ্বকণ্মফলভেোগের নিমিত্ত 
গমন করে। ইই্টাপূর্তকারীরা পরে চন্্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অভুক্ত 
কর্মসংস্কারের সহিত অবরোহণ করে। কিরূপে অবরোহণ করে? 
প্রথমে আকাশ প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে ধুম, ধূম 
হইতে অত্র, অভ্র হইতে মেঘ, মেথ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্্, অন্ন 
হইতে রেতঃ এবং পেতঃ হইতে স্থুলদরেহ প্রাপ্তহয়। 

জীবাত্ম। স্কুলদেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে লিঙদেহাশ্রিত হন। 
লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করিয়া তবে স্ুলদেহ পরিত্যাগ করেন। এই 
লিঙ্গদেহেই তিনি ভূলোকে অর্থাৎ পুঁথবী হইতে অন্তরীক্ষ লোকে 
গমন করেন। ইহাকেই প্রেতলোক বলা হইয়া থাকে । এইস্থানে 
যাইয়া পাপের ফলতোগ করিতে হয়। পরে পুণ্য কর্ধের ফলতোখ 
নিমিত্ত তাহাকে ন্বর্গলোকে গমন করিতে হয়। তথায় পুণা কর্মের 
ফলতোগের অবসান হইলে তাহার কর্মক্ষয় হয় । কর্মক্ষয় 
হইলেও সংস্কার থাকে । এই সংস্কারই অপৃষ্ট নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে। জীব সেই অনৃষ্ট লইয়া! পুনরায় এ পথে জগতে আসিয়। গভ- 


৪০ উ।দ্বাধন। | ২১শবর্য ১ম সংখ্যা। 





কটাহে গরবেশপূর্ধবঞ্$ স্ুণদেহ ধারণ করে । কৃ, য্জুঃ ও সামবেদবিৎ 
সোমপায়ী সুতরাং পাপবিনির্খুক্ত ব্যক্তিগণ অগ্নিষ্টোযার্দি বিবিধ 
যজ্ঞের ছার! হ্বর্গগমনে অভিসাঘ করিয়! থাকেন। তাহ!রাই 
পুণ্যফলে পবিত্র স্ুরেন্রলোক অর্থাৎ উক্্রপদ প্রাপ্ত হইয়। স্বর্গে দিব্য 
দেবভোগ্য বস্তসমূহ ভোগ করিয়া থাকেন। পরে তাহারা সেই 
বিশাল স্বর্লোৌক উপভোগ কারমা ক্ষীণপুণ্য হইলে পুনরায় এই 
মর্তীলোকে প্রবেশ করিয়া থাকেন? 


রস 


সঙ্গীতের গুক্তিকীমন|। 
( আদবেন্দ্রনাথ বস ) 


প্রায় সকল দেশেই সঙ্গীত আমোঁদের উপাদানরূপে গৃহীত হয়, 
কিন্তু ভারতবর্ষে এই ললিত-বূুসকল। সাধনার অঙ্গ বালয়া নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । হিন্দুর সঙ্গাত সাধনার চগম লক্ষ্য বসো বৈ সঃ» 
যিনি সর্ব রসের আদর তাহার উপলব্ধি 

সাধনা বলিলেই তাহার আনুসঙ্গিক কতকগুলি বাধাধরা নিয়ম 
মনে উদয় হয়। কিন্তু ললিত-রসঞ্চলা আটাজ্জাটি বাধাবাধির 
ভিতর স্বকার্ধ্যসাধনে কতটা সক্ষম হয়, এবং তাহার উপর অতি- 
রিক্ত মাজ্জায় তার চাপাইলে তাহা সতেজ পুষ্টি ও প্রপারবৃদ্ধির 
কোন ক্ষতি হয় কি না, কিডুকাল হইতে তৎসথন্ধে একট! আন্দো- 
লন চলিতেছে । গত বৎসর “সবুজ পঞ্জে'র ভাদ্র সংখ্যান্ন “সঙ্গীতের 
মুক্তি'শীর্ষক একটা প্রনন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার রচয়িতা 
কবিবর সার রবীন্দ্রনাথ । কথাটা যদি এখানেই শেষ হইত, কোন 
কথা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীত-পরিষ্দ্‌-বিস্কালয়ের মুখপাব্রশ্বরূপ 


মাৎ। ১৩২৫1] সঙ্গীতের মুক্তিকীমন|। ৪১ 


টন: 


যুক্ত রুষ্ণচন্দ্র ঘোষ, বেদাস্তচিন্তামণি মহাশয় তাহার একটী প্রতি- 
বাদ প্রকাশ করিয়াছেন ।* কথায় কথা উঠে। তাই আমরাও 
একটা কথ! কহিতেছি" যদিও ইহা আমাদের অনধিকার চ্চা। 
কেন না সঙ্গীতে আমাদের কোনই জ্ঞান নাই। তবে, একটা আজে- 
মৌজে মতাঁমত প্রকাশ করিবার অধিকার সকল ব্যক্িরই আছে। 
উক্ত প্রবন্ধে রবিবাবু স্বংই বলিয়াছেন-ঘবিষয়টা গুরুতর এবং 
তাহ! আলোচনা করিবার একটামাঞ্র যোগাত। আমার আছে । তাহ! 
এই যে, দ্িশি এবং বিলাতি কোনো সঙ্গীতই আমি জানি না।? 
এই অযোগ্যতার অধিকারেই আমরা ছুই চারিটি কথা বলিব। 
আমাদের কথা যদি ভুল হয়, তাহাতেও একটা উপকার হইবে। 
সত্যকে চিনিতে হইলে ভুলগুলিকে জান দরকার । 

মূল প্রবন্ধের বিষয় “সঙ্গীতের মুক্তি'। বাধা না পড়িলে ত 
মুক্তির প্রয়োজন হয় নাঁ। কিন্তু সঙ্গীতের বন্ধন কোথায়? ব্র্ধ 
নীম-রূপের কাদে বন্ধ; মানুষ বদ্ধ মায়ায়) কবিতা যেমন 
ছন্দ-মিলে বদ্ধ, সঙ্গীতও তেমনি বদ্ধ সুর-তালে। আধেয় এবং 
আধারে যে সবন্ধ, সুরতাঁলে সেই সব্বন্ধ। কাল-গড়ে, স্থান--ধরে। 
নহিলে স্থষ্টি থাকে কোথায়? এই নিত্যসব্বন্ধ রদ. হওয়া অসম্ভব 
বলিয়াই মনে হয়। রবিবাবু বলিয়াছেন--"্মুরেপায় গানে শ্বয়ং 
রচয়িভার ইশ্ছথীমত মাঝে মাঝে তালে চিল পড়ে এবং প্রত্যেক 
বারেই সমের কাছে গানকে মাপন তালের হিনাব নিকাশ করিয়া 
হাঁফ.ছাঁড়িতে হয় না। কেননা সমস্ত সঙ্গীতের প্রয়োজন বুবিয়া 
রচ্বিচা নিজে তার সীমান। বাঁধয়া দেন, কোনো মধ্যস্থ আসিরা 
রাতারাতি তাহাকে বদল করিতে পারে না।” সীমানা যিনিই 
বাধুন, একটা বন্ধনের প্রয়োজন। শৃঙ্খলা, সৌষ্ঠব, সমন্বর না 
থাকিলে শিল্পীর স্ষ্টি ব্যর্থ। রবীন্তরনাথ বলিয়াছেন--“কবিচায় 





পিপল শীশিশীশিশিাশিপিীীঁশিীশ্শিশিিাটী 7 নীল শত শীলিত শি শত ২২ শীত শীিপকামীশ তাপে ্ 
পপ টপিতাীপতা পপি শা িিশিটিটিি শশা টিপা 


*. “ছিম্বুসঙ্গীত ও কবিবর স্যর শ্রীরবীন্দ্রনাথ' | শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, বেদান্ত- 
চিন্তামণি গ্রশ্নীত। মুল্য ।”* মানা । 
৬ 





৪২ উন্বোধ্ন ! [ ৯১শ বর্$--১ম সংখ্য।। 


৮৮ আআ 





যেটা! ছন্দ, সঙ্গীতে সইটাই লঘ্ন। *+ * * কাব্যেই কি আর গানেই 
কি এই লননকে যদি মানি তবে ঙালের সঙ্গে বিবাদ ঘটলেও ভয় 
করিবার প্রয়োঞ্জন নাই 1৮ এ কথার উত্তরে রুষ্ণবাবু বলেন -“ছন্দে 
যদি দোষ না থাকে তবে, স্বরে গান করিলে, কেন ভল-যোগে 
সঙ্গত কর! যাইবে না” 

প্রত।ক্ষের উপর প্রমাণ নাই । তালের অঙ্গে বিশদ ঘটবার 
সম্ভতাবনী উল্লেখে ব্ুবান্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন ছন্দের যে করটী গাঁন উদ্দা- 
হরণ দিয়াছেন, কৃষ্ণবাঁবুর পুস্তকে প্রকাশ যে সে সবগুলি সঙ্গীত- 
শরিবদে বহু সংখ্যক শ্রোতার সমক্ষে কাবর অভীগ্সিত ছন্দ যতি 
নিখত রাখিয়া গীত হইয়াছিল; পুগ্তকে এই পকল গানের স্বর- 
লিপিও প্রদত্ত হইয়াছে । বিশেষজ্ছগণ বলেন, গানের ছন্দ বা ধতি, 
স্থরের চাল বা গতি যেমনই হউক, এদশ্ুরূপ ঠেকার বোল ও ভিন্ন 
তিন, রকম রকম নির্দিষ্ট আছে । এতডিন্ কান সুরু যদি প্রয়ো- 
জন অন্রসারে চাল পরিবর্তন করে, তজ্জন্য “তালফেরতা” সঙ্গতের 
ব্যবস্থা । এত সদ্ূপায় সব্ডে যদি হালের সন্বন্ধে বন্ধনের পরিবতে 
উদ্বন্ধনের বংন্দাবস্ত হয়, তাহা ৯7১ সভ্যই দুঃখের বিষয় | 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--ওস্তাদের হাতে সঙ্গীত স্থরভালের 
কৌশল হইয়! উঠে: এই কৌশ্বলই কলার শক্রু। কেননা কলার 
নিকাশ সামঞ্জসো, কৌশলের বিকাশ দ্বন্ছে 1? 

সে কথা সতা! সঙ্গীতের আসনে গায়ক অনেক সময় এাঁপন কর্তব্য 
বিশ্বত হইয়া কেবল বাদককে অগ্ররন্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হয়া 
পড়েন বাদকও এ সন্বক্ষে বড় কম বান না। অনেক সময় দেখিয়াছি, 
বাদক তালটা মৃদঙ্গের চক্ষে উপর না ফেলিরা উহা বাখিয়া দেন; তাহার 
পক্ষে সেটা একেবারেই অশোভন । যে আসরে দুষ্ট 'বাঘ! ভাল্‌কো? 
শোতৃবন্দকে রসদানের জন্য উপগ্থিত হন সেখানে একপ্রকার 
প্রস্তত ভইয়াই যাওয়া উচিত যে, যেন আদালতে সাক্ষ্য দিতে 
যাইতে হইবে। দুই এক জন মুকুব্বি ব্যতীত এরূপ ছন্দের 
কেহই পক্ষপাতী হইতে পারেন না। দন্দকে দুরে পরিহার কর। 
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নূতন স্থষ্টি করিতে হয়, করা হউক । কিন্ত তাঁল জিনিষটাকে একেবারে 
বর্জন কথ্বা কি ভাল? 

তাল সঙ্গীতের সঙ্গ, কিন্ত স্বর তাহার অঙ্গ | সুর বসের ব্যপ্তনা । 
তাঁব যেথানে অনির্বচনীয়, শ্বাপনাকে প্রকাশ করিবার ভাষা খঁজিয়া 
পায় না, স্থুর সেখানে তাহার আত্মপ্রকাশের সহায় । মানবের ভাষ! 
নিরতিশর সীমাবন্ধ। আমাদের চরম অন্ভুতি যখন প্রাণস্পন্দন- 
মাঃত্র পর্যবসিত হয়, তখন তাহা একটা মাত স্বরে আপন।কে উজাড় 
করিয়া দিয়া নীরব হইয়া থাকে -আ, উ, ও, ইত্যাদি । সে স্বর সুখ, 
দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, বিরক্তি বা বিস্ময়ের উচ্ছ্বাস, শাহা বুঝা যায় 
উচ্চারণের সুরে। সপ্তকের ঘষে পর্দায় যে বস প্রকাশ করে? বহু 
অভিজ্ঞতায় তাহা স্থিরবীকত হইয়াছে কিন্ত শরের সাহায্যে বসের 
যে আদান প্রদান হয়, হাহাতে দুইটা স্ অপরিহার্ধ্য। নিখুত ক 
এবং কর্ণ, এনব্ধপ ছুইটী বন্থই দুষ্প্রাপ্য । এই দুইটা জিনিষ প্রথমতঃ 
প্রকৃতিপ্রদত্ত যালমসলা, তাহার উপর শিক্ষা সাধনা চচ্চাসাপেক্ষ । 
খনির অন্ধকার গঙ্ডে হারা জন্মি্াহ রাজনুকুটে শোভা পায় না। 
যখন বাঞ্গালীয় সঞ্গীতচচ্চ' অধিকতর ব্যাপক ছিল, তখন সাধারণ 
গৃহস্থ পর্যন্ত দ্রিনের কাগকম্ম সারিয়া সেই নির্দোষ আমোদ ও 
নিশ্শল আনন্দ উপভোগ করিতেন । পাড়ার পাড়ায় বৈঠক বসিত 
আব সে বৈঠকে আভিজাত্যের অঠিমান থাকত না। কেবল গুণের 
আদর আর কদর। সেদিন আর নাই, যখন প্রাতঃম্মরণীয় বিশ্বনাথ 
মতিলাল ফেরিওয়াহার 'াপাকলা, ভাক্‌ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'ওরে 
কে আছিস, গান্ধার বলেছে, টাপাঁকলাওয়ালাকে ধরে আন্‌ ।, এখন 
টাপাকল৷ হাকিলে আমাদের শুদ্ধ উদর ঘনদুগ্ধযোগে তাহার 
নুব্যবহারটাই মনে করে--জীবনযুদ্ধে আমরা জঙ্জরীভূত। আ(মার্দের 
যুল সপুক “সা” এখন আফিসের ঝড় সাহেবের পরুষকণ্ঘ। “রী' খণের 
তজ্জন। গাঙ্ার গলাবাঁজীতে । মধ্যম এবং পঞ্চম উভয়ই গৃহিনীর 
বঙ্কাবে। ধৈবত শুধু 'ধা, “ধ!” করিয়! বেড়ীইতেছে আব 'নি, 
উপবাঁসের চি চি স্বরে পর্যবসিত হইয়া বেবল 'পাইনি, খাইনি' 
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করিয়া তারম্বরে চীৎকার করিতেছে! এখন উপায় থাকিতেও 
আমর] নাতোয়ান হইয়া পড়িয়াছি। 

এইথাঁনেই রবিবাবুর সঙ্গে কৃ্ণবাবুর মততেদ ৷ রবিবাবু বলেন -_ 
“ভারতবর্ষের সঙ্গীত মানুষের মনে বিশেষভাবে বিশ্বরসটিকেই বুসাইয়া 
তুলিবার ভার লইয়াছে। মানুষের বিশেষ বেদনাগুলিকে বিশেধ 
করিয়া প্রকাশ করা ভার মভিপ্রায় ন্যা। ৯ * * কোনো 
একটা বিশেষ উদ্দীপনা-যেমন বুদ্ধের সময় সৈনিকদের মনকে 
রণোত্সাহে উদ্ডেজিত করা--আমাদের সঙ্গীতের ব্যবহারে দেখ 
যায় না। এই একই কারণে হাস্যরস আমাদের সঙ্গীতের আপন 
জিনিষ নয়। আমাদের আধুনিক ভত্তেজনার গান কিম্বা হাসির গান 
শ্বতাব্তঃই বিলাতি ছাদের হইয়া পড়ে।” কৃষ্ণবাবু বলেন “হাস্ত- 
রসাআ্বক করিতে হইলে, স্বতাবতঃই বিলাতি ষ্ার্দের কেন হইবে, 
একথ। আমরা বুঝিতে অক্ষম ।” 

“কেন হইবে” অথবা হওয়াটা বাঞ্চনীয় কি না এ কথার বিচার 
করিতে আমরা অসমর্থ । কিন্তু এ সন্বন্ধে আর একটা কথা তাবিবার 
আছে-হইলে ক্ষতি কি? ভাব এবং রস বিশ্ববাপী। যদি এমন 
কোন উপায় উত্তাবন করা যায়, যদ্দারা ভাবরসের আস্বাদনও সব্বজনীন 
হইতে পারে, এক্প আদান প্রদানের একটা সুগম পন্থা আবিষ্কুত 
হওয়। অন্যায় বলিয়া মনে হয় না। কষ্জবাবুর আশঙ্কা, হহাতে আমরা 
( অর্থাৎ হিন্দুরা) আপনাদিগকে হারাইয়। ফেলিব। এই আশঙ্কার 
পূর্বাভাস ববিবারর প্রবন্ধে আছে “এমনি করিয়া আমাদের 
আধুনিক সুরগুলি স্বতন্ত্র হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু তবুও তারা একটা 
বড় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাহাদের জাত যাইবে, কিন্ত 
জাতি যাইবে না।” 

ধাহ'দের উপদেশ কুস্থান হইতেও কাঞ্চন সঞ্চয় করিবে, সেই 
উদ্দার হিন্দুজাতি এইরূপ আদান প্রদ্দানের পক্ষপাতী বলিয়াই মনে 
হয়। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, পরিবর্তন বা ভাঙচুর করিতে হিন্দু 
কখন কুগ্টিত হন নাই। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক, তৎপরে 
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তান্ত্রিক, অনন্তর প্রীমহা প্রভূর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, প্রয়োজন অনুসারে 
যুগে যুগে এইরূপ কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । তবে, সঙ্গীত 
এই প্রশস্ত পথে চলিবে না কেন? কুষ্ণবাঁধু বিলাতি ঢপের আমদানী 
করিতে অনিচ্ছুক, কেননা তাহার তয়, তাহাতে “হিন্দু বাগরাগিণীর 
বৈজাত্য সঙ্ঘটন হইতে থাকিবে ।” কিন্ত বৈজাত্য সঙ্ঘটন ত পূর্বেই 
ঘটিয়াছে। শুনিতে পাওয়া! যাঁয়, সরফএদ।, ইযনূ, কাফী প্রভৃতি 
বিশুদ্ধ হিন্দুরাগিণী নহে! তারপর পরিবর্তন, ভাঙচুর করিয়া ছয় 
রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সথা, সখা, পুত্র, পুলবধু প্রভতিতে বৃহৎ একান্ন- 
বন্তী পরিবার । কাওয়ালী তাল না কি অনার্য কাওয়াল জাতির 
দান। তবে যদি এমন কথা হয়, “বুন্দাবনং পরিতাজা পার্মেকং ন 
গচ্ছামি”--সে কথা স্বতন্থ। কিন্তু এখন আর সে কথা বলা চলে কি? 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রুচিরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । 
পুর্বে আমরা যাহাতে আমোদ বোধ করিতাম, এখন আর তাহাতে 
করি না। যাত্রার স্থল বঙ্ষমঞ্চ আঁধবার করিয়াছে : নুতন স্রোত 
আসিলে অনেক নুতন সামগ্রী ভাসিয়। আসে। শ্রীমহাপ্রভুর 
আবিভাবে কীর্তন আসিয়াছিল। হারশর বাউলের গান। নুতন 
ধারায় মনোভাব প্রবাহিত হহলেই তাহার অভিব্যক্তিরও নূতন ভাষা 
প্রয়োজন । 

অন্যান্ত ললিতশিল্পকলার ন্যায় সঙ্গীতেরও প্রদান লক্ষ্য শ্রোতার 
হৃদয়ে তাবরসের সঞ্চার করা। পূর্বে যাত্রার আসরে অনেক গান 
রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াই গীত হইত। ক্রমে নূতন ঢঙের 
প্রয়োজন হওয়ায় বদনের তুক্কো, গোবিন্দ দাশরথীর সুর, মধুকানের 
টপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে লাগিল। ম'নুষ পুরাতনের প্রতি যতই 
শরদ্ধাসম্পন্ন হউক, যতই তাহাকে ভক্তি সন্্ম করুক, সে নৃতনকে 
তালবাসে--তাহা দ্বারা আকধিত হয়, ভাহাকে চায়। কালে শক্তির 
অপলীপে প্রচলিত প্রপদ্দ, খেয়াল, টপ্লার চে গীত বচন! হইতে 
লাগিল। তার পর বিগ্াতি ধরণের 'খয়েটার যখন আমাদের জাতীয় 
জীবনে অক্গ্রবিট হইল, নটগুরু নিরীশচন্্র দেখিলেন, পাঁগরাগিণীকে 
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আরও ভাঙচুর না করিলে কাজ চালানো যায় না। দেখা গেল, 
কোন সঙ্গীতের চপল পদ-বিশ্তাসের সঙ্গে সুর ইাফাইয়া বলিতেছে। 
ই্াড়াও, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অত ছুটিতে পারি ন। কখন গানের 
কথা কলহাস্তের রোল তুলিয়াছে, সুর তাহাতে যোগ দিতে না পারিয়া 
গম্ভীরভাবে বলতেছে, আমার 'ক এখন অত ছ্যাবলামো সাজে! 
ভাবুক রূচয়িতার অঙ্তরে এরপস্থলে যে কি হয়, তাহা ভুক্তভোগী 
নহিলে বুঝিতে পারা যার না। কাঁলোয়াৎ ত কড়িমধ্যম লাগাইয়। 
দিব্য আত্মপ্রপাদ লাভ কর্রলেন! কিন্তু সাধারণ শোতা যে কড়ি- 
মধ্যমের ধর্মাকর্মা-মর্মন কিছুই বুঝে নও সেকি কেবল ওস্তাদের শিরঃ- 
সঞ্চালন, শ্মশ্রআন্ষালন দেখিয়া আমোদ বোধ করিবে? এই শ্রেষ্ঠ 
রসকলা যদি শুধু ছুই চাঁরিঅন সমসার শ্রোতার জন্য হয়, তাহা 
হইলে কথা নাই। কিন্তু সঙ্গীতের একাদককার লক্ষ্য যেদন ভণবৎ 
সাধনা, তাহার অন্য দ্রকের লক্ষ্য সাধারণকে আমোদ দানে আকর্ষিত 
করিয়া তাহাকে ক্রমে উচ্চতর লঞ্ষে প্রেরণ কর! । তাহা করিতে 
হইলে সঙ্গীতকে সাপারণের উপযোগী ও উপভোগ্য করিতে হইবে । 
বাত্রার গ!নে তবু একটা সুবিধা ছল. এক একট নির্দিষ্ট রসের 
এক একটা সঙ্গীত বূচিত হইত, সুতরাং সেই সেহ রসের নির্দিষ্ট সুর 
চশিত। তখন লেকের ধৈর্য্য ছিল শুনিত। যাবার লক্ষ্য রসের 
অবতারণা । রসাতাব ন] হইলে বিরাক্তর কারণ উপস্থিত হইত না। 
নাটকের ন্যায় নাটকীয় সঙ্গীতেও হৃদয়ের ঘাঁতপ্রতিঘাতে ভাবের খেলা 
প্রদর্শিত হয়। কোথাও ছৃরস্ত ঈর্মার মাঝে দুর্জয় ক্রোধ গর্জিয়। 
উঠিতেছে, কোনগানে উপেক্গান্ঘ অভিমানে হৃদয় দোলারমান, 
কোথাও বা শোকের সঙ্গে উন্মত্ততার অট্হাঁস। এইরূপ বিভিন্ন 
ভাবরসের তরঙ্গোচ্দাস নির্দিষ্ট রসের নিদিষ্ট স্থুরে প্রকটিত হয় না। 
গিরীশচন্ত্র যেমন নুতন ভাবে নৃতন নূতন সঙ্গীত রচন। করিতে 
লাগিলেন, দ্মেনি নুতন নৃতন স্ুুরও স্ষ্ট হঠতে লাগিল । এই অভিনব 
সুষ্টির ইন্টানিষ্ট, যুক্তি অযুক্তি লঙ্টগ্না ওস্তাদ এবং কালোয়াৎগণ তক 
বিচার করুন । কিন্তু নাটকীয় সঙ্গীতের প্রচলনে যে জনসাধারণ 
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একরূপ উচ্চ আমোদের অধিকারী হইরাছেন তাহা ব্রঙ্গালয়ের দর্শক 
মাত্রে একমুখে স্বীকার করিবেন। আমরা পুর্বে যা ছিলাম; এখন 
আর ভাহ! নহি । স্তরাং কেবল পুবাতনে আমাদের সকল প্রয়োজন 
দাধিত হহবে কেন? ললিতরসকলার় হ্বদঘ্নের উচ্চতম বিকাশ । 
তাহার পায় বেড়ী দিলে জাতীয় জীবন পঙ্থু হইবার তয় নাই কি? 
সঙ্গীতের মুক্তিকামনা সঙ্গত কি না পাঠক বিচার করিবেন । 


এ পপি ৮47 


শ্রীরুঞ্ণ ও উদ্ধব। 
( শবিহারীলাল সরকার, বি, এল ) 
(২৩) 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান । 
জ্ঞান। 
নবৈকাদশ পঞ্চ আন্‌ ভাঁবান্‌ ভৃতেযু যেন বৈ। 
ঈক্ষেতাখৈকমপ্যেবু উজ জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্‌ ॥ 
নব-_ প্রকৃতি, পুরুষ, মহতন্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ আকাশ 
তন্মাত্র, বায়ুতন্সা, আগ তন্মাত্র, জল হন্মাও। ও পৃথী তন্মাত্র। 
একাদশ-_শ্রোজ্স? ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাঁণ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্িয়-_ 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ধেন্দিয়। ও মন। 
পঞ্চ_স্থুলভূত,_ গাকাশ, বায়ুং অগি, জল ও পৃথী। 
জীন্-_সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গু৭। 
যেজ্ঞান দ্বারা এই আটাশটী তত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই 


আটাশটার মধ্যে “এক” পরমাত্মতত্ব 'নুস্থত দেখিতে পাওয়। যায়, 
তাহাই জ্ঞান। ইহাই আমার মত। 


৪৮ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--১ম সংখ্য!। 





বিজ্ঞান । 
এতদেব হি বিজ্ঞান ন তথৈকেন যেন যত ॥ 
যেজ্ঞান দ্বাব্া তন্গুলি পুর্বের ন্যায় পৃথক দেথা যায় লা, কিন্ত 
সেই তত্বগুলির প্রকাশক মাত্র ব্রদ্ধকে দেখা যায়, তাহাকেই 
বিজ্ঞান বলে। 
অতএব জ্ঞান সবিকল্প, বিজ্ঞান নির্বিকল্প। 
(২৪) 
সাধন ভক্তি ও গ্রেমাতক্তি । 
সাধন ভক্তি। 
শ্রদ্ধামুতকথায়াং মে শশ্বন্মদন্থ কীর্ভনং 
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্ততিভিঃ স্তবনং মম। 
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্বাঙ্গৈরতিবন্দনং 
মন্তক্রপুজাভ্যধিকা সর্বভূহেমু মন্মতিঃ | 
আমার অমুত-থাতে নিরন্তর শ্রদ্ধা অর্থাৎ শ্রবণাদর, মৎ্কথা 
শুনিয়া নিরন্তর ব্যাধ্যান, আমার পাতে পরিশিষ্ঠা, স্তৃতি দ্বার 
আমার গ্তব, আমার পুজায় আদর, সব্বাঙ্গ দ্বারা অভিবনদন, আমার 
ভক্তের শ্রেষ্ঠ পূজা; সর্ববস্তে মদৃভাবশ্বৃপ্তি এইগুলি দ্বারা ভক্তি হয়। 
প্রেমাভক্তি | 
এবং ধ্দৈম নুষ্যাণামুদ্ধবাঁত্মনিবেদিনাম্‌। 
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোহন্যোহর্ধোহস্যাবশিষাতে ॥ 
যে নিজেকে আমাতে নিবেদন করিয়াছে, তাহার এই সব 
সাধন' দ্বারা আমাতে প্রেমাভক্তি হয়। প্রেমীতক্তি হইলে, সেই 
ভক্তের সাধন কি সাধ্য কিছু বাকি থাকে না, অর্থাৎ সব আপনা 
আপনি হুইয়! যায়। 
(২৫) 
প্রশ্নোতরমালা। 
দান কি 1-কাহারও দ্রোহ না করাই দ্বান। ধনাপণন নহে। 
তপঃ কি 1?--কাম ত্যাগই তপস্যা, কৃচ্ছাদি নহে। 
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পাপা সর আপস পাও নক 





ধন কি 2 ধর্মই ধন, অর্থ ধন নহে। 
দক্ষিণা কি ?-জ্ঞানোৌপদেশই দক্ষিণা, হিরণ্য দান নহে। 
সুখ কি?--সুখ ছুঃখের অনুসন্ধীন না করাহ সুখ; ভোগ নহে। 
পণ্ডিত কে ?-বন্ধহইঠে যোক্ষের উপায় যিনি জানেন, তিনিই 
পণ্ডিত; কেবল যিনি বিদ্বান তিনি নহেন। 
মূর্খ কে 1-দেহ ও গেহে যে অহিমানী সেই মূর্খ । 
পন্থা কি? নিবৃত্তি মার্গই পন্থা, কণ্টকশূন্য পথ নহে। 
স্বর্গ কি ?--সত্বগুণের উদ্রেকই স্বর্গ, ইন্দ্রাদিলোক নহে । 
নরক কি?-তমোগুণের উদ্রেকই নরক, তামিআদি নহে । 
বন্ধু কে ?--গুরুই বন্ধু, ভ্রাতাদি বন্ধু নহে। 
গহ কি ?--শরীরই গৃহ, হর্খ্যাদ্ি নহে । 
দরিদ্র কে ?1--যে অসন্তষ্ট সেই দদ্দি, নিংস্ব নহে । 
কুপণ কে ?-_যে অজিতেক্্রিয় সেই রূপণ--দীন নহে । 
গুণ কি ?-_দৌোঁষই বাকি? 
গুণদোষদুশির্দোর্ষো গুণস্ত,তযবর্জিতঃ | 
শুণ ও দৌষ দর্শলই দোষ। গুণদোষদর্শনবর্জিত স্বতাঁবই গুণ। 
অর্থাৎ ভাল মন্দ দেখাই দোষ; তাল মন্দ না দেখাই গুণ। 
(২৬) 
মৌক্ষের তিনটা উপায় কর্ম, জ্ঞান, ভক্তিযোগ । যোগ অর্থাৎ উপায়! 
জ্ঞানযোগে কার অধিকার? 
নির্কিপানাং জ্ঞানযোগো ভ্াাসিনামিজ কর্মস্ত। 
ইহাদের মধ্যে ছুঃখবুদ্ধিতে কম্মফলে বিরক্ত ও তৎসাধনভূত 
কর্মত্যাগী বৈরাগ্যবান্‌ ব্যক্তিগণেয় পক্ষে জ্ঞানযোগ। 
কর্মযোগে কার অধিকার ? 
তেঘনির্বিএচিভানাং কর্মযোগশ্চ কামিনাম্‌। 
যার খৈরাগ্য নাই, যে পকাষ, তার পক্ষে কর্মযোগ । 
তক্তিযোগে কার অধিকার? 
যৃচ্ছয়া মৎকথাদে জাতত্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্‌। 


৫০ উদ্বোধন । [২১শবর্ধ-:১ম সংখ্যা। 





ন নির্বিঘো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোহস্ত সিদ্ধিদঃ ॥ 
কোন হেতুতে আমার কথাতে অদ্ধা জন্মিয়াছে, কিন্তু বৈরাগা 
নাই, অথচ অত্যন্ত আপসক্তও নহে, এরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ । 
(২৭) 
কর্্া ও জ্ঞানী। 
কক্সীর যজন । 
শ্বধর্শাস্থবো যঙ্গন্‌ যজ্ঞিরনাশীঃকাম উদ্ধব। 
দ্বধর্শস্থ বাজি কামনাশন্য হইয়! যক্গ দারা ্পামার যক্ষন করিবে । 
এইরূপে ঘজন করিলে ক্রমশঃ চিত্ত নির্মল হয় । 


জ্ঞানীর স্থষ্টিপ্রলগ্ন চিন্তা । 
সাঙ্খোন সর্বভাবানাং প্রতিলোমানথশোমতঃ | 
তবাপ্যয়াবন্থধ্যায়েন্সনো যাবং প্রসীদতি ॥ 
বিবেক দ্বারা সর্দপদ্াার্থের অন্ুলোমক্রমে স্থষ্টি (উৎপত্তি), ও 
প্রতিলোমক্রমে প্রলয় (নাশ) চিন্তা করিবে, যন্তদ্িন না মন 
নিশ্চঙ্গ হয়। সর্বক্ষণ সৃষ্টি প্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য দৃঢ় হয়। 


(২৮) 


তত্তি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
ভক্তের কামনাশ। 
কাযা হদযা। নশ্ঠন্তি সর্ধে ময়ি হৃদি স্থিতে । 
আমি ভক্তের হৃদয়ে থাকি সে জন্য ভক্তের হদ্গত কাম নষ্ট 
হুইয় যায়। 
জ্ঞান বা বৈরাগ্য সাধনে ভক্তের প্রয়োজন নাই। 
নজ্ঞানং ন চবৈরাগ্যং প্রায়ঃ শেয়ো তবেদিহ। 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য সাধনাভ্যাস পধ্যস্তও ভক্তের প্রায়ই শ্রেয়স্কর 
হয় না? কারণ? উহাও শুদ্ধ ভক্তির অশ্তরার | 
তক্তিতে সব হয়েযায়। 
যৎ্ কর্মমতির্যত্বপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ্। 


মাঘ, ১৩২৫। ] শরীক ও উদ্ধব। ৫৬ 





যোগেন দ্রানধর্দেণ শ্রেয়ৌভিরিতরৈরপি । 
সর্ধং মত্তক্তিযোগেন মত্তক্তো লততেহঞ্জস1। 
কর্শ, তপন্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্যত যোগ, দান, ধর্ম, এবং তীর্ঘযাক্রা, 
ব্রত প্রভৃতি দ্বারা যাহা লাঁভ হয়, আমার ভক্ত ভক্তিযোগ হ্ার। 
সেই সমস্ত অনায়াসে লাভ করেন । 
যোক্ষ দিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন ন1। 
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হোকান্তিনে মম | 
বাঞ্ছস্ত্যপি ময় দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্‌ ॥ 
একমাক্স আমাতে নিষ্ঠাবান এরূপ সাধু, ধীর তক্তকে আষি 
সংসারগতিনাশক টৈকবল্য বা মোক্ষ দিতে চাহিলেও তিনি উহা! 


গ্রহণ করেন না। 
(২৯ 


শুচি অগুচি আচার ফাহাদের জন্য। 
যাহারা ক্রিয়া, জ্ঞান, তক্তি এই তিনের অধিকারী নহে, অর্থাৎ 
যাহারা কর্ীও নহে, জ্ঞানীও নহে, ভতক্তও নহে, যাহারা 
সাধনাশুন্য মুট তাহাদের জন্য “অংচাঁর” অর্থাৎ শুদ্ধি অশুদ্ধি, 
ভাল মন্দ, শুভ অণ্ডতত, এই সব বিধান করা হইয়াছে। ত্রবূপ যুঢ় 
ব্দ্িদের আচারে আট থাকা তাল। 
উদ্দেশ্য । 
গুণদোষৌ বিদীয়েতে নিয়মার্থং হি বর্শণাঁং ॥ 
কর্শের নিয়মন জন্য গুণদোষের ব্যবস্থা করিয়াছি । 
নিয়ম বিধির তাৎপর্য নিবৃত্তি | 
যতো যতো নিবর্তেত বিযুচোত ততস্ততঃ । 
এষ ধর্্মো নৃণাং ক্ষেমঃ শোকমোহতয়াপহঃ ॥ 
যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা হইতে বিযুক্ত হইবে । মাস্কষের 
এই ধর্ম মললকর ও শোক-মোহ-ভয়নাশক। 





শ্বপ্তত্তী। 
(৭) 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 
( ডাক্তার প্রীসরসীলাল সরকার এম, বি) 


আমরা! পূর্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, নিদ্রিতাবস্থায় যদি কোন 
প্রকার উত্তেজনা প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তি 
উহা অন্নুতব করতে পারে এবং অনেকস্থলে উহাকে অবলম্বন 
করিয়া বিচিত্র স্বপ্ন সৃষ্ট হয়। সুগ্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্গসোর 
(13910509 ) মতে সকল প্রকার স্বপ্পই এরূপ অনুভূতিজাত । 
বার্ঁসেো। বলেন, স্বপ্ধের বাস্তবসত্তা কিছুই নাই। স্বপ্নে আমি 
কত লোকজন দেখিতেছি, তাহাদের সহিত কত কথাবার্তী কহি- 
তেছি, তাহাদের প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু প্র তপক্ষে 
ইহার সবটাই মিথ্যা । জাগবিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সব যেন 
শূন্যে মিলাইয়া যার। ইহা কঙকটা কবি ডি, এল, রায়ের নিয্ব- 
লিখিত গানটার মত-_ 
বিক্রমাদিতোর সভায় ছিল নবরত্ব ন'ভাই। 
(আর) তানমেন ছিলেন মহ ওন্াদ এলেন তাঁর সভায়। 
( অর্থাৎ) যেতেন নিশ্চয় তানসেন বিজ্রমাদিত্যের কোটে। 
(কিন্তু) দুঃখের বিষয় তাঁনসেন তখন জন্মাননিকো মোটে ॥ ইত্যাদি | 
এক্ষণে গ্রশ্থ এই যে, এরূপ কেন হয়? 
এই প্রশ্নের উত্তর দ্বিবার পূর্ে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, 
আমাদের নিদ্রিত ও জাগরণোনুখ অবস্থায় কি পধ্েন্দ্রিরগ্রাহ 
কোন [বিষয়ই অন্ৃভূত হয় না? 
কোঁন লোককে চক্ষু মুদ্রিত করিতে বলিয়া যদি জিজ্ঞাসা কর 
যায়, আপনি একটু স্থির হইয়া দেখুন দেখি, কিছু দেখিতে 
পাইতেছেন কিনা, তাহা হইলে অধিকাংশ লোকই উত্তর দিবেন, 
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কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ইহার কারণ, নিজ মনকে বিশেষ 
করিয়া লক্ষ্য করিতে হইলে বতটুকু একাগ্রতা থাকা দরকার তাহা- 
দের তাহা নাই। যাহাদের তাহা আছে তাহার! অনেক বাপাৰ 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । যথা-- প্রথমে সাধারণতঃ একটী কঞ্চবর্ণ ক্ষেত্র 
দেখা যাঁয়। উহাতে উজ্জ্গ বিন্ুসকল দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার! 
আসিতেছে, আ'ব'র চলিয়া যাইতেছে_ধীরে ধীরে উপরের 
দিকে উঠিতেছে, আবার যেন শাস্তভাবে নাষিযা আসি- 
তেছে। অনেক সমন্ব অনেক বিভিন্ন বর্ণের দ্বাগ দেখা যায, 
কিন্তু সেগুলি এত অন্জ্জল যে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। আবার 
কোন ব্যক্তির পক্ষে এই বর্ণগুলি এত উদ্জ্ল যে কোনও পার্থিব 
বর্ণের সহিত তাহার তুলনা হয় না। এই দ্বাগগুলি কখনও বিস্তৃত 
হয় কখনও সরু হইয়া যায়, ইহাদের আকৃতি ও বর্ণের পরিবর্তন 
হয় এবং সর্বদাই যেন নুতন একটা আসিয়া পুর্বেরটীকে অপসারিত 
ন্রিষ়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে, দেখা বায় । এই পরিবর্তন 
কখন অল্ে অল্পে ধীরভাবে হয়া থাকে, আবার কথনও বা ঝডের 
মত তাড়াতাড়ি হইয়া থাকে । এই বর্ণক্রীড়া কোথা হইতে উৎপন্ন 
হয়? দেহবিজ্ঞানবি এবং মনোবিজ্ঞানধিদ উভয়েই ইহার সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন; চক্ষুমধ্যস্থ আলোক, বর্ণময় দাগ, ফস্‌- 
ফরাস্জাত আলোক (1)19[)011)6 ) প্রভৃতি বলিয়া নানা প্রকারে 
উহাদের ব্যাখ্যা) করিবার টেষ্ট করা হইয়াছে । অপর কাহারও 
কাহারও মতে অক্ষিঝিল্লীতে (12007) ষে রক্তপ্রবাহ চলতেছে, 
তাহার সামান্য সামান্য পরিবর্তনের জন্য এইরূপ বর্ণ উত্তম হয়, 
কিন্বা চক্ষু বন্ধ করিলে চক্ষগোলকের উপর যে চাপ পড়ে 
তাহাতে অক্ষিবিলীতে কোন না কোনরূপ উত্তেজনা হয়, তাহা 
হইহেই এরূপ বর্ণের উত্পত্রি-ইতা'দ নানাপ্রকার মতভেদ 
আছে 

কিন্তু এই ব্যাখ্যাগডল অনেকটা আনুমানিক বলয়! মনে হয়। 
বিখ্যাত বিজ্ঞানচাধ্য ডাক্তার জগদীশ চত্্র বসু মহাশয় তাহার 


৫৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--১ম সংখ্যা। 


উত্তাবিত রুত্রিয চক্ষুর সাহাযো পরীক্ষা দ্বারা যে মীমাংসায় উপ- 
নীত হইয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মীমাংসা বলিঘ়া মনে 
হয়। তাহার মতে আলোকরশ্িপাতে চক্ষুর আণবিক বিকার 
(17701500181 01)906 ) উপস্থিত হয়, তাহাতে চক্ষুতে বিছ্যুৎ- 
প্রবাহ উৎপন্ন হয়' আমাদের দষ্টিশক্তির ইহাই কারণ। কিন্ত 
আলোকপাত রোধ করিবামাত্রই অক্ষিঝিল্লী ও চক্ষুন্নাযুর আণবিক 
সাম্যভাব ফিরিয়া আসে না। কাজেই একটা ক্ষীণ ড়িত্প্রবাহ 
নিয়তই চক্ষুক্সায়ু বাহিয়া মন্তিষ্কে পৌছিতে থাকে । আর তড়িৎ- 
প্রবাহ থাকিলেই তজ্জীত একটা দৃষ্টিজ্ঞানও অবশ্ঠভ্তাবী। এইহেতু 
চক্ষুঘুদ্রিত করিয়া থাকিবার সময়ও আমরা একপ্রকার বিক্ষিপ্ত ও 
সঞ্চারিত ক্ষীণালোকরশ্মি দেখিতে পাই। অধ্যাপক বস্থু মহাশয় 
বলেন, এই আত্ন্তরীণ আলোক চঙ্ষুর নানা অংশের আণবিক 
বৈষম্জাত ক্ষীণ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কার্য । 

কিন্তু মুদ্রিত চক্ষুর এই বর্ণ বৈচিত্রের অনুভূতি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
প্রকার মতভেদ থাকিলেও ঘটনাগুলি কিন্ত সত্য । কারণ, এইরূপ 
অনুভূতি সকলের পক্ষেই ঘটিয়া। থাকে । দার্শনিক বাগসৌর মতে 
ইহাই ম্বপ্রের প্রধান উপাদান এবং প্রধানতঃ ইহা লইয়াই স্বপ্র 





সষ্টু হয় । 

বহুদিন পূর্বে আলক্কেড মরি (৬. 51060 5015) এবং হাভি 
(৬. ৭১1767৩৮) নামক ছুইজন মনস্তত্ববিদ্‌ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে; 
ঘুমাইয়) পড়িবার সময় এই বর্ণময় দাগগুলি এবং এই গতিশীল আকৃতি- 
গুলি যেন জমাট বীধিয়! স্থির হইয়া যায় এবং বিশেষ বিশেষ আকুতি 
গ্রহণ করে। স্বপ্রাবস্থায় এইগুলিই স্বপ্নদৃশ্রূপে প্রকাশ পাইয়! থাকে । 
কিন্তু তাহাদের এই ব্যাখ্যাটা সতর্কতার সহিত গ্রহণ কর] উচিত । 
কারণ, ষখন তাহারা এই নির্ধারণটী করিয়াছিলেন তখন তাহাদের 
অর্ধনিদ্রিতাবস্থা। আধুনিক কালে আমেরিকার জনৈক মনস্তত্ববিদ্‌ * 
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সিটি বিটি টিটি উতর ও লিন 
একটী অধিকতর সঠিক উপায় স্থির করিয়াছেন, কিন্তু এ উপাস্স 
মত কার্ধ্য কর! একটু কঠিন। কারণ, উহা কতকটা অভ্যাস সাপেক্ষ | 
পরাতে নিদ্রাতক্ষের ঠিক পুর্বে যে ন্বপ্লটী দেখিতেছিলাম নিদ্রাতঙ্গ 
হইবামাত্র মনে হয় যে, স্বপ্নটা যেন আমাদের দৃষ্টির সন্মুখ হইতে 
লোপ পাইয়া যাইতেছে এবং লক্ষ্য না করিলে শ্রীত্রই উহ। আমাদের 
স্বতিপট হইতে মুছিয়া যাইবে । সেই লুপ্তপ্রায় স্বপ্নটা প্রতি মনো- 
যোগ করিলে আমরা দেখিতে পাইব, যেন আমাদের স্বপ্রদৃষ্ট মৃত্তি গুলি 
অল্পে অল্পে ভাঙ্গিয়া এই আলোকমম় দাঁগে পরিণত হইতেছে । 
মনে করুন, স্বপ্নে আমরা সমুদ্রে বেড়াইতেছি। আমাদের চতুর্দিকে 
হরিদ্রাভাযুক্ত ধসরবর্ণ টেউগুলি খেলা করিতেছে_উহাদের চূড়া 
শুত্রফেণময় । জাগরণমাত্র এই ছবি একটা বিস্বৃত দাগে মিলাইয়া 
যাইবে, উহার বর্ণ সর এবং হরিদ্রা বর্ণ মিশ্রিত হইয়া উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং উহার মধ্যে উজ্জল বিন্দু সকল ছড়ান রহিয়াছে। স্বপ্নের 
মধ্যেও এইগুলি বর্তমান ছিল এবং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই 
স্বপ্ন স্ষ্ট হইয়াছিল। চঙ্ষুরিত্রিয়ের এইরূপ আত্যন্তরীণ অস্থভূতি 
ব্যতীত বাহ্‌ উত্তেজনাকঙ্জাত অন্থভূতিও যে স্বপ্নচিত্র স্বজনের কারণ 
হয় তাহা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে । 

চক্ষুর আত্যন্তরীণ অনুভূতিই স্বপ্ন হ্জনের প্রধান কারণ বটে। 
কিন্তু অন্যান্ ইন্দ্িয়েরও এইরূপ আভ্যন্তরীণ অনুভূতি হইয়া থাকে.- 
তাহারও স্বপ্ন স্থজনের সাহায্য করে। ধ্যানস্থ হইলে অনেকে কর্ণের 
ভিতরে একটী শব্দ লক্ষ্য করিতে পারেন। কোন কোন সম্প্রদায় 
(যেমন রাধাশ্তামী সম্প্রদায় ) কর্ণের এই শব্দ শ্রবণ দ্বারা তাহাদের 
ধ্যান যে যথাযথভাবে হইতেছে তাহা মনে করিয়া থাকেন। কর্ণের 
আত্যন্তবীণ অন্ুতূতিপ্রস্থত এই শব্দ আমদের জাগ্রদবস্থায় অনুভূত 
না৷ হইলেও নিদ্রিতাবস্থার প্রকাশিত হয়। এই শব্দ এবং বাহিরের 
নানারূপ স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট শব মিপিত হুইয়া আমাদের স্বপ্নে শব্দের 
অনুভূতি স্ষ্টি করিয়া থাকে । কিন্তু এই শব্দান্ুতৃতি বর্ণান্ৃভূতির স্যায় 
দ্বপ্নে প্রধান অংশ অঙিনয় করে না। 


৫৬ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ-্-১ম সংখ্যা। 


স্পর্শেন্্িয় সম্বন্ধে শ্রবণেক্দ্িয় অপেক্ষা অধিক বলিবার আছে। 
স্পর্শেক্দ্িয়ের অনুভূতি চক্ষুরিজ্্িয়ের অনুভূত ছবির সহিত মিলিত 
হইয়! তাহার অনেক পরিবর্তন সাধন করে । 

মাকসিমন (1. 1৬ 56009) ) তাহার নিজের একটি স্বপ্নের 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে, তীহার 
সম্মুখে পাশীপাশি দুই থাক স্বর্ণমুদা সাজান রহিয়াছে, কিন্তু উহারা 
উচ্চ'ভীয় সমান নহে । তাহাকে যেন থাক দুইটাকে সমান করিতে 
হইতেছে, কিন্তু উহা তিনি কিছুতেই সমান করিতে পারিত্ছছেন 
ন।--এমন কি, তজ্ন্ তাহার অতান্থ কষ্ট হইতেছে । অবশেষে এই 
কষ্টে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি দেখিলেন যে, বিছানার 
কাপড়ে জড়াইয়! তাহার পা দুইটা উচু নীচু হইয়া গিয়াছে। 
ইহাতে তাহার বড়ই অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। স্পর্শের দ্বারা 
অনুভূত এই অসমতান জ্ঞান দৃষ্ট চিত্রের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িরাছিল। 
এইরূপে নিদ্রিতাবস্থায় স্পর্শেকিরান্ুভৃত ভাবটা স্বপ্ের যধ্ো চর 
চিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। 

আমাদের তগিন্দিয়ের যেরূপ স্পর্শশক্তি আছে, আমাদের 
শরীরাভ্যন্তরীণ প্রত্যেক যদ্ত্রটারও সেইরূপ এক এক প্রকার অন্গভব 
শক্তি আছে। জাগ্রদবস্থায়ও এইগুলি বর্তমান থাকে, কিন্তু উহা 
আমাদের জানগোচর নহে । কারণ, জাগ্রদবস্থায় আমাদের জ্ঞান 
নানাপ্রকার বাহিরের কাধ্য লইঘা ব্যাপূুত থাকে-আমরা যেন 
নিজের দেহ ছাড়িয়া অনেকট' বাহিরে ঘাস করি । নিদ্রিতাবস্থায় 
যেন আম? নিজের মধ্যে অধিকতবভাঁবে ফিরিয়া আসি। এইজন্য 
দেহসন্বন্ধীয় অনেক ক্ুক্মান্ভৃতি আমরা স্বপ্রকালেই অনুভব 
করিয়া থাকি । 

এইগুলি স্বপ্নের উপাদ্ধান। কিন্তু তাই বলিয়া, উহারাই যে 
্প্রসৃষ্টি করে একথ। বলা যায় না। এই কথাটী আরও কিছু বিশদ 
ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। 

চক্ষু বজিয়া আমরা যে বর্ণ বৈচিত্র্য দেখি সেইটাই স্বপ্নের প্রধান 


সাঁঘ, ১৩২৫] স্বপ্নুতপ্ধ | ৫৭ 





উপাদান বলিয়া ধরিয়! লওয়া হইয়াছে । মনে করুন, আমরা 
চক্ষু বুগিয়া সাদা জমীর উপর কাল দাগ রহিয়াছে এইরূপ একটী 
চিত্র দেখিলাম । এই চিত্র অবলম্বন করিয়া অসংখ্য প্রকারের 
ত্বপ্ন সৃজিত হইতে পারে। কিন্ত তন্মধ্যে আমরা ঘষে বিশেষ ছবিটা 
দ্বেখি তাহ! কিরূপে নির্ধারিত হয়? আমাদের জাগ্রৎকালীন অন্থৃভূতি 
সম্বন্ধে মন্তত্ববিদূগণ যে কৌতুহলঙ্জনক ছুই একটী পরীঞা করিয়া- 
ছেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। 

যখন আমরা কোন পুস্তক বা সংবাদপত্র পাঠ করি তখন 
কি আমরা স্মস্ত অক্ষরগুলি একটা একটী করিয়া পাঠ করি? 
যদ্দি তাহাই হইত তবে সমস্ত দিনে একখানি সংবাদপত্র পাঠ করা 
হইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যেক বাকোর 
সব অক্ষরগুলি দেখি না, কতকগুল্া দেখিয়া লই মাত্র । এমন 
কি এঁ অক্ষরগুলির সমস্ত আকৃতিটাও দেখি না--কতকগুলি দাগ 
দেখি মাত্র । যাহা দ্বেখি তাহা হইতেই সমস্তটী একরূপ বুঝিয়। 
লই । যে সব অংশ আমরা দেখি না, আন্দাজে বুঝিয়ী লই, আমর! 
মনে করি, সেগুলি ঠিক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাঁও স্বপ্ন দেখার 
মৃত কল্িত দৃষ্টি (17811000178600)1 এ বিষয় লইয়া এত পরীক্ষা 
হইয়া গিঘ্াছে যে উহাতে সন্দেহ করিবার আর কিছুই নাই। 
ছুইজন বিখ্যাত মনস্তত্ববিদু এই সম্বন্ধে যে পরীক্ষা করিয়াছেন 
আগামীবারে তাহার উল্লেখ করিব । 


পপ পাপা 


স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । 
(১) 
শীশ্রীগুরুপদ ভরসা । 
রাঁমকুষ্ণ মঠ, বেলুড়, 
২৩1৮1১৬ 
পরম স্সেহভাজনেষ-_ 
যো তোমাব চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলামঃ তুমি সুস্ত হয়েছ 
জেনে বিশেষ গ্রীত। তুমি আমার ভালবাসা 'ও ন্নেহ সম্ভাষণাদি 
জান্বে। * * * মালা জপ ভাল, তুমি ঠাকুরের নাম করে 
যাবে- আমাদের অত বিধি মান্তে হবে না। যাবা মানে মান্ুক্‌। 
আমাদের চাই রাগমার্গের ভক্তন সাধন, যেমন ছিল ব্রজগোপীদের | 
“সৃথি, তোদের হ'ল কথার কথা, আমার যে অন্তরের বাথা, আমার 
ত না গেলে নব ।” হতে হবে ব্যাকুল উন্মাদ -. এবই নাম রাগ- 
মার্গের ভজন। এখন ভগবত্কপায় ভক্তি প্রেমের বান এসেছে 
_ঠাঁকুরের আবির্ভাবে। যাও ভেসে, যাও মেতে ; তয় নাই, তত্ব 
নাই। দাও ঝাপ- অমর হবে। হে জীব, নবজীবন লাভ কর, 
নৃতন রাস্তায় এগিয়ে চল; ভাই ! জয় শ্রীপ্রভুর জয়, জয় শ্রীভক্তের 
জয়। ইতি-_ 
তোমারই 
প্রেমীনন্দ ৷ 


রামকৃ্জ মঠ) 
পোঃ বেলুড়, হাওড়া, 
১৮৯১৬ 
শেহভাঁজনেমু- 
প্র তোমার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু তার 
পর ৬পুকী যাত্রা করি, গত পরশ্ব এসেছি। 


সাথ, ১৩২৫1] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র। ৫৯ 








ধ্যান কি কথার কথা? যার তার হবার নয়। জগতুশুদ্ধ 
লোকেরই খর কথা, কেউ ফুটে বলে ফেলে, কেউ বা চেপে 
রাখে মাত্র । ঠাকুরকে মনে মনে ডাকবে, প্রার্থনা করবে ও 
আপনার তেবে আব্দার কবর্বে। সময়ে সব ঠিক হবে, ভাবনা 
নাই-তিনি পরম দয়াল। ঠাকুরের কথ! “মন্ত্র নয়--মন তোর”, 
যদি ভগবানে যন দিতে পার তাকে লাভ কর্বে। 

দীক্ষা দরকাঁর। একটা পথ ধরে গমন করৃতে হয়। দীক্ষা 
সেই পথ, গুরু  পথপ্রদর্শক। গুরুকরণ আবশ্তক, ইহ! শান 
বাক্য। শান্তর মান্তে হয়, স্বাধীন চিন্তা করে সবাই ভু'ইফোড় 
হয় নাঁ। ব্যাকুলতাই এক মন্ত্র ইহা মহা| ভাগ্যের বিষয়, যার 
তাঁর হয় না। ভারতে আছে; একলব্য নামে এক ভক্ত দ্রোশের 
বৃগয় মৃত্তি নির্মাণ করে ধন্ুর্কিগ্া শিক্ষা করেছিলেন। কিন্ত এ 
একমাত্র একলব্যের কথাই শুন্তে পাওয়া যায়। যার নিকট 
হতে দীক্ষা! নিতে ইচ্ছা করেছ পুনঃ পুনঃ তার কাছেই শিক্ষা 
করতে চেষ্টা কর। * * * 

আমর ভাঙল আছি, এখানকার আর আর সবই ভাল। 
দুর্ভিক্ষ প্রায় নাই। তুমি আমার তাঁলবাসা জানবে এবং তোমার 
ভাইকে আমার তালবাসা ও স্নেহাশীর্ধাদ দিবে । ইতি-- 

শুভাকাজ্জী 
প্রেমানন্দ | 


রাম মঠ; বেলুড়, 
৩০।১০1১৬ 
কল্যাণ বরেষু-_ 
তোমার চিঠি পড়লাম) ভগবানকে ডাঁক, তিনি তোমায় 
সত্যধারণাব্র ও সরল হবাঁর শক্তি দেবেন। নিজেও চেষ্টা করৃতে 
হবে বাপধন। প্রাণ থেকে প্রার্থনা কর, তবেই ত সাড়া পাবে। 
নিজের হুব্বলঙ॥, নিজের ছুষ্টামি ধর্তে চেষ্টা কর। 


৬০ উদ্বোধন | (২১শ বর্ধ--১ম সংখ্যা। 


মন মুখ এক করা যদি ভালই বোধ হয়, তবে তার জন্য 
কি চেষ্টা করছ? আমি ওষধধ খেলে কি তোমার অস্থুখ 
সার্বে? 

ব্যতিচার যদি মন্দ বলেই জান তবে উহা হতে রক্ষা হবার 
কি উপাদ্ধ করেছ? দোঁষগুলো ধর আর প্রতিজ্ঞ কর, অনুষ্াপ 
কর ষে ওপথে চল্ব না-ওপিকে কথনই যাব না তবেই রক্ষা । 
কপা আকাশ থেকে আসে না। এই যে খেয়াল হচ্চে এরই নাম 
কপা। বিচার করে ধারণা কর। ইতি-- 

শুভাকাজ্জী 
প্রেমানন্দ। 


বেলুড় মঠ, 
১১১১৬ 
সনেহাস্পদেধু 
*» * * সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চল্তে চেষ্টা করিও । 
তোমাদের জীবন যেন লোকের আদর্শ হয়। কেবল ভালবাস 
আর কিছু নর। তোমাদের দেখে জগৎ শান্তি ও আনন্দ লাভ 
করুক । হীন স্বার্থপরতা 'যন আমাদের দেহে প্রবেশপথ না 
পায়। * * ইতি 
তোমাদেরই 
প্রেমানন্দ । 


৬কাশীধাম। 
৩১১৭ 
পরম স্লেহভাজলেধু 
তোমার পঞ্জ দেবে সকল অবগত হলাম । ঠাকুরের কথা 
পড়েছ ত1-“খানদানি চাষা” হতে হণে। এক বৎসর ধান তাল 
হল না বলে যে হাল গরু বিক্রী করে বসে থাকতে হবে তার 


মাধ) ১৩২৫1] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র। ৬৬ 


ক পা খপ জি ক 
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মানে কি? লেগে থাকতে হবে। ধ্যান জমবে না বলে একেবারে 
হতাশ্বাস হওয়া তক্তের লক্ষণ নযর়। তক্ত প্রভুকে স্থে 
দুঃখে, রোগে শোকে, শাস্তি অশান্তিতে সকল সময়েই ধরে 
থাকে। 

“মানুষ গুরু মন্ত্র দের কানে” আর জগদৃগুরু মন্ত্র দ্রেন প্রাণে” 
_ একথা ঠাকুর বলতেন । সেই জগদ্‌ৃগুরুকে ধরে থাকতে পার্লে 
তিনি শুদ্ধা বুদ্ধি দেন, ত!হার পাছপন্সে অনুরাগ প্রেম প্রভাতি 
দান করে থাকেন। অতএব যে সব্বদ! ঠার ম্মরণ মনন রাখে 
তার আর কিসের দরখ্ার। 

আশা করি) তোমরা সকলে ভাল আছ। শহরি মহারাজ 
এখানে আলমোড়া থেকে এসেছেন! তার শরীর এখন একটু 
অসুস্থ । একটু সার্লেই আমরা সঞ্চলে একত্রে মঠাতিমুখে রওনা 
হব। আমাদের শরীর এখন মণ্দ-নয়' তোমরা সকলে আমার 
আন্তরিক ভালবাস ও শ্নেহাশাব্বাদাদি জানবে । ইতি._ 

শুভাম্গুদ্যাঙকী 
প্রেমানন্দ | 


রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় । 
৭1২1১৭ 

প্রিষ্র-__ 

তোমার প্র পড়লাম । মাগ্ষ সংসারের দাস সত্য তবে 
€শুদ্ধ! বুদ্ধি দাও, প্রভু 1, বলে প্রার্থনাও কবৃতে হয়। যাই হক, 
কারু দোষ নেই। কে জানে তুমিই হয়ত একাদন তাল 
হবে! থেলুচেন ভগবান মুখোস পবে। আমি তুমি সবাই 
সংস্কারের খশেই চলেছি ধার সংসার তিনিই দেখবেন ও 
দেখ ছেন। 

প্রভূ! জগতে শান্তি দাও এই আমাদের সর্ধবদ] প্রার্থনা 





৬২ উদ্বোধন । [২১শ বধ--১ম সংখ্যা। 





“আমি জেনেছি শুনেছি আশয় পেয়েছি বুঝেছি তোমারই চাতুরী। 
আমি এ খেদে খেদ করি, মা তারা, এ খেদে খেদ করি।” 
আমরা মঙ্গলময়ের হাতের খেলুডে মাত্র । গোবিন্দ ভরসা । 
শুতান্ুধ্যায়ী 
প্রেমানন্দ। 


শীরামকৃষ্ণ মঠঃ বেলুড়, 
২০1২1১৭ 

কল্যািবপেধু 

ছ-- তোমার পত্র যথাসময়ে পেয়েছি । তুমি এই মূর্ধের লেখা 
পত্রথণ্ড মহাপগ্ডিত ভক্ত অ--বাবুকে দেখিয়েছ শুনে আমার 
সরম হচ্ছে | শ্রীযুক্ত হরি মহারাজের মুখে তক্তবীর অ--বাবুর 
খুব সুখ্যাতি শুন্লাম। জগতে তক্তি বিশ্বাসই আসল ধন, আর 
সব এঁহিক ধন এশ্বর্য্য মৃত্যুর কারণ। শ্রদ্ধাস্পদ অ-_বাবুর দ্বেহ 
কেমন আছে লিখো । তগবান্‌ তক্তদের সুস্থ রাখুন এই সতত 
প্রার্থনা । 

তোঁমার হাইস্কুল সন্ন্ধে ইতিপূর্বেই হ--র যুখে শুনেছিলাম । 
বিদ্যালয়স্থাপন, শিক্ষাবিস্তার, বিদ্যা ও জ্ঞানদান যত পার করে 
যাঁও। ইহ। পুজ্যপাদ্দ শ্রীযুক্ত স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণের ইচ্ছা 
ছিল । যে সমস্ত ভাগ্যবান্‌ পুরুষ এ বিষয়ে সাহায্য করবেন তাহার 
মহুষ্যদেহধারী দেবতা । তাহারাই নিক্ষাম কর্মী, তাহাদেরই জন 
সার্থক, তাহারাই ধন্য এ ধরায় | 

একটা বিদ্যালয়, ছুচারটে সেবাশ্রমে হবে কি? তগবত্কপায় 
ঠাকুরের নানে বিশ্বাস করে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে 
পল্লীতে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা কর, সেবাশম স্থাপন কর। প্রভুর কাজ 
প্রভূই করেন, এইটী সর্বদা মনে রাখা চাই । যেই “আমি' “আমার 
উ“কি মার্বে অমনি এ্র+ পালাবেন। সব পও হয়ে যাবে। তাই 
বলি সাবধান, সাধু সাবধান! এ “কাচা আমি, হতে সাবধান। 


মাধ) ১৩২৫ 1] হবাদ ও মন্তব্য । ৬৩ 





এই কাঁচা পচ! আমি"টাকে যদি ঠাকুরের কপাষ তাঁর উপর বিশ্বাস 
করে, প্রার্থনা করে একবার পাকিয়ে নিতে পাব তবেই হবে কর্যো গী। 
তখন আর কর্শে বন্ধন হবে না। দেখবে নিজে একটা যন্্মাত্র-- 
উপাধিরহিত। রোগ বড় শক্ত কিন্ত রৌজাও খুব পোক্ত । রোজার 
নাম নিলেই রোগ পালায়। প্রাণ মন এক করে গাঁও তাঁর গান-_ 
গাঁও গ্রভৃগুণগান। * * এই যে দেখচ বড় বড় লড়াই, ওর 
গোড়ায় “আমি” 'আমা? বড়াই। “টম ভরোসে আপনে বামকো 
আউর কুচ নেহি কামকো” । রামের উপর ভরসা রেখে যা কৰ্বে 
তারই জয়! মানুষের উপর নির কর্লেই হয়ে যাবে ক্ষয়। 
যদি বুঝে থাক, ঠাকুর কক্ছেন ও কৰাচ্ছেন তবে আর কাহার 
ভয় । ভগবাঁন্‌ ভক্তি দিন, শক্তি দিন তোমাদের, এই মাত্র প্রার্থনা | 
তোমর! সবাই আমার ভালবাসা জান্বে। * * ৮ ইতি_ 
শুভাকাজ্কী 
প্রেমানন্দ | 


স্বাদ ও মন্তব্য । 


আগামী ২৬শে জানুয়ারী, ১২ই মাঘ, রবিবার বেলুড়স্থ 
শ্রীশ্রীরামকুষ্ মঠে শ্রীযদাচার্য্য বিবেকানন্দ স্বামীর সপ্তপঞ্চাশং 
বার্ধক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে। তছুপলক্ষে দ্রিদ্রনারায়ণগণের 
সেবা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইবে। সাধারণের ফোগদান প্রার্থনীয় । 

শ্রীরামকঞ্ণমিশনের বঙ্গে বস্ত্রবিতরণ কার্য চলিতেছে । মধ্যে 
বস্ত্রের মূল্য কথঞ্চিৎ সন্ত! হওয়ায় আশী কর! গিয়াছিল, হয় ত 
উক্ত বিতরণ -কার্ধ7; বন্ধ করিয়। দেওয়া চলিবে। কিন্তু দুঃখের 


৬৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--১ম সংখ্যা। 





বিষয় বস্ত্রের মূল্য পুনরায় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং সঙ্গে 
সক্ষে মিশনের কর্তৃপক্ষগণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন আঁসি- 
তেছে। এরপ ক্ষেত্রে মিশন বন্দবিতরণ কার্য স্কগিত মা রাখা 
সঙ্গত স্থির কারয়াছেন। আমরা আশা করি, এই দুর্দিনে দেশ- 
বাসীর সেবায় সাধারণের সহান্থৃভুতির অভাব হইবে না। 

গত পৌষ সংখ্যায় যে বন্্রবিতরণবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, 
তৎপরে নিয়লিখিন স্থানগুলিতে বিতরণের জন্য বস্ত্র প্রেরিত হইয়াছে 
ও তর্থায় বিতরণ কার্য চলিতেছে 2-- 

গৌরনদী (বরিশাল ) ২৯ জোড়া; কলমা (ঢাকা) ২০ জোড়া; 
পালং ' ফরিদপুর ২৫ জোড়া £ উতনা (যশোহর ) ৩৯ জোড়া; 
গড়বেতা (মেদিনীপুর ) ১৫২ জোড়া ; শ্রীরামকুষ্জ মিশন) মেদিনীপুর 
৬২ জোড়া; মালদহ ৩১ জোড়; বারুইপুর ' ২৪ পরগণা) ১১ জোড়া; 
আবীপুর (বর্ধমান) ২০২ ক্ষোড়া; দিঘীরপাঁড় ! ঢাঁক1) ২০ 
জোড়া; শ্রীরাষকৃষ্ণচ মিশন আশ্রম, সাঁরগাছি (মুর্শিদাবাদ ) ৫০ 
জোড়া ; লোঙ্ঞং (ঢাকা ; ৩০ জোড়া; চট্টগ্রাম ৩৩ জোড়; যঠবাড়ী 
( খুলন। ) ৩০ জোড়া; সলপ (পাবনা) ৬ জোড় । 

উল্লিখিত স্থানগুলিতে যে সকল সহ্ৃদয ব্যক্তি এই বস্্বিতবরণের 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের সকলকেই মিশন আস্তরিক 
ধন্যবাদ জাঁনাইতেছেন : 


ভ্রম সংশোধন । 
গত পৌষ সংখ্যার উদ্বোধনে “স্বামী বিবেকানন্দের স্বাতিব্যক্তি” 
নামক প্রবন্ধে ৭১৭ পৃষ্ঠায় ৭ম লাইনে “স্বামীজির অপর তক্ত 
11155 চ60105609 (0115: এর অর্থে বেলুড় মঠ স্থাপিত হয়।” 
লিখিত হইয়াছে । কিন্ত কেবল ইহার অর্থেই মঠস্থাপন! হয় নাই। 
স্বামীজির যে কয়েকজন পাশ্চাত্য ভক্ত উহাতে অর্থ সাহায্য 
করিয়াছিলেন ইনি তাহাদেরই অন্যতম | 


পপ? সী 


ফাক্ন, ২১শ বর্ধ। 


কর্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য । 
( জনৈক ব্রশ্গগাবী |) 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠতাকর্মকুৎ্ 
কাধ্যতে হাবশঃ কর্ম সর্ধঃ প্ররূতিজৈ গুণৈঃ ॥ 
আমর প্রবল কর্মপ্ররৃত্তি লইয়! জন্মিয়াছি_-আমাদিগকে কাজ 
করতেই হইবে । কাঁজ না করিম চুপ করিরা বসির থাকা আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব । আমাদের ভিতরে ঠাসা কর্মস্পৃহা বা কর্মের বাসনা 
রহিয়াছে, যতদিন না উহা সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইয়া বায় ততদিন 
কাহারও বিশ্রাম নাই। আমাদের অন্তনিহিত এই সুপ্ত বাসনাই 
আমাদিগকে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর? জন্মের পর 
জন্ম কাঁণে ধরিয়া ুরাইতেছে, ফিরাইতেছে, নাশইতেছে-ইহাঁই 
আমাদের নিষেকাদিশ্মশানাস্ত চেষ্টার প্রস্থতি । ব্যষ্টি জীবনের ন্যায় 
সমছ্টি জীবনেও যাঁহ। কিছু উদ্যম, যাহা কিছু আন্দোলন--01৮111570101 
বল, 17110911507 বল, 35০০1711517) বল, [১11107715 বল,__পৃথিবী 
ব্যাপিয়া চলিতেছে সকলের মূলে সেই বাদনা । তাই কবি গাহিয়াছেন-- 
“বাসনায় জগৎস্জন |” 
এই বাসনা কোথা হইতে আপিল? অভাববৌধ-_অপুর্ণতার 
বোধ হইতেই বাসনার সষ্টি। পুর্ণ যে সে আর কি প্রার্থনা করিবে ১ 
তাঁহার কোন অভাব বোধ নাই--কিছুই প্রীর্থনীয় নাই সুতরাং 
কোন চেষ্টা বা কর্মও নাই । অতএব অপূর্ণতা হইতে যখন কর্মের 
সৃষ্টি, তথন যাহা কিছু আমংদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যায়-_যাহা 


৬৬ উদ্বোধন । [ ২১৭ বর্ব--২য় সংখ্য। | 
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কিছু আমাদিগকে ক্ষুদ্র ব ব/জিগত স্বার্থের প্রতি উদাসীন করে, তাহাই 
সৎকন্্ম এবং তাহাই শামাদিগকে উদার পরে । আর যাহ! কিছু 
আমাদিগকে অপুর্ণভার দিকে লইর যার_-যাহ1 কিছু “আমি আমার” 
হইতে প্রস্থত---যাহা কিছু অপরের সুখস্বাচ্ছন্দযের প্রতি লক্ষ্য না 
করিয়া নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সাধনোদেশে কৃত হয়, তাহাই অসৎ বর্ম 
এবং তাহাই আমাদের আত্মাকে সদচিত করে। গীতার আতগ- 
বান্‌ বলিয়াছেন_-“কিং কন্দ কিমকর্মোতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ 1৮ 
বাস্তবিক কর্দবহস্থ অতি জটিল! কিন্ত সদসৎ্খ কর্মের উপরোক্ত 
সংজ্ঞ। মনে রাখিলে আমরা সহজেহ কর্তব্যাকভব্য স্থির করিতে 
পারি। আর আমরা উদার হইঠেছি কি সদ্দুচিত হইছি আঁমা- 
দের নিজের মনই তাহার প্রধান সাহ্ছী। 

উপরে সদসত্ভেদে কন্মের ছুই 'বভীগ করা হইল বটে কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে কর্ম জিনিনটা সৎ্ও নহে অসৎও নহে-সদসৎ আমাদের 
মনে। একই কম্ম উদ্দেশ্তভেদে প্রবৃত্তিতঠেদে ভাল বা মন্দ বলিয়া 
বিবেচিত হয়। হত্ায করা খারাপ কিন্তু ভগবান্‌ অজ্জনকে দিয়] 
অত বড় কুরুক্ষেত্র সমর করা হলেন, তাহা নিশ্চিতই খারাপ নহে। 
কারণ, ক্ষাত্রশক্ঞর হস্ত হইঙে সনাতন ধন্মের সংরক্ষণরূপ তাহার 
উদ্দে্য অতি মহান্‌ছিল। সেইরূপ কর্শের মধ্যে ছোট বড়ও নাই। 
যে জুতা সেলাই করিতেছে দে ছে!ট কাঞ্জ করিতেছে এবং যে চণ্ভী- 
পাঠ করিতেছে সে বড় কাঁজ করিতেছে, ইহা বলাও ঠিক নহে। 
উগ্তয়ের উদ্দেশ্তের প্রতি আমাদের লশ্য করিতে হইবে । উহা যদি 
নিষ্ধাম হনব তবে উভয়ই মহৎ উভয়ই আমাদের তববন্ধন ছেদন 
করিতে সহায়তা করিবে- উভয়ই আমাদিগকে পৃর্ণতার দিকে লইয়া 
যাইবে । সকাম কর্ম, তাহা আপাতৃষ্টিতে যতই বড় হউক ন৷ 
কেন, বন্ধন আনয়ন করে। অতএব কি কর্ম করিতেছি--ন1 করি- 
তেছি তাহার প্রতি তত লক্ষ্য না রখিরা কি ভাবে উহা করিতেছি 
তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রতি 
কার্যে, প্রতি কথাবার্তায় আমাদের ভাবশুদ্ধ হওয়! চাই--আমাদের 


ফাল্গুন, ১৩২৫1] কম্মযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য ৬৭ 


বেত 1০৪৫-৭৪-৫৫ -£ ঠা: 


আসক্তিশ্ন্য, নিঃস্বার্থ হওয়া চাই ইহাই কর্মযোগ। এই ভাবশুদ্ধি- 
তেই মানুষে মানুষে প্রভেদ। মানুষে দেবতার গরতেদ, দেবতা ঈশ্বরে 
প্রতেদ। যাহার যত ভাবশুদ্ধ তিনি ততই ভগবানের নিকটবন্ী, 
তাহার ভিতর দিয়া তিনি তত অধিকমাররার প্রকাশিত হইতেছেন। 
ধাহার ভাব পর্ণমাত্রার শুদ্ধ হইয়াছে তাহার সন্বন্ধেই শ্রীতগবান্‌ 
বলিয়াছেন-__ 








হত্বাপি স ইমাল্লেকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে। 


এই ভাবশুদ্ধি সাধন বিবার পিতিন্ন উপীর আছে। ধাহাদের 
কর্ম করিবার প্রবল উত্সাহ রুহিরাঙ্ছে অথচ ধাহার। ঈশ্বরে বা 
অপর বহিঃশক্তিতে বিশ্বাস করেন না, তাহারা দুঢ ইচ্ছাশক্তিবলে পুনঃ 
পুনঃ চেষ্টা দ্বারা নিজ মনকে অনাঁসত করিবান্ :ষ্টা করিবেন। আর 
ধাহারা ভগবদৃবিশ্বাসী, তাহারা শুভা*ত সমস্ত কম্মফল তাহাতে অর্পণ 
করিবেন, কারণ, সমস্তই ত তাহার । আপন'কে প্রতি কার্যে, প্রতি 
চিন্তায়, প্রতি নিশ্বাসে তীহার 'নকট আতহ্মনিবেদন করিতে হইবে। 
যাহা কিছু আমার বলিয়া মনে উঠিবে তখনই তাহা প্রিয়তমের 
চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে । তাই ভগবান্‌ বগিতেছেন-- 

য্ছ করোতি যদগ্লাসি বজ্জুহোঁষ দদাপি বৎ। 
যত্তপসাসি কৌন্তের তত্কুরুঘ নদর্পণম্‌ ॥ 

ইহ পরকালে তিনিই একমাত্র আপনার--জীবন মরণের সাথী । 
আর যাহা কিছু,-সকলের সহিত ক্ষণিক সম্বন্ধ, স্থতরাং তাহাদিগকে 
“আমার? ভাঁব্রা। ছুঃখের সথপ্টি করা নির্কোধের কাধ্য। এইরূপে 
যথার্থ আত্মনিবেদনে সমর্থ হইলে আমরা সুখ ছুঃখ, সম্পঘ্‌ বিপদ্‌, 
কল অবস্থাতেই অচল অটল সুমেরুবৎ অবস্থান করিতে পারিব। 

আর ধাহারা জ্ঞানী--বিচারপথ অবলম্বন করিয়া নিক্ষির, নির্বরি- 
কার, নিলে প, সব্বকাধ্যক-পণাঙত আত্মার উপলবি করিতে চেষ্টা 
করিতেছেন, তাহারা এই তানশুদ্ধির জন্য “বিপপীত দৃষ্টি” করিবেন। 
শ্তগবান্‌ ধালিতেহছেন - 


৬৮ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--২য় সংখ্যা। 





কম্মণ্যকন্ম যঃ পণ্যেদ্দকশ্মণি চ কম্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান মন্ুযোযু স যুক্তঃ কৃত্শনকর্মকৎ ॥ 

অর্থাৎ যিনি কম্মেতে অকম্ম দেখিয়া থাকেন, এবং অঞ্ন্মে কম্ম 
দেখির] থাকেন, তিনিই মন্ুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্‌, তিনিই যুক্ত ও 
সকল প্রকার কম্মকারা। 

আচাধ্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাব্যে যাহা লিখিয়াছেন আমরা 
তাহারই কিয়দংশ এখানে উদ্ধত করিতেছি । “দেহ ও ইন্দ্রিয় 
প্রসৃতিই কম্মের আশ্রয় (কন্ত সেই দেহাদ্ি ধন্দ-কর্ম সকল আত্মাতে 
আরোপিত করিয়া (ভ্রান্ত জীব) ভাবয়া থাকে যে *আমি কর্তা, 
আমার ইহা কন্ম, আমি ইহার ফলভোগ করিব এই প্রকার 
দেহ ও ইন্ত্রিয়ের ব্যাপারনিবৃর্তি এবং সেই নিবৃত্তিজজনিত স্ুখিত্বও 
আত্মাতে আরোপ ক্রিয়া (ভ্রা জাব) বোধ করিয়া থাকে যে, 
“আমি এক্ষণে কিছুই করিতেছি না, আমি স্থির হইব রহিরাছি, 
এএং (নিক্রিয়ত্র প্রযুক্ত ) আমি এক্ষণে সুখী; ইত্যার্দি। সেই এই 
প্রকার স্বভাবাক্রাপ্ত সংসারের লেকের এই প্রকার বিপরীত দর্শন 
নিরাকরণ করিবার জন্য শপগবান্‌ 'কশ্মণ্যকন্মণ ইত্যাদি বাক্য বলিরা- 
ছেন।*? 

পৃজ্যপাদ বিবেকানন্দ স্বামিজী এই কম্মঘোগ পথে নুতন আলোক 
প্রদান করিয়াছেন । তিনি বঙ্গিতেছেন, “আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি 
গভীরতম নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্্সা এবং প্রবল কর্মশশীলতার 
মধ্যে মরুভূমির নিন্তন্ধতা অনুতব ককেন। তিনি সংযম রহস্য বুঝিয়- 
ছেন--আত্মসং্যম করিরাছেন 1” এই আক্মপংঘম খুব কঠিন বলিয্বা ছূর্ববল 
মানন যাহাতে সহজে এ পথে চলিতে পারে, যাহাতে সহজেই কর্শে 
আসক্ত হইয়া ন৷ পড়ে তজ্জন্য তাহার এশীজ্ঞনলন্ধ অনুল্য অতিজ্ঞতা- 
রাশি রাখিয়া গিয়াছেন। জগতে পরোপকারের তুল্য আর ধর্ম নাই। 
কিন্তু জগতের দুঃখ দুর করিব ইত্যাদি অভিমান থাকিলে কর্খফলে 


পপ পলা পহলাশশপাশীত) শী তি 


* মহামহোপাধায় আযুক্ষ প্রমথনাথ অর্কভূষণ মহাণয় কৃত অনুবাদ । 
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স্পৃহ! অসিবেই আদিবে। তাই বর্ফলম্পৃহা। ত্যাগ করিবার সহজ 
উপায়, আমরা যে চক্ষে জগত্টা দেখি সেই দৃষ্টিটাই বদৃলাইয়্া 
দেওয়!। তাই স্বানিজী বলিয়াছেন--এ জগত্টাঁ একটা 11০141 
077711850 বা নৈতিক ব্যারামশালা। জগং জগৎ্ই থাকিবে 
মধ্য হইতে আমরা? তাল হইয়া যাইব) ইহারও দৃষ্টান্তত্বরূপ তিনি 
জগৎকে কুকুরের ল্যাজের সহিত তুলনা করিয্বাছেন--উহা 
যেমন হাজার চেষ্টা করিলেও সোজা করিতে পারা যায় না, ছাড়িরা 
দিলে যেমন বীকা তেমনই হহবে, সেইরূপ শত শত জন্ম ধরিয়া 
চেষ্টা করিলেও জগভের ভ্রঃখ দারিদ্র, ধোগ শো, কিছুমাত্র দূর 
হইবে নাউহা বাতব্যাধির হ্যা শরীরের একস্থান হইতে অন্ 
স্থানে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র । তথাপি স্বামি বলিতেছেন, 
আমাদিগকে সব্মদাই সংকার্ধা করত হহবে -পবরোপকার করিতে 
হইবে। কারণ, উহাঠেই আমাদের পরম কল্যাণ । 

এতদিন “জীবে দরী” কন্মের শ্রেষ্ট আদর্শ ছিল, কিন্তু স্বামিজী 
বলিয়াছেন, "আমি কাহাকেও দয়। করিতেছি” এ ভাবও ঠিক 
নহে, কারণ, দন্নাৰ তিতর ছোট বড় ভাব থাকে । আমি ক্ষুদ্র 
গ্রাণী, আমার কতটুকু শক্ত যে দয়া করিব! আমার দয়া করিবার 
অধিকার কি? যিনি এত বড় সংসার হঙ্টি করিতে পারিয়াছেন, 
তিনি স্থষ্টি রক্ষার জন্য তোঁষার আমার মত লোকের দয়ার উপর 
নির্ভর করিয়া বসিয়া নাই। কোন দগ্িদ্রই আমাদের এক পয়সা 
ধারে না, আমরাই তাহার সব ধাবি। কারণ, সেআমাদের সমুদয় 
দ্রয়াশক্তি তাহার উপর ব্যবহার করিতে দিফাছে তোমার আমার 
জন্মিবার পৃৰ্বেও সৃষ্টি চলিয়াছিল এবং মৃত্যুর পরেও চলিতে থাকিবে। 
স্গতরাং আমাদের দয়া-রা-রূপ অভিমানের স্বান কোথায়? তাই 
তিনি বঁলয়াছেন, “সেবা কর”। জাঁব তুচ্ছ দয়ীর পাত্র নহে--জীব 
সাক্ষাৎ শিব। সই বাক্যমনাতীত ভগবান্‌ তোমার সশুখে তোমার 
পূজা লইবার জন্ত বহুব্ধপে [বরাঁজ করিতেছেন। তুমি তাহার 
এবা। করিএ।--নবদেহে তাহার পূণ! করিয়া ধন্ট হও। তাই তিনি 
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বলিয়াছেন, “তোমরা শাস্ত্রে পড়িয়াছ মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো 
ভব ইত্যাদি কিন্তু আমি বলি দরিদ্রদেণো ভব, মৃখদেবো তব-_ 
দরিদ্র, বুথ? অজ্ঞানী, কাত হহারাঁই তার দেবতা হউক ।” 

কর্ম জিনিসটা বড়ই কঠিন ব্যাপার । কিন্তু তাই বলিয়া! কর্ম 
হইতে বিরত হইলে চলিবে না। ক্মদ্বারাই আমাদিগকে কর্মের 
হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে হুইবে। যেমন কাট! দ্বারা কাট। 
তুলিতে হয়ঃ সেইরূপ গথমে সৎকম্মরূপ কাটা দ্বাব্বা অসৎ কর্মরূপ 
কাট! তুলিতে হইবে, পরে সৎকম্ম অসৎকর্মরূপ উভয় কটাই 
ফেলিয়া! দিতে হইবে । কম্মের মধ্য দিয়াই আমাদগকে নৈষ্ষর্থ্য 
অবস্থা লাভ করিতে হইবে । কম্মনা করিয়া নৈষ্কর্শ্য অবস্থা লাভ 
হয় না। তাই স্বাঁমজা বলিয়াছেন, “গরুতে মিথ্যা কথা বলে না, 
দেয়ালে চুৰ্বি করে না, কিন্ত গরু গরুই থাকে, দেয়াল দেয়ালই 
থাকে 1৮ তাহার মতে ১০৪৪৪]০ 15 10--চেষ্টাই জীবন । ভাল 
হইবার জন্য নেছা কর, তাহাতে খারাপ হয় হউক--ভয় নাই--ফের 
চেষ্টা কর, ইহাই জীবন । তমঃ হইতে সব্ধে যাইবার ইহাই একমাত্র 
উপায়--আমাঁদিগঞ্চে রজোঁগুণের মধ্য দিয়া যাইতেই হইবে । সংসারে 
তিন শ্রেণীর লৌক আছে-তামসিকঃ গাঁজসিক ও সাত্বিক। 
অধিকাংশ লোকই তামসিক ও রাজসিক। সাত্বিক লোক নাই 
বলিলেই হয়! মুখের কথার এই সাত্বিক অবস্থ। লাভ হয় না-- 
দীর্ঘকাল দরিয়া কঠোর সাধনার প্রয়োজন । তবে ধারে ধীরে তাষ- 
সিক হইতে রাজসিক, বাজসিক হইতে দাত্বক অবস্থা লাভ 
হইয়। থাকে । ছাই স্বামিজী বলিতেছেন, “কিন্ত কয়জন এ জগতে 
সত্বগুণ লাভ করে -এ জগতে কয়জন % সে মহাবীরত্ব কয়জনের 
আছে যে নির্মম হইয়া সর্বত্যাগী হন? সে দূরদৃষ্টি কয়জনের 
ভাগ্যে ঘটে, যাহাতে পার্থিব সুখ তুচ্ছ বোধ হম্ন? সে বিশাল 
হৃদয় কোথায়, যাহা সৌন্দর্য ও মহিমাচিগ্তায নিজ শরীর পর্য্যন্ত 
বিশ্বত হয়? যাহারা আছেন, সমগ্র ভারতের লাকসংখ্যার তুলনায় 
াহার! মুষ্টিমেয় | 
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কিন্ত আমরা এ অবস্থার মর্ধ্যাদ] বুবি না, আমাদের বুঝিবার 
শক্তিউ বা কোথায়? আমরা অহচ্কারবশতঃ মনে করি, আমাদের 
সাত্বিক অবস্থা --আঁমাঁদের কাঁধ্য করিবার প্রযেেজন নাই । আমাদের 
দেশের শতকরা ৯৯ জন লোক এইরূপে আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছে 
ভাবিতেছে -আমরা ভগবানের প্রিরপাত্র, ভগবান্‌ ভক্তবৎ্সল, তিনি 
কপ। করিরা আমাদের উদ্ধার করিবেন আমাদের দেশের ছঃখদারিদ্র্য, 
রোগশোক দূর করিবেন। ভতগবান্‌ 'ত আর ভক্ত চেনেন নাতাই 
আমাদের ছুঃখ দ্র করিবার জন্য তাহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে! 
নির্বোধ আমরা নিজের চক্ষে ধলি দিয়াছ, আবার ভগবানের চক্ষেও 
ধুলি দিতে চাহি! কিন্তু তিনি চক্ষু্মান্_ তিনি উত্তম বৈদ্ক ॥ তিনি 
জানেন, কোন্‌ রোগের ক গুধধ এবং তাহাই তিনি প্রয়োগ করিতে- 
ছেন। কেন আদ স্থুজল: স্থুফল1 ভারহভুমি করাল ছুরিক্ষ, রোগ ও 
দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে উদ্গীড় হইতে চলিতেছে ? কেন আজ গৃহে গৃহে 
হাহাঁকার, নিত্য নুতন উপদ্রব উপস্থিহ হইতেছে? ইউরোপ ন1 হয় 
মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছে--আমাঁদের দেশে ত মারামারি 
কাটাকাটি নাই--ঙবে আমাদের মৃত্যুর হার পৃথিবীর সমুদয় দেশ 
অপেক্ষা এত অধিক কেন? কেন এক ছুতিক্ষে, এক ম্যালেরিয়ায়, 
এক ইনকফ্র,এনজায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে শত শত ইউবোপীস্ব মহাসম্র 
অভিনীত হইতেছে ! কেন--তাহ। কি এখনও বলিয়া দিতে হইবে? 
আমাদেব পাপের প্রায়শ্চিত হইতেছে ! স্বামিজী বলিয়াছেন, আমরা 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দেশের তোটী কোটী দরিদ্র ও নারী 
জাতির উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছি- ইহাই আমাদের বি ৪0101)41 
51 (জাতীয় পাপ) এবং তাহা রই প্রান্মশ্চিত্ত সবেমাত্র আরম্ভ হই- 
য়াছে। তাহার উপর দ্বাসন্থুলত ঈর্ষা, স্বার্থপরত!, বিশ্বাসঘাতকতা, 
ও ছুর্বলত। আমাদের অস্থিমজ্জার প্রবেশ করিয়া! আমাদিগকে অন্ধ ও 
জড় করিয়া ফেলিয়াছে। আমর! নিজেরাই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত 
করিতেছি-__নিজেরাঁই নিজের উন্নতির পথে কণ্টক রোপন করিতেছি । 
আমরা বুঝিয়াছি সংহতিই শক্তি-কোন একট! বড় কাক্গ; নূতন কাজ 
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(পার রম সরে 


করিতে গেলে দশজনের সহিত মিলিষা মিশিয়া কাঁজ করা দরকার । 
এরূপ কাঁজও কয়েকটা শারস্ত হইল--হাজার হাজার, টাকাও সংগৃহীত 
হইল, কিন্তু ছু এক বৎস? যাইতে না ঘাইতেই তাহাদের সবগুলিই নষ্ট 
হইল! ইহার কারণ বি? পাশ্টাত্যের নিকট হইচই আমরা এই 
€,09-01901861013 শিক্ষা করিয়াছি । কই, তাহাদের দেশে ত এরূপ হত 
না! চুরি, গুবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘোত স্বার্থপরতা ইহার মুলে 
বিদ্ধমান। দুই শতাব্দী “ৎ্সর পুর্বে এই সমস্ত দ্োষেই আমাদের 
সর্বনাশ হইয়াছে! এতর্দনে আমাদের যথেষ্ট ভাল হওয়া উচিত ছিল; 
কিন্তু হায়, তাহাদের প্রত্যেক দোষটী আজও পর্ণমাত্রার় আমাদের 
মধ্যে বিদ্ধমান বৃহ্য়াছে । 

অতএব আমাদিগকে সধত্বে এই তমঃ পরিহার করিতে হইবে। 
আমাদিগকে আলম্ত, জড়তা পরিত্যাগ করিয়া কম্মতৎ্পর হইতে 
হইবে। সমস্ত দেশের দিকে চাহিম্ব! দেখ, দেখিবে সারা দেশ নিদ্রায় 
অচেতন | আমাদের স্বদরেশহিই্ষণা, ভীষাদের কংগ্রেস। অমাদের 
হোমষরুল এজিটেসন, সেই ঘমের ঘোরে প্রলাপোক্তিমাঞ্জ। বলিতেছি 
ন] আমাদের শক্তি নাই, বৃদ্ধি না--বলিতোছ না আমাদের সাহস 
নাই_-আমাঁদের সবই আছে। কিন্তু আমরা সে শক্তি, সে বুদ্ধি, সে 
সাহসের ব্যবহার করিতেছি কই? বিনা বাবহারে উহাতে “মর্চে 
পড়িয়। গিয়াছে ক্উহ্াদিগকে আবার ব্যবহ।ণ দ্বারা খসিন্ যাজিয়। 
উজ্জল করিতে হইবে। তাই স্বামিজী বালম্বাছেন, “চাই -- 
সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা প্রিন্বতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা, 
চাই-_সর্কদা পশ্চাদ্দটি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনস্তসম্মথসম্প্রসারিত 
দৃষ্টি, আর চাই--আপাদমন্তণ শিরায় শিরা সঞ্চারকারী রজোগুণ ।” 

আমাদের সম্ুখে যে অনন্ত কাঁজ পড়িয়া বহিয়াছে। বর্ভমানে 
আমাদের উপর যে গুরুভাত্র সন্ত রহিয়াছে, কোন দেশের লোকদের 
উপর কোনও কালে একপ শুরুতার ন্যস্ত ছিল কিনা সন্দেহ। গ্রামকে 
গ্রাম য্যালেরির়ায় উজাড় হইয়া যাইতেছে । গ্রামের জঙ্গল কাটিয়া 
সাফ করিয়া দিলে দুই চারিট! ড্েণ কাটিয়া জল নিকাশের পথ 





ফান্ুন, ১৩২৫।] কম্মরযোগ ও আমাদের উপস্থিত কর্তব্য । ৭৩ 





পরিষ্কার করিয়া দিলে এবং পানীয় জলের একট! স্ুবন্দোবস্ত কৰিলে 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আট আন! কমিয়া যায়। আমরা অনেকেই 
ইহা বুঝি এবং এই সম্বন্ধে বক্ত.তা দিতেও প্রস্থত আছি কিন্তু একট! 
গ্রামে গিয়া যথার্থ কাজ আরম্ভ করিতে রাজি নহি।--ইহাই কি 
আমাদের সন্বগুণের লক্ষণ? 

দেশের কোটী কোটা শ্রমজ্জীবিসম্প্রদায় এক বিন্দু বৃষ্টির আশায় 
আকাশের দিকে ঠা করিয়া! চাহিয়া আছে- বৃষ্টি হইল ন!- শম্য 
শুকাইয়! গেল। ফলে কোটী কোট। নরনারী শনাহারে প্রাণত্যাগ 
করিল! গোটাকতক থাল কাটিয়া দিলে হয়ত তাহাদের প্রাণরক্ষা 
হইত কিন্তু গ্রামবাদীর পে একতা, সে টগ্যাম নাই! আমরা ইহার 
জন্য অপরের মুখের দিকে হা করিঘা চাহিয়। শাছি।--ইহাই কি 
আমাদের সত্বগুণের লক্ষণ? 

গ্রামের যধেো কাহারা অবস্থাপর, ভীহারা নিজের গুত্রকন্তাকে হরে 
লইয়া গিয়া বিপুল অর্থপ্যয় করিরা পেখাপড়া শিখাইহেছেন কিন্ত 
গ্রামের শত শত বালকবালিকা যে অঙ্ঞানান্ধকারে ডুবিঘ্লা যাইতেছে 
সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। পুত্রকন্তার অন্নপ্রাশনে, বিবাহে 
সহজ সহজ যুদ্রা ব্যয় করিতেছেন কিন্তু গ্রামে একটী স্কুল স্থাপন 
করিলে যে পার্খববন্তী ১০২” খানি গ্রামের বালক বালিকা বিগ্ভাশিক্ষা 
করিয়। গ্রামের মুগ উজ্জ্বল করিবে, ইহা জানিবাও কেহ ততটুকু স্বার্থ- 
ত্যাগ করিতে রাজি নহেন। তাহাও অপরে করিবে তবে হইবে । 
নিজের ক্ষমতা থাকিতেও পরের মুখাপেক্ষী হওয়াই কি সত্বগুণের 
লক্ষণ? 

তাই স্বামিজী বলিয়াছেন --“1560 01)2 [9001 ৭10 10819 
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দেশের দরিদ্র, নিরক্ষর ব্যক্তিগণ বদ্দি তোমার নিকট আসিতে না পারে, 
২ 


৭৪ উদ্বোসন । [ ১১শ বর্--২য় সংখ্যা 
তুমি তাঠাদের বাড়ী বাঁড়ী যাও এবং ্ ঘুখে গন্ন করিয়া, ম্যার্জিক 
লন ছারা ছবি দেখাইয়া] ভাহাদিগকে শিক্ষিত কর। “[,66 07৩5৩ 09 
০৪ £০৭১.৮ হে দেশবাসি ঠোমর। কি কেছ সেই মহাপুরুষের কথায় 
কর্ণপাত করিবে না? 


জন্গ্যাবিধির ঢইটি মন্ত্র । 


' শ্রীবসন্তকুষার চট্োপাদ্যার, এম) 


শি 


দেশ ও কালের যে ক্ষুদ্র অংশ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, 
আমাদের মন সাধারণতঃ সই ক্ষুত আহশেই আবদ্ধ থাকে? আমাদের 
প্রত্যক্ষ অনুভূতি বাহিরে দেখ এবং কালের থে অসীম বিস্তার 
রহিয়াছে, হাহাও যে আমাদের অন্ুহৃতদেণ এবং কালের ক্ষুদ অংশের 
হ্যায়ই সত্য, কেবল আমাদের ইন্দিয়ের শক্ত যথেষ্ট নহে বলিয়। আমরা 
& অদপীম দেশ ও কালের ধারণা ককিতে পারি না, ইহা আমরা 
সচরাচর ভুলি যাঠ । উহার ফলে আমাদের অন্কভূত দেশ ও 
কালের মধ্যে আবদ্ধ বটনাগুলিকে অ'মরা অতিরিক্ত প্রাধান্ত দিয়া 
থাকি । যাহা ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর তাহাকে আমরা অতিশয় বৃহৎ 
বলির কল্পনা করি, যাঁহ| বিনশ্বত ও অত্যন্নকালস্বায়া তাহাকে 
নিত্য পদার্থ বণিয়া মনে করি । আমাদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঁজ্ষা। 
আমাদের হর্ষ বিধাদ.- ধাস্তবিক পর্ষে সমগ্র জগত্ব্যাপারের সহিত 
তুলনায় তাার! কি ক্ষুদ্র! যাহা পিমিভ ও ক্ষণস্থায়ী আমরা সংসারে 
তাহার জন্যই ব্যাকুল হই, তাহা পাইলে যনে করি বিলক্ষণ সুখ হইল, 
তাহ! না পাইলে মনে করি জীবন অন্ুখী হইঘা গেল, কিছুই পাইলাম 
না। কিন্তু সংসারের এই নকল ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী বস্ত আমাদিগকে বেশী 
দিন সুখী করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাদের অতাবে আমাদের 
প্রত ছুঃখের কারণ নাই। 


ফান্কন, ১৩১৫] সন্ধ্যাবিধির ছুঈটি মন্ত্র ৭৫ 
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“ভূমৈব স্ুথং, নালে সুখযস্তি” 
_যাঁহা অসীম তাহাতেই সুখ, অন্ষে সুখ ই । 
«“যেহিসংস্পর্শজাঃ ভোগাঃ দুঃখবো নর এব তো। 
আছ্ান্ত4::; কৌন্তেঘ ল তেন বষতে বুধ? ॥৮ 
সাংসারিক সুখ সকল “আগ্যস্তবান্‌” সে সুখ বখন ফুরাইয়া যায় তখন 
দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই সকল তথাকথি* সুখের মোহে পড়িয়া 
আমরা যাহা প্রকৃত ও অনন্ত স্খলাভের হেতু তদ্ধিবয়ে উদাসীন 
থাকি । 
এই সকল ক্ষু্র স্থখের মোহ হইত উদ্ধার লাভের উপায় আমাদের 
মানসিক ক্ষেত্র: ৮5710777701) উদারতব করা | আমাদের 
মানসিক ক্ষেত্র যত উদ্ধার হইবে--জগতৎ বাঁপারের যত অধিক অংশ 
আমাদের মনের গোচর হহবে, আবাদের ব্যক্তগত স্ুখদুঃখ ততই 
ক্ষুদ্র বলির প্রতিভাত হইবে, আমন! ততহ সেই সকপ সুখহ্ঃখের 
প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারব । শিক্ষী দ্বারা আমাদের মানসিক 
ক্ষেত্র উদ্দারতর হয় এবং সেই পরিমাণে বাক্তিগত সখ ছুঃখ হইতে যুক্ত 
হইবার সুযোগ ঘটে । আমরা ভূগোল পাঠ করিঘা জানিতে পারি 
আমাদের ক্ষুদ্র গঞ্ডার বাহিরে কহ নদনদা সাগর পর্বতসমন্বিত 
বিচির দেশ রহিয়াছে, সেখানে কঙ কোটি কোটি লোক তাহাদের 
স্থথঃখ লইয়া সংসারযাঞ্া বাহ করিতেছে. ইতিহাস পাঠ করিয়া 
জানিতে পারি যুগে যুগে কত লোক পথিবাতে আসিতেছে এবং 
“ছু্দিনের হাসিকানার” পর পুথিবী হইতে অন্তহিত হইয়া যাইতেছে । 
সন্ধ্যাবন্দনার দুইটি যন্্ আছে তাহারা আমাদেন মানসিকঙ্গেত্র 
বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করে । একটি মন্ত্রে: দ্বারা কালের গণ্ভী এবং 
অপরটির দ্বারা দেশের গণ্ভী 'শখিল হয়। ছুইটি মন্ত্র সন্ক্যাবিধির 
মধো বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, কারণ তাহাদিগকে একাধিকবার 
আবৃত্তি করিতে হয় । খম মন্ত্রটি এইরীপ- 
ও খতঞ্চ সতাধগতীদ্ধাৎ ৩পপোহধাজারত 
তভো। রঃঞ্যজার়ত ততে সমুদ্রোইর্ণবঃ 





৭৬ উদ্বোধন | [ ২১শ বর্ষ_২্ সংখ্যা । 





সযুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোহজায়ত, 

অহোরাতাণি বিদধৎ বিশ্স্মিষতোঃ বশী 

ু্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা! যথাপূর্ববম কল্পয়ৎ 

দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্ধান্তরীক্ষং অথ স্বঃ ॥ 
এই মন্ত্রে স্্টি ব্যাপার বিবৃত হইযাছে। প্রথমে কিছুই নাই-_নিগুণ 
নিরাকার নিরুপাধি ব্রহ্ম রহিয়াছেন-_ তাহার প্রদীপ্ত ধ্যান হইতে 
সত্যের প্রকাশ হইল-_বাত্রির স্থষ্টি হইল-_-সমুদ্রের স্থ্টি হইল-_ সন্বৎ- 
সর হইল-_স্র্যয ও চন্দ্র হইল--স্বর্গ মর্ড আকাশ সকলই আবিভূতি 
হইল। এই মন্ত্রে অল্প কথায় বায়স্কোপের প্টপ্রিবর্তনের ন্যায় _ 
যুগযুগান্তব্যাপী ঘটনাবলির একটি 'চত্র হৃদয়ে প্রগাঢভাবে অগ্ষিত 
হইয়। গেল। “যথাপুর্বম কল্পয়ৎ» এই বাঁকোন তাৎপর্য এই যে, 
পূর্ব স্ষ্টিতে এই সকল পদার্থ যেমন ছিল, বর্তমান স্থ্টিতেও সেইরূপ 
পদার্থ সকল আবিভূতি হইল। সুতরাং এই মন্ত্রে কালের যে পরি- 
মাণকে লক্ষা করা হইয়াছে বর্তমান সৃষ্টির বহুপুর্ধে তাহার আরম্ত। 
বাস্তবিক এথানে অনাদি কালকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে? কালের 
শজোত অনস্তকাল ধরিয় প্রবাহমান, তাহাতে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনক্ষত্র ফুটিয়া 
উঠিতেছে । এই অনপ্ত কালসাগরে আমাদের ক্ষুদ্র স্ুথদৃঃখ ও পাপপুণ্য 
কোথায় হারাইয়া যার! 

দ্বিতীয় মন্ত্রটি এইবপ-- 

ও ভূঃ ও ভুবঃ ও স্বঃ ও মহ ও জন ও তপঃ ও সতাং 

ও ততৎসবিতুবরেণ্যং তর্গো দেবস্য ধীমহি 

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াং 

ও আপো জ্যোতিঃ বরসোহমৃতং ব্রহ্ম তৃতু বংস্বরোম্‌ । 
বাস্তবিক ইহ] সপ্তব্যাহৃতি, গায়ত্রী ও গায়ত্রীশিরা এই তিনটি মন্ত্রের 
সমষ্টি। সপ্তপ্যাহ্ৃতি মন্ত্রের দেবতা হইতেছেন অগ্রি, বায়ু; বরুণ, চন্তর, 
সূর্য্য, বৃহস্পতি ও ইন্দ্র। অতএব এই মন্ত্র দ্বারা আমাদের মন পৃথিবী- 
লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, বায়ুলোক, বরুণলোক, চন্দ্রলোক, সধ্য- 
লোক, প্রসৃতির ধা দিয়া নিখিল বিশ্বময় প্রসারিত হইবে । আমাদিগকে 
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ধ্যান করিতে হইবে-িনি এই নিখিল বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছেন 
তিনিই আঁযাদের বৃদ্ধি পেরণ করিতেছেন এবং ত্রহ্ধা, বিষুণ ও মহেশ্র 
বূপ গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদের শরীরের মধ্যেই অবস্থান করিতে- 
ছেন। এই ভাবে নিখিল বিশ্বের সহিত আমাদের যোগস্থাপন করিলে 
আমাদের ব্যক্তিগত সুখহুঃখ সমগ্র জগত্ব্যাপারের এক অংশ এবং 
অতি অকিঞ্চিৎকর অংশ হইয়! পড়িবে । 

এই ছুইটি মন্তদ্বারা আমরা অসীম দেশ ও কাল উপলব্ধি করিবার 
চেষ্টা করিব। অসীম দেশ ও কাল উপলব্ধি করিলে সংসারের পত্রি- 
মিত ও “আছ্ান্তবান্‌” সুখছুঃখগুলি আমাদের নিকট তুচ্ছ বলিয়। 
প্রতিভাত হইবে, তাহাদের প্রতি আমাদের কোন আসক্তি থাকিবে 
না এবং সংসারের শোকছৃঃখ ও তুচ্ছ ভোগাকাজ্ষার পরপারে যে 
অমৃতলোক অবস্থিত সেই অমৃতলোকের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব উপ- 
লন্ধি করিয়া ধন্য হইব । 


শ্রীরুঞ্ণ ও উদ্বব । 


( শবিহারীলাল সরকার, বি, এল ) 
( ৩০ ) 
তত্বসংখ্য।। 
উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, তত্বসংখ্য। নানাবিধ কেন? 
বিভিন্ন তত্বসংখ্যার হেতু । 
একশ্রিন্নপি দশ্যান্তে প্রবিষ্ঠানীতবাণি চ। 
পৃর্ধবস্যিন্‌ ব পরস্মিন্‌ ব1 তত্বে তত্বানি সব্বশঃ ॥ 
ভগবান্‌ বুঝাইলেন, এক তন্বে অপর তত্ব অস্ুপ্রবিষ্ট দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। কারণতন্বে কাঁধ্যতত্ব অন্ুপ্রবিষ্ট, কার্যযতত্বে কারণতথ্ব 


8৮ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্স--হয় সংখ্যা। 





৮ চর জন 


অন্ুপ্রবিষ্ট। এজন্য তত্বের বিভিন্ন সংখা। হয়। কেহ কারণতত্ব 
বলিল। কারণে কার্য অন্ুপ্রবিষ্ট, সেইহেতু উহ? দ্বার কার্যতত্বও 
বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে । আবার কেহ কার্ধাহত্বগুলি বলিল। 
কার্ষ্যে কারণ অনুপ্রবিষ্ট সেইহেতু উহ্াদ্বার! কারণতফও বল! হইয়াছে 
বুবিতে হইবে । 


গুগবানের মতে তত্ব আটাশটী। 

তিনটী গুণ--সত্‌, রজঃ, তমঃ। 

নয়টা কাঁরণ- পুরুষ, প্রকুটি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ তন্মাত্র। 
বায়ু তন্মাত্র, অগ্রি তন্মাতর, জল তন্ত্র, পথণী ওম্মাত্র। 

এগারটী সুক্ষ কাণা- শের হক, চক্ষু, প্রাণ, পরহ্বা, এই পীচটা 
জ্ঞানোল্দরয় এবং বাক্‌, পাঁণি, পার্দ, পায়, ভপস্থ। এই পীঁচটী কর্োন্ট্রিয়। 
আব উতয়াত্মক মন । 

পাঁচটী স্কুল কার্ধয-_শব্দ, স্পর্শ, রূপ. রুস, গম্ধ, এই পীচ)। বিষয় । 

85. 
পুরুষ প্রকৃতি । 

উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন, পুরুষ ছাড়া প্রকৃতির উপলব্ধি হয় না, প্রকৃতি 
ছাড়! পুরুষের উপলব্ধি হদ্প না দেই ছাড়া চৈতন্তের উপলব্ধি হয় না, 
চৈতন্য ছাড়া দেহের উপলব্ধি হর না অতএব প্ররুতি পুরুষ কি এক 
নাভির? 

তগবান্‌ বলিলেন,_-প্রকৃতিঃ পুরুষশ্চেতি বিকল্পঃ ॥ 

প্রকুনি ও পুরুষ অত্যন্ত বিভিন্ন বস্থ ! 

প্রকৃতি ভ্রবিণি। 
দ্ুগ পমার্কং বপুরত্র রন্ধে, পরস্প?ং সিদ্ধাতি। 

চক্ষু অধ্যাত্ম, রূপ অধিভূত, আর চগ্গোলকে প্রবিষ্ট কুর্ষ্যের 
শরীরাংশ রূপ অধিষ্ঠাত দেখত অধিদব। প্রকাশকার্ধ্য এই তিনের 
সংযোগে সিদ্ধ হয়! অতএব প্রক্কাতি অধ্যাত্ব, আথভূত ও আরধদৈব। 
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পুরুষ স্বপ্রকাশ। 
স্বরানুভৃতাংখিল সদ্ধসিদ্ধিঃ | 
পুরুষ স্বতঃসিদ্ধ গরকাশের ছারা নিখিল পরম্পর প্রকাশক বস্তঃও 
প্রকাশক । 
৩২) 
জন্মমুত্যু ! 
উদ্ধব প্রশ্ন করিলেন--জ্ন্মমৃত্যু কি 
মৃত্যু । 
মুত্যু রত্যন্তবিস্মাতিঃ ॥ 
তগবান্‌ বলিলেন, পুব্বদেহের অত্যান্ত বিশ্বৃতির নাম মৃত্যু । 
জন্মু। 
জন্মস্বাত্ম তয়া পুংসঃ সব্দ ত"বেন...বিষয়স্ীরুতিম্‌ ॥ 
পুরুষের আপনার সাত সম্পূর্ণ অভেদতাবে যে বিষয়স্বীকার বা 
দেহাভিম!ন তাহাই জন্ম। 
জন্যামুত্যু নাই । 
মা স্বস্য কম্মবাজেন জারতে সোহপায়ং পুমান্‌। 
ভিন্নতে চামরো শান্তা ঘখাগিবাকসংস্থিতঃ ॥ 
পুরুষ নিজ কণ্ম দ্বারা জন্মানও না বা মরেনও ন: কিন্ত ভ্রান্তি হেতু 
প্রতাতি হয় যেন জন্মান ও মরেন। মহাভৃত রূপ অগ্নি আকক্সান্ত 
অবস্থিত হইলেও কাঠ সংযোগ ও বরোগে যেরূপ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হয় 
পুরুষের জন্মবৃতু।ও সেইরূপ । 
'শাআ্সার কম্ম নাই । 
যথানডসা প্রচলত। তরবোহপি চলা ইব | 
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রাম্যতীব ভূঃ ॥ 
****-০-তথা সংসা? আত্মনঃ ॥ 
জল চঞ্চল হইলে তাটস্থ প্রতিবিষিত বৃক্ষলকলও যেমন চঞ্চল 
বোধ হর, চণ্চু ঘর্ণিত হইলে যেমন পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়ঃ 
সেইরূপ আত্মার সংসার বন্ধনও মনঃকল্পিত। 
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সংসার স্বপ্নে অনর্থাগম । 
অর্থে হ্যবিদ্ধষানেহপি সংস্থভির্দ নিবর্ততে | 
ধ্যায়তো। বিষয়ানন্ত স্বপ্নেহনর্থাগমো! যথা ॥ 


যেরূপ বিষয়ধ্যায়ী পুরুষের স্বপ্রে সর্পদংশনাদি নানা অনর্থ দর্শন 
হয় সেইরূপ বাস্তবিক বিষয় না থাকিলেও সংসারের নিবৃত্তি 
হইতেছে না। | 

( ৩৩ ) 
তিরস্কার সহনের উপায় । 

এক বৃদ্ধ তিক্ষককে লোকে অত্যন্ত পাড়া দিত। ছুর্জনের। তাহাকে 
এমন কি, প্রহার পর্যান্ত করিত । কিন্ত তিনি কাহাকেও কিছু বলিতেন 
ল?) কেবল মাঝে খাঁঝে একটী গান গাহিতেন_ 

জনস্তর হেতুঃ সুখছুঃখয়োশ্ে্ কিমাত্সমনশ্চাত্র হি তৌময়োস্তৎ | 

জিহুবাং কচিৎ সংদশতি স্বদতিস্তছেদনায়াং কতমাঁয় কুপ্যেৎ ॥ 

মানুষ যদি সুখ দুঃখের হেতু হয়, তাহা হইলে আত্মার তাহাতে 
কর্তৃত্ব কি? সে কর্তৃহ্ব ভৌতিক দেহের-_-এক দেহ আর এক দেহের 
স্থথদুঃথ উত্পাদন করিতেছে | নিজ দশ্ত দারা যদি জিন্বা দংশন করা 
যায়, তবে সেই বেদনার জন্য আবার কাহার উপর রাগ স্রিব? 

ছুঃখস্য হেতুর্ধদি দেবতী স্ত কিমাত্বনন্তত্র বিকারয়োস্তৎ্থ। 
যদমঙ্গেন গিহন্যতে কচিৎ ভ্রুদ্ধ্যেত কষ্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে ॥ 

ইন্দজরিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবত। ষণ্দ স্খছুঃখের হেতু হ7 তাহাতে আত্মার 
কি? কারণ, সুখছুঃংখ উভয়হ দেবতার । মুথে হস্ত প্রদান করিলে 
যুখ যদি উহ দংশন করে, তাহা হইলে বাগাতিমানিনী দেবতা বহ্ছি 
ও হন্তাতিমানিনী দেবতা ইন্দ্রই তাহার জন্য দায়ী । কিন্তু কে স্হার 
জন্য শ্দেহাতিযানী দেবতার উপর রাগ করিয়! থাকে. 

( ৩৪ ) 
হুঃখ সহা করিবার উপায় সাংখ্য। 
সাংখ্য অর্থাৎ সথষ্টি ও প্রলয় চিন্তা করা । 


ফান্তুন, ১৩২৫। ] শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব। ৮১ 
সষ্টি। 
_ প্রলয়কালে নিখিল জগৎ এক বিকল্পশন্ত ব্রঙ্দে লীন ছিল। 
তিনি মায়ার সহায়ে প্রক্কৃতি পুরুষ রূপে দ্বিধা হইলেন | 
প্রকৃতি কার্ধ্য কাঁরণরূপিণী, পুরুষ জ্ঞানন্বর্প। 
প্রকৃতি হইতে তিন গুণ উৎপন্ন হইল । 
তিন গুণ হইতে মহত্ত্ব হইল । 
মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার হইল । অহঙ্কার ব্রিবিধ--সাত্বিক, রাঁজস, 
ও তামস। 
সাত্বিক অহঙ্কার হইণে দ্রিক, বায়ু, অক প্রভৃতি দেবগণ ও মনের 
সৃষ্টি হইল। 
রাজন অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির ও পঞ্চ কর্শেক্ড্িত্ব, এই দশ 
ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল । 
তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র হইল। 
তন্মান্র হইতে পঞ্চ স্কুলভূত হইল । 





প্রলয় । 
ভূমি জলে লয় হয়। অহঙ্কার মৃহত্বত্বে লয় হ্য়। 
জল তেজে লয় হয়। মহত্ত্ব গুণে লর হয়। 
তেজ বায়ুতে লয় হয়। গুণ প্ররুতিতে লয় হয়। 
বায়ু আকাশে লয় হয়। প্রকৃতি কালে লয় হয়। 


আকাশ তন্সাত্রে লয় হয় । কা'লজীবে লয় হয় | 
তন্মাত্র অহঙ্কারে লয় হয়! জীব আম্মায় লয় হয়। 
সর্বদ! সুষ্টি-প্রলয় চিন্তা করিলে বৈরাগ্য জন্মে ও সুখছুংখাদি ছন্দ 
সহ করিতে পারা যায়। 
( ৩৫ ) 
গুণাতীত হইবার উপায় । 
গুণে+ৎকর্ষ দ্বারা অবস্থা ভেদ । 
সত্বাজ্জাগর্ণং বিদ্যাদ্রজসঃ দ্বপ্রমাদিশে। 


প্রদ্থাণং তমসা জন্তোত্তরীয়ং জরিযু সম্ততম্‌ ॥ 
ষ্ঠ 


৮২ উদ্বোধন । [২১শবর্ধ_২র সংখ্যা। 





সত্বগুণ দ্বারা জাগরণ অবশ্থ।, রজোগুণ দ্বারা স্বপ্লাবস্থা, তমোগুণ 
ঘার] সুষুপ্তি অবস্থা হয়। তুরীর় অবস্থা এই তিন অবস্থাতেই বর্তমান 
অথচ নির্বিকার অর্থাৎ আত্মা! সর্বাবস্থাতেই একরপ | 
কম্ম। 
মদর্পণং নি্ষলং বা সান্বিকং নিজকর্ তৎ। 
রাগসং ফলসংকল্পং হিংসাপ্রান্াদি ভামসম্‌ ॥ 
তগবখ্প্রীতির জন্য দ্াসতাবে কৃত নিন্যকশ্ম সাত্বিক, ফল কামনা 
করিয়! কৃত কর্ম রাজসিক এবং হিংসাবনুল কম্ম তামসিক। 
বাস্স্থান। 
বন্ঞ্চ সান্বিকং বাসো গ্রামে) রাঁজস উচ্যতে। 
তামসং দ্যতসদ্নং মন্লিকেতন্ত নিগু ণম্‌ ॥ 
সাত্বিক বাস বনেবাঁপ। ব্াজসিক বাস গ্রামে বাস, তামসিক 
বাস যে স্থানে দ্যুভত্রীড়ীদি হর দেন স্থানে বাঁ কিন্তু ভগব্থনিকেতনে 
তাহার সাক্ষাৎ আবিভীব হেতু তথায় বাসই নিগুণ বাস। 
আহার । 
পথ্যম্‌ পুতননায়স্তমাহাধ্যং সান্িকং স্বৃতম্‌ ) 
রাজসঞ্চেন্দিয়ঞ্ে্ং তামসঞ্চার্ডিদাশুচি ॥ 
যে আহাযা হিতকর, শুদ্ধ ও অনান্বাসঙভ্য ভাহাই সাব্বিক আহার, 
যাহা ইক্জিয়বোৌচক ভাহা রাজসিক আহার, যাহ! কষ্টদায়ক ও অশুদ্ধ 
তাহা তামসিক আহার, আর ভগবানকে নিবেদিত আহার্য্য মাত্রই 
নিগু৭ আহার । 
বজঃ ও তমোনাশ। 
রজস্তমশ্চাতিদয়ে সত্বসংসেবয়া ঘুনি2। 
যুনি সাত্বিক পদার্থ সেবা দ্বারা রঃ ও তমঃ নাশ করিবেন। 
সত্ব নাশ । 
সব্ধ্াতিজয়েৎ যুক্ত, নেরপেক্ষেণ শাস্তধীঃ | 
শান্ত ও সংযত হইন্না নৈরপেক্ষ শর্থাৎ অনাসক্ত ভাব দ্বার! সত্ত্ব অর্থাৎ 
স্ুথ ও জ্ঞানে আসক্তি নাশ করিবে। এইরূপে ব্রিগুণাতীত হওয়া যায়। 


বৈদিক বিছুষী মৈত্রেয়ী । 
( শ্রাশ্যামলাল গোস্দামী । ) 


ভারতবর্ষ বিধাতার অপুর্ব সুষ্টি। এ দেশের জ্ঞানে, গুণে, শিল্পে ও 
সৌন্দর্য্য বিষুদ্ধ হইয়া মহামতি মোঁঞ্মুলার বলিকাছিলেন--“পৃথি- 
বীতে নৈসগিক শোৌভাসম্পদে, ধনরতে কোন্‌ দেশ সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ ইহা যদি কেহ আমাকে 1জঙ্গাসা করেন, তবে আমি বলিব 
ভারতবর্ষ ।” 

কথাটী বর্ণে বর্ণে সভ্য । পরথিণার কোন্‌ দেশে যুধিষ্টিরের স্তায 
সত্যবাদী, তাক্ষের স্তায় দর প্রাত্। শক্্রণের গায় ত্রাতৃবৎসল, সীতা- 
সাবিধী-দময়ন্তী-শৈব্যার ন্যায় সাধ্বা, ও পবননন্দধন হনুমানের 
হ্যায় প্রভুতক্ত আছে? কোন্‌ মহ্যবীর কর্ণের শ্ায় স্বহস্তে 
স্বীয় পুত্রের শিরশ্ছেদ করিয়া! অভ্যাগত অশিথির সেবা করিতে 
পারিয়াছে? প্রজারঞ্জক ীরামচন্দ্রে মত এ পুথিবীর কে কবে পিতৃ- 
সত্যপালনার্থ বাজদণ ত্যাগ কারঘা বক্ষপবাসে বনবাঁপী হইয়া- 
ছেন? পুথিবীর কোন্‌ দেশের রনণী দ্বাঁহপত্থী ও রাজপুত রমণীর 
যায় জন্মতূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সব্বস্থ অর্প। করিতে পারিয়াছে? 
পৃথিবীর কোন্‌ দ্বেশের রমণী বৈধব্যাবস্থায় অশেষ কষ্ট ও উপেক্ষ| 
সন্থ কাঁরয়া আহারবিহার ও আচারঅনুষ্ঠানে কঠোর সংযম রক্ষা 
করিয়। পবিশ্র ব্রহ্ষচারিণীর জীবন যাপন করিতে পারেত৪ বস্তুতঃ 
এদেশ জগতে অতুলনীয়। 

এই ভারতেই মহাকবি কাপিদাপ, ভবস্ৃতি, শরীক, চণ্ডীদাস, 
মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, কাব +ক্কণ জন্মগ্রহণ কারর। মধুর কাবাস্ধা- 
দানে দেশ পাবিত করিয়া গিয়াহেন। এই দ্রেশেই ব্যাস, বাশিষ্ঠ, 
বাল্সীকি, নারদ প্রভৃতি জন্মগ্রহণ ক।'য়। জআানানোোকে ভারতগগন 
উদ্তাসিত করিয়া গিরাছেন। এই দেশেই রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ) 


৮৪ উদ্বোধন | [২১শবর্ধ--২র পংখ্া। 


চৈতন্য, শঙ্কর, রামানুজঃ মব্ব, কবীর, নানক, তুকাঁরাম, তুলসীদাস, 
রামককষ, বিবেকানন্দ, প্রভৃতি অবতার ও জীবনুক্ত মহাপুরুষগণ 
জন্মগ্রহখ করিয়া আধ্যাত্মিক তাবতরঙ্গে জগৎ প্লাবিত করিয়াছেন। 
আবার এই দেশের গাগী, মৈজ্রেয়ী, বিশ্বণারা, লোপামুদ্রা, খনা, 
লীলাবতী, প্রভৃতি বিদুষী রমণীবৃন্দের পাঙ্ত্যের বঙ্কারে একদিন শুধু 
এদেশ কেন সুদুর পাশ্চাত্যবাসীর হৃদয়ও বঙ্ক.ত হইয়াছে । 

প্রায় চারি সহল্ম বৎসর পূর্বে রাজধি জনকের রাজধানী “জনক- 
পুর? বিদ্বান ও বিদ্ধীদিগের সমাগমে মুখরিত ছিল। রাজধি জনক 
বিষ্ঠাঙগুশীননেঞ মহা পৃষ্ঠপোষক এবং খাঁষ যাজ্ঞবন্ক্যের সহচর ছিলেন। 
তিনি ব্রহ্ষজ্ঞানী ব্রাঙ্গণের সাদর জানিতেন এবং তত্কালীন প্রথা- 
মতে ব্রাঙ্গন বংশোত্তব “মিত্র” তাহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। 
বক্ষ্যমান প্রবন্ধের আলোচ্য রষণী এই ব্রাঙ্গণ-কুল-তিলক মিত্রেরই 
হুহিতা । 

যাঁঞ্ঞবন্ধ্য যূর্ধেদে প্রগাঢ় পঙ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেও 
অন্যান্ত বেদদ্বয়েও তাহার অসাধারণ অধিকার ছিল; তিনি এই 
তিন বেদেরই অধ্যাপনা করিতেন । ইহা ছাড়া ষড়বেদাঙ্গও তাহার 
টোলে অধীত হইত। কিন্তু প্রধানতঃ শুরুষজূর্ধেদের অধ্যাপনাতেই 
তাহার খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্ত,ত হইয়াছিল । 

বৈদিক গ্রন্থে তাহার অনন্যসাধারণ অধ্যাপনাগুণে নানা দিগ্দেশ 
হইতে বনু ছাত্র বেদশিক্ষার্থী হইয়া তাহার টোলে উপস্থিত হইত। 
তখন সমাগত ছাত্রদিগকে আহার ও বাসস্থান দেওয়াই অধ্যাপকের 
রীতি ছিল। যাজ্ঞবক্ক্ের বাড়ীর অনতিদূরে মহধি জনকের সাহায্য - 
প্রাপ্ত একটী প্রকাণ্ড ছাত্রাগার ছিল। ছাত্রের সেইথানে যাজ্জবন্ধ্য 
ও তীশার সহকর্মীদের অভিভাবকত্বে বাস করিত। তিনি প্রতিদিন 
প্রত্যেক ছাঞ্জের কার্যকলাপ স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং নিরূপিত 
সময়ে তাহাদিগকে পড়াইতেন। বলা বাহুল্যঃ এখানে সকলেই ব্রাহ্মণ 
বৈশ্ঠ ও শূদ্র বংশোভবসকল প্রকার ছাত্রই থাকিত, তন্মধ্যে প্রাসাদবাসী 
রাজপুষ্ত হইতে সামান্ত গৃহস্থের সন্তানও ছিল। ছার হিসাবে 





ফান্তন, ১৩২৫ |] বৈদিক বিছুষী মৈত্রেয়ী । ৮৫ 


44 তি গার 


সকলকেই সমান ভাবে থাকিতে হইত--ধনী নিধন__রাজা প্রজ। 
বাবসারী ও কৃষিজীবী সকলের পুক্রকেই সমানভাবে স্ুুখছুঃখ সহা করিয়া 
আপন আপন কর্তব্য করিতে হইত। তাহাদের প্রত্যেকের একই 
প্রকার আহার করিতে হইত--একই প্রকার শষায় শয়ন করিতে হইত 
এবং একই প্রকার ব্যায়াম করিতে হইত। কেবল ষাহারা যোদ্ধবিস্তা 
ও অস্ত্রচালনা বেশী পরিমাণে শিখিত তাহাদের জন্ত একটু স্বতন্ত্র 
বন্দোবস্ত ছিল। ছাত্রের! জাতিভেদ কাঙাকে বলে তাহা জানিত 
না। তাহারা একত্রে একপংক্তিতে পানভোঞজন করিত -বাদ্দেবীত্র 
মন্দিরে সকলেরই জাতিবর্ণনিব্বিশেষে সমান অধিকার ছিল। 

মিত্র ছুহিতা মৈত্রের়ী জ্ঞানে, গুণে, 'সান্দর্য্যে গার্গী অপেক্ষা 
বিশেষ হীন ছিলেন না। অবগত গাগী যেমন সহজ সহজ্ম শ্রোতা ও 
দর্শকপরিবেষ্টিত সশাক্ষেত্রে যাইয়া বিস্ৃবীদিগের জন্ত নির্দি্ আসনে 
উপবিষ্ট হইয়া অকুতোতয়ে গভীর জ্ঞানগন্ বিষন্েে কুটতর্ক করিতেন 
মৈত্রেয়ী ততদূর পাবিতেন ন'; তাহা হইলেও 'তনি সমস্ত সভা- 
সমিতিতে গাগার অনুসরণ করিতেন । দৈরেরীর পিতা মিত্র) যাজ্- 
বন্ধের সহিত একযোগে একখানি নৃতন যঙ্গৃব্বেদ প্রণয়নে প্রতিদিন 
একত্র সমবেত হইতেন 'গাগার ম্যায় মৈররেয়'ও সেই স্থানে নিবি 
মনে বসিয়। তাহাদের কুটতক ও মীমাংসা শ্রথণ করিতেন । 

একবার রাজধি জনক একটী বরা সভার আযোঞ্জন করিয়। 
তাহাতে দেশের সমগ্র ব্রার্ষণমগ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন । 
সভার অনতিদুরে সুবর্থমাওতশৃর বিশি্ট এক সহঅ গো রাখা 
হইয়াছিল। বাঁজধি সভার উপস্থিত হইয়া উচ্চকগ্ঠে ঘোষণা করি- 
লেন--“ডক্তিভাজন ব্রাঙ্গণষগুলি, আপনাদের মধ্যে যান সব্বাপেক্ষা 
জ্ঞানী (ত্রহ্গজ্ঞ) তিনি এই গোগুলি সইয়া যাউন।” সভায় 
অনেক বাণীর বরপুজের পমাগম হইয়াছিল কিন্তু সকলেই নিবাত- 
নিষ্ষম্প প্রদ্দীপের ন্যায় বাসয়া রহিলেন। তদ্র্শনে যাজ্ঞবন্ধ্য উঠিয়া! 
তাহার জনৈক শিষ্যকে গোশুলি তাহার বাড়ীতে লইম্া যাইতে 
আদেশ করিলেন। বাঁজ্ঞবন্ক্য তখন যাত্র ত্রংশৎ্বর্ধীয় যুবা। 
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সেই সভায় অবশ্য যাজ্জবক্ষ্যের প্রতি প্রশ্নের উপর প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল, কিন্ত বৈশম্পায়নের প্রিয়শিষ। তাহাতে বিন্দুমাত্র পরাজিত 
হন নাই। সভাঘ় মেত্রেযম়ী ও তৎপিতা রাঁজসচিব মিব্রও 
উপস্থিত ছিলেন। তীহারা যাঁজ্ঞবন্ষোন্ন পাঞ্ডিত্য দর্শনে খুগপৎ 
বিদ্ঘিত ও মুগ্ধ হইলেন । 

মৈজ্রেী অষ্টাদশ বধীয়া যুবতী । যৌবনের রূপ ণাবণ্য মৈত্রেয়ীর 
অঙ্গে চল ঢল করিতেছে, কিন্তু মৈরেয়ী জানেন না তিনি 
যুবতী কি বালিকা । মৈত্রেয়ী যথার্প ভালবাদা কাহাকে বলে তাহ 
জানের, ভাই তিশি পিপাশিক] হইতে বনের বৃক্ষটীকে পর্য্যন্ত ভাল- 
বাসেন। মৈত্রেয়ীর চক্ষু আছে, চিনি সই চক্ষু দ্বারা সুন্দর কুৎসিত 
সমগ্র বস্তই দর্শন করেন, কিন্তু সে দৃষ্টি কোন দিকেই আবদ্ধ হয় 
না। বহিজগতের কোন বিষয় াহার জদর স্পর্শ করিতে পারে 
না। মৈজেয়ী যেন ব্রহ্ষচারিণী গগীর আদর্শে অনুপ্রানিত । 

মিত্র তাহার এই তত্বজ্ঞানোন্সাদিনা কন্যাকে কাহার হস্তে 
সম্প্রদান করিবেন সেই চিস্তাতেষে অহনিশ ব্যাকুল। একবার 
জনকপুরের অনতিদূরে একস ক্ষুদ্র পৰ্ধতের উপর যাজ্ঞবন্ধ্য গভীর 
ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। একটা প্রকাগুকায় শার্দ,ল তাহাকে আক্রমণ 
করতে উদ্ধত হইয়াছিল । যাক্জবন্ক্য ইহার কিছুই জানিতেন 
না! মিত্র তখন দুইজন ক্ষত্রয় দেহরক্ষী সমভিব্যাহারে রাজধানী 
অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে যাজ্ঞবন্ধ্যের আশ 
গ্র(ণনাশের সন্ভাবন। দেখিক্সা তৎক্ষণাৎ সেই সশন্্ রক্ষীদ্বয়কে ব্যাঘ্র- 
টীকে সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাহাদের অব্যর্থ শর- 
সন্ধানে ব্যাঘ্ব নিহত হইল এবং যাঁজ্বন্ধ্যও সে যাত্রা! রক্ষা পাইলেন । 

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রাজধি জনকের অনুষ্ঠিত বিরাট সভায় যাজ্ঞ- 
বন্ধে অনামান্ত জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাই মেত্রেযী মুগ্ধ হইয়া 
ছিলেন। তিনি স্প্টই তাহার পিতাকে বলিয়াছিলেন, “আরম হয় 
গাগীর মত আমরণ ব্র্চচাপিণী থাকিব, না হয় যাজ্জবক্ধ্যের 
স্হধশ্মিণী হুইব।” 
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কন্তার এই কথাতে পিতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কারণ, 
যাঁজ্বন্ধ্য বিবাহ করিয়াছিলেন। তিন যাজ্ঞবন্ধ্যের প্রাণরক্ষক, 
যাজ্ঞবন্যের নিকট তাহার কন্ঠার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিলে অবশ্য 
তিনি তাহ] প্রত্যাখান করিতে পারিবেন ন1-এ চিন্তাও মধ্যে 
মধ্যে মিত্রের যনে উপস্থিত হইত কিন্ত মিত্র তত নীচপ্রকৃতির 
ছিলেন না--তিনি প্রত্যুপকারের আশা কারতেন না। 

কাঁত্যের কন্ত। কাত্যান্নী যাঞ্ঞবন্ধ্যেব সহধর্মিণী । কাত্যায়নী 
গাগা বা মৈত্রেয়ার ন্যায় তত্রজ্ঞানপিপাস্ত্র শা হইলেও গৃহকর্থে 
স্থনিপুণা ছিলেন । কি করিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত স্বামীর চিত্তবিনোদন 
করিতে হয়_কন্ধপে অতিথি অভ্যাগতকে কুশাসন, ভূমি, জল ও 
মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ ফর্িতে হয় কাত্যারনী তাহা জানিতেন। কিন্ত 
তাহার গৃহস্থালা সন্বপানর্র এহ গুণ থাকিলেও যাজ্ঞবক্ক্য সর্ধদ। একটা 
অভাব বোধ করিতেন--তি'ন কাত্যারনীর সাহত ধর্মালাপ করিদা 
সুধ পাইতেন না। 

কাত্যায়নী প্রারই শিবিকারোহণে মেত্রেয়ীর নিকট গমন 
করিতেন । এইরূপ শ্াসা যাওয়ার ফলে ছুইছজনের মধো বন্ধুত্বস্ত্র 
আরও দুট়ীভূত হইয়াছিল। একদিন কাত্যায়নী মৈত্রেক্ীকে বলিলেন 
তোমার বিবাহ যদি আমার বাড়ীর কাছে হর, তাহা হইলে আমার 
জীবন বড় সুথে কাটবে। 

মৈত্রেয়ী -আমি যে বিবাহ করব তাহা তুমি কিরূপে জানিলে? 

কাত্যায়নী তুমিও অবিবাহিতা থাকিবে? বড়ই আশ্চর্যের 
বিষয়। তুমি কচি ব্রদ্মচারিণী থাকিতে ইচ্ছা কর? আমি কিন্ত 
স্ত্রীলোকের পক্ষে গাহ্স্থ্য জীবনই ভাল বলিষ্াা মন করি। 

মৈত্রেয়ী-আমিও তাহা স্বীকার করি, কিন্তু স্ীলোকের গাহস্থ্ 
জীবন ছাড়। পৃথিবীতে আর কি কিছু করণীয় নাই? 

কাত্যায়নী -যজ্ঞকার্ষ্যে সহায়তা, দেবতাদের পূজা, ব্রতপালন, 
উপবাস ছাড়া স্ত্রীলোকের আব কি করণীয় আছে? 

মৈৰ্রেয়ী-_আমি তোমার কথায় মত দিতে পারিলাম না। 
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কেন, স্ত্রীলোকের কি আত্মজ্কীনলাতের চেষ্টা করা একট! কর্তব্য 
নহে? 

কাত্যায়নী-ই1, আম ইহা স্বীকার করি, কিন্তু গার্গী ভিন্ন কয়জন 
স্ত্রীলোক এরূপ আ্রজ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছেন ? তাই বলিতেছি, 
আন্মজ্ঞান লাভ কেবল পুরুষদের সাজে । 

মৈত্রেয়ী--আচ্ছা বল দেখি, আত্মা দ্রিনিষট| কি শুধু পুরুষ 
মান্ষেই আছে? আমরা কি আত্ম! ছাড়া ? 

কাত্যায়নী এবার আর হাঁসি সংবরণ করিতে না পারিয়া সহাস্তে 
বলিলেন -“না--না-না। আত্ম! মেয়েমানষেও আছে। আম্মা না 
থাকিলে আমরা কিরূপে কথা বলি, চোখে দেখি, কানে শুনি এবং 
ভাল মন্দ বুঝিতে পারি ?” 

মৈত্রেয়ী--আচ্ছা বল দেখি, আঁক্ম। পুরুষ ও স্ত্রীলোক ইহাদের 
উভয়ের মধ্যে সমান ভাগে আছেন, না পুরুষে কিছু বেশী পরিমাণে 
আছেন? 

হাসিতে হাসিতে কাভ্যায়নী বললেন, আমি 2্োমার সহিত তর্কে 
আটিয়া উঠিতে পারি না। আম্মা সকলের ভিতরেই সমান ভাবে 
আছেন। আম্মার স্ত্রীপুরুষ তেদ নাই। 

তখন মৈত্রেরী বলিলেন, এখন বুঝিলে 'ত আস্মা স্ত্রীপুরূষ সকলে 
সমানভাবে বিরাজিত। তবে কেন স্বীঞ্জাতি পুরুষের স্যার আশ্মঙ্ঞান 
লাত করিরা যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে না? এই বলির মেত্রেয়ী 
ছুঃখিতভাঁবে বলিলেন, যাঁজ্ঞবন্ক্যের স্ত্রীকে আমার নিকট আত্মজ্ঞান 
শিখিতে হয় ইহা বড় দুঃখের বিষয় । 

কাত্যায়নী-কি করিব, সংসার লইয়াই দিনরাত ব্যস্ত থাকিতে 
হয়ঃ এ সব শিখিব কোন্‌ সময়ে ? 

মৈত্রেয়ী _শিখিবার ইচ্ছা থাকিলে সময় অবশ্য হয়। দেখ, 
পুরুষেরা সংসার পালনের জন্য দিবারাত্র অর্থচিন্তা করিয়াও মুক্তির 
কথা ভুলে না, আর আমর! ভ্ত্রীজাতি সাংসারিক কাঁজ শেষ হইলেই 
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আমাদের কর্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে করি। এর চেয়ে আম্ম- 
বিশ্বতি আর কি হইতে পারে? 

কাত্যায়নী--তোমার কথায় আজ আমার ধারণা হইল যে, আত্ম- 
জ্ঞান লাভ করা৷ পুরুষ জাতির ন্যায় স্ত্রীজাতিরও অবশ্বকর্তব্য কর্ম। 
কিন্তু পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের যে কেবল গৃহকর্মেই নিযুক্ত রাখে, এটা 
কি তাহাদের অগ্ঠায় নহে? 

মৈত্রেয়ী- অবশ্য | কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার স্বামী তোাকে 
এ সমস্ত বিষয়ও শিখাইয়াছেন। 

কাত্যায়নী-হ তাহার কোন দোষ মাই, আমিই তাচ্ছিল্য 
করিয়া তাহার কথ! কাণে তুলি নাই। 

মৈত্রেয়ী-তুমি বড়ই ভাগ্যবতী । নহুজন্মের পুণ্যফলে এমন স্বামী 
পাইয়াছ । 

মৈর্রেয়ী ও কাত্যায়নী এইরূপে কথাবার্থা কহিতেছেন, এমন সময় 
কয়েকজন পরিচারক শিবিকা লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, 
কাত্যায়নী মৈত্রেয়ীর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন । 

এই ঘটনার ছুই বৎসর পরে বাজ্ছবন্তোর সহিত মৈত্রেয়ীর শুল- 
পরিণয় হইয়| গেল। সেসময়ে এইরূপ বভ্বিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। 
যাজ্ঞবন্ধা বিবাহের পৃৰ্র পৃর্বপত্রী কাত্যায়নী অনুমতি লইয়াছিলেন। 
কাত্যা়নী বলিয়াছিলেন,“মৈত্রেষীর ন্যার স্বপত্বী পাইলে আমার সুখের 
অবধি থাকিবে না।” বিণাহের পর মেতেয়া স্বামীগৃহে যাইয়া পুর্ব 
ধর্মচিন্তা লইয়া কালাতিপাত করিতেন। কোন দিনও যুবতীজনসুলভ 
ইন্দ্রিয়বৃত্তির বশে স্বাশীর কায়িক সুখের অভিলাধিণী হন নাই। 
প্রতিদ্দিন সন্ধ্যাকালে যাজ্জবন্ধ্য পত্রীদ্বয়কে লইয়া তপোগৃহে বসিয়া 
তাহাদিগকে ধর্ম সম্বন্ধে নানা একার উপদেশ প্রদান করিতেন। 
মেএ্রেয়ী তাহার সহিত নান। প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে বাদা্বাদ করিতেন। 
যাজ্ঞবন্ধ্য তাহার গতীর পািত্য দর্শনে আনন্দিত হইতেন। 
এইভাবে ধর্মীলোচনা! করিতে করিতে যখন রাত্রি অধিক হইত, 
তখন ষাঁজ্ঞবন্ক্য ও কাত্যায়নী শয়নাগারে চলিয়া যাইতেন; মৈজ্রেয়ী 

৪ 


রর উদ্বোধন 1 [.১শ বর্ধক বয় সংখ্যা । 


সেই তপোগৃহেই বপিয়া নিশীথ বাতি পর্য্স্ত তগবত্ধ্যানাদি 
করিতেন । 

আমরা যাজ্ঞবন্ধ্যকে প্রকত খ্বামী ও স্রী-দয়ের ধর্খাগুরুরূপে দেখিয়াছি 
_-দ্বেখিয়াছি তিনি আপন সহধশ্মিণীদ্বয়কে তোগের পথে না যাইয়া 
ত্যাগেষ পথে যাইতে শিক্ষা দিতেছেন। গৃহের বহিভাগে জানপিপাস্থ 
ছাত্র এবং গ্রহাভাঙ্গরে মৈরেযীর হতাম বরঙ্গবাদিনী সহধাম্মণী 
পাইয়া তিনি বড় সুখে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। 
কাত্যায়নী সংসারপন্থে দক্ষতা দ্বারা যাঙ্ঞবন্ধোর গৃহস্থালী অক্ষুঃ্ 
রাঁণিয'ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি নাহার ধর্মীলোচনার অভাপ পুরণ 
করিতে পারিতেন না? দৈতেধা সেই অভাব পুরণ করিবা- 
ছিলেন । মৈত্রের়ীর কোন সম্তানদস্তি হয় মারি আর হইবেই বা 
কিরূপে? তিন স্বামীর আহ্ব-নের স্পহ। আরও বলবশী ককিতেশ 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন দিন সাহার ভোঁদাশ। মিটাইবার ত সাধ 
করেন নাই। যাঁক্গবন্থা সংসারত্যাথকাঁলে* টমত্রেয়ীকে তাহার 





|%হাখহ যাজব্লালা ছে ভারে বগবতদে জেমা উ কাত্যায়নী 91 তিয়োহ ৈজেযী 
রক্ষবাদিনী বব লীগুজৈ, বতঠি কাভায়নাণ » যাজবক্োহনাদবুভ্মপাকরিষান্‌ ! 

মৈজ্রেয়ীভি হোবাচ বাচ্ছবন্য; প্রজিঘান ব! আরেইহ্সম্মাত স্থানাদঞ্গি হস্ত তেহনয়। 
কাত্যায়না।স্তং ফরবাণীতি। 

সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যন ম উযং ভগে।: সর্দা! পথিবা বিদ্বেন পুর্ণা স্যাৎ সাং স্বহং 
তেনায়তভহছে।! নেভি নেতি হোবাচ বাজবে ফটথবোপকরণবভ।ং জীবিত।; 
তধৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্ন্ত তু নাশ্ন্তি বিতেনেতি। 

সা হোবাঁচ মৈভ্ত্রেয়া যেনাহং নামত আতা কিনহত তল কধাং বদের ভগবানু 
বেদ তদেব মে বিবাহীতি | * ল » 

নহোবাঁচ ন বাঁ রে পতাত কানায় পাতি অিয়ো ভবত্যাজ্মনস্ত কামার পতিঃ 
প্রিয়ো ভবতি ন বাঁ অরে লীয়ায়ে কামার জায়! প্রিয়। ভবত্যাত্মনস্ত কামায় জায়। 
প্রিয়া ভবতি * * : নবাঁঅরে সর্ধ্বস্ত কামায় সব্বং িয়ং ভবত্যাত্ুনস্ত কামনায় সর্ধবঃ 
প্রয়ং ভৰত্যা্ম( বা অরে ভষ্টবাং শোতবো। মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্যঃ | 

বৃহদারণাক, ৪, ৫। 
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সম্পত্তির অংশ লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মৈত্রেরী তাহ! 
লইতে অস্বাকার করিরা নজ্জন বনে যাইরা তগব্দারাধনা করিতে 
করিতে নিজের পাবনো চিত বামে চলির। গেলেন, 





৯ শা পিপিপি ০ 


সীজ্যবন্ঠ্যের ছুই পত্ভী ছিল- মত্রেয়ী ও কাজায়নী। তাহাদের অধ মৈজেষী 
ব্রহ্ষবাদিনী ও কাতায়নী সাধারণ আ্রীলেকের মার গ্রহকগ্ঠনিপুণা ছিলেন। এই 
অবস্থায় যাজ্ঞব্ধা সংসরা্ুম পরিভাগ কত, পন্বাসাশ্রম শ্রহণ করিতে ইচ্ছ! করিয। 
মেত্েরীকে নঙ্েধন ক্রিয়া বলিলেন, জন এই সনে ১ পাহশ্থযাশ্রম ) কইভে প্রত্রঙগা। 
গ্রহণ করিতে ইচ্চ। করিয়াচি; মদ উচ্ছি। কর, এমা ও ও কাঙ্ায়নীর সধো বিষয় 
[বিভাগ করিয়! দি! 

তখন মৈত্রেযা জিজ্ঞাঁনা করিলেন। ভিনবদ, যাগ আমানত ধম পারা পরিপুণ এই 
সনাগরা পৃথিবী লাভ হর তিঠ1 হনে কি আম অনুতিত লাভ করব ও 

যাজ্ঞবন্ধা বলিলেন, ''না, ন, গুব ধনী বাক্িব জীবন ঘেকপ হয় তোমার জীবনও ঠিক 
সেইরূপ হইবে । ধন দ্বারা অসৃতত্বলাভের কোনই গাশা নাই ।” 

এই কথা অনিয়। মৈত্রেরী বলিলেন, যা দ্বার আমার অযতত্ব লাভ হইবে না. 
তাহা লইয়া আম কি কারব: ভগবন্‌, খঙ্থা নী কেবল অসৃতত্ব লাভ হয় এরূপ যাহ! 
জানেন তাহাই আমাকে বলুন1/ঃ 

যাঁজ্ঞবক্ধ্য বলিতে লাগিলেন, 'প্রযে। £কহ কখনও পতির জন্তু পতিকে ভাল- 
বাসে না-পতিগ মবধো মেহ আসা রহিয়াছে এবং সেই আতকে কামনা 
করে বলিয়ই পতি এত প্রিয় বোধ হয় “কহ কখসপও পতীয় জন্ত পতীকে ভাগ- 
বাদে না-পত্বীর মধ্যে সেই আত্স। গ্হয়াছেন এবং দেই আত্মাকে কামন। 
করে বলিয়াই পত্রী এভ প্রিয় বৌধ ইয়। এংরীপ নত কিছু উব্য বল, তৎসমুদয়ের 
জন্ঠ তাহারা প্রিয় বৌধ হয় ন|--তাহাদের মর্ধে সেই আত্ম! রহ্িয়াছেন এবং সেই 
আত্মাকে কীমন! করে বলিয়!ই সেই সমুদয় ভ্রধ্য এত প্রিয় বোঁধ হয়। পরিয়ে, 
একমার আত্মাই দর্শন, শ্রবপ, মনন, ও ধীন কিবা বন্ত। উস] 





স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । 
€ ১) 
বেনুড় মঠ। 
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প্রিয় 

সংসার স্বার্থপর্ণ ইহ! ঞ্বসত্য, কিন্তু যখন সংসারেই থাকৃতে হবে 
তখন শুধু “সংসার স্বথার্থপূর্ণ” ইত্যাদি বলে বৃথা চিন্তা করা যুক্তিসঙ্গত 
নহে । একব।গ এবাক্যের সত্যত? খুব তাল করে চিন্তাযুক্তি সাহায্যে 
ধরণ করে নিয়ে কাজে লেগে যেতে হবে। সংসার স্বার্থপূর্ণ থাকুক্‌ 
কিন্তু আমি যেন তাই বলে স্বার্থপর না হই, ইহাই উদ্দেগ্ত । স্বার্থ না 
থাকলে সংসার চল্বে কেন? সংসার যখন ভাছে তখন স্বার্থ থাকবে, 
এটা যে একটা! বেশী কিছু দোষের তা নয়; কারণ, ভগবান্ই সংসার 
স্বজন করেছেন এবং তার মায়াতেই এই সমস্ত স্বার্থের স্থষ্টি। এখন 
কথা হচ্ছে যে, নিজেকে স্থার্থহীন হতে হবে। সংসারের দোষ না 
দেখে, নিজের কি দোষ তাই মগ্রে দেখতে হবে। পিতামাতার 
স্বার্থ থাকৃবে না তকি থাকবে? তীরা তো আর অত নিংস্বার্থ তাৰ 
বুঝ তে পারেন নাই ; তার। চিরকাল স্বার্থ চিন্তা করে এসেছেন, তাই 
এখনও স্বার্থ খুঁজ ছেন-_-এতে তাঁদের যে বন্ড একটা দোষ আছে তা 
নয়। হোন্‌ তার! স্বার্থপর--কিন্তু তাই বলে কি আমাদিগকেও 
তাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন তক্তিহীন হতে হবে? তা যদি হই, তবে 
আমর! যে নিংস্বার্থভাবের পড়াই কর্তে যাচ্ছি তার অস্তিত্ব কোথায় 
থাকে? একজন স্বার্থপর বলে কি আমাকেও স্বার্থপর হয়ে উপযুক্ত 
সম্মান, তক্তি, স্নেহ দেখাতে বিরত হতে হবে? এটা একেবারে ভুল। 
জগতে সমস্ত স্বার্থপরতা সহ্থ করে আমাদিগকে স্থার্থগন্ধমাত্রহীন 
হতে হবে, এই হচ্ছে আদর্শ। আদর্শ ঠিক থাকলে, মনে এই জোর 
থাক্লে, ধর্মপথ হতে কেউ কাউকে বিচলিত কর্তে পারে না। ধর্মের 
পথে মন প্রাণ দিয়ে অগ্রসর হন। পথে যে সমস্ত বাধা বিদ্ন আসে 


ফাল্কন। ১৩২৫।] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । ৯৩ 





মনে খুব জোর এনে সেগুলিকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করুন। আর 
দিনরাত প্রার্থন করুন যে হৃদয়ে জোর--বল-_তেঞজ পান । তেজ না 
থাকলে কিছুই হবে না--এই তেজরূপ রজঃ হৃদয়ে না আস্লে সব্বগুণ 
কখন আস্বে না। আর সত্বগুণ না আসলে ব্রহ্ম কথনও মনে প্রতি- 
ফলিত হবেন ন!। নিজেকে প্রথমে বিশ্বাস কর্তে শিখ তে হবে-_এই 
মনে করৃতে হবে যে আমর প্রভুর সন্তান, আমাদের মধ্যে দৌষ, স্বার্থ 
কখনও আদ্বে না; আস্বার চেষ্টা করূলে তখনই মনে জোর এনে 
ঠেলে ফেলে দিতে হবে । কর্তব্য কীর্ধ্য করে মান, আর ভগবানের 
দিকে মন প্রীণ চেলে দিন, ক্রমে ক্রমে তিনিই সব সুবিধা করে 
দেবেন। যদি আন্তরিক হয় তবে সব হয়ে যার। ঠাকুরের এক 
একট! ভাব নিয়ে খুব চিন্তা করুন, তার মন্ম উদঘাটন করে কার্ষ্ে 
পরিণত করুন। ঠাকুরের তাঁবান্থুযারী কার্য করাই ঠাকুরকে মান্ত 
করা, নতুব! শুধু ছুটে? ফুল ফেলে দিয়ে কিন্বা ভাবে ছু মিনিট আহা-হা 
করে কেউ কখনও বড় হয় নি। তক্তি খুব থাকবে আর তার চিন্তায় মগ্ন 
হয়ে ষেতে হবেঃ অথচ সমস্ত তন্ন তন্ন কনে বিচার করে নিতে হবে। 
বুদ্ধিশক্তিকে পরিচালিত করতেই হবে নতুবা উপার নেই। সেইজন্য 
ঠাকুর বলেছিলেন, “ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?” ইতাযাদি-_ 
ঠাকুরের কথাগুলিকে ধ্যান করে করে শিতে হবে। তবে ওর ভিতরেৰ 
মানে জেগে উঠবে । অধিক কি, তম কিছুই নেই। হল না বলে 
হতাঁশ হতে নেই। অসীম ধৈর্য্য চাঁই, নতুবা এ পথের পথিক কেহই 
হতে পারে না। ইতি-- 
শুতাকাজ্জী, 
প্রেমানন্দ । 


য্ঠ, বেলুড় ! 
১৭৫৯৭ 
মেহাস্পদেবু- 
তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইলাম। কত লোক 


৯৪ উদ্বোধন । | ২১শ বধ-ংয় সংখ্যা। 











কতদ্িকে চলিবে, সে সব দিকে কি দেখিতে আছে? “খজুকুটিল- 
নানাপথজুষাং হবণায়েকোগম্য স্বমসি পরমামর্ণব ইধ 1” কত লোককে 
কত প্রকারের পথ দয়ে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন [তানই জানেন, আমর। 
কি বুঝিব ? আমরা এই ৮৬০৮৫ 00706 এ নান। লোকের ০6101 
দেখচি, এই আমাদের কার্যয। তুমি আমার ভালবাসা জান্বে। 
তুমি অসঙ্কোচে এখানে আসিয়া ঘতদিন ইচ্ছ। থাকিতে পার । ইতি-_ 
শুভাকাজ্কী; 
প্রেমানন্দ। 


তে 
সপ 


বেলুড় মঠ। 
৬1৭১৫ 
কল্যাণপরেষ-- 
তোমার পত্র পাইয়া সুধা হহলাম । প্র- গত কল্য রওনা হই- 
রাছে। সুধীর মহাাজের যাওয়া সম্বন্ধে তাহার নিকট সবিশেষ 
শুনিবে। প্রাণ ভরিরা ঠাকুরের পুজা সেব কর । তাহার ধানে, 
জপে ডুবিয়া যাও। তাহাতে যদি মন শমর্পণ না করিতে পার, তবে 
আর কাশী মক্কা গিয়া কি হইবে ? মন দিয়া যদি ডাক তবে এখানে 
বসিয়াই পাহবে, মঠে আপিবার কোন প্রঘ্োজন নাই, [11551 
এর 1650150106001)5 কি হইতেছে ? কাহারও সহিত বিবাদ 
বিরোধ না করিয়! সকলকেই ঠাকুরের সন্তান জানিয়। সকলকে পরম 
আত্মীয় ভাবিঘ্বা ভালবাসিয়া চলিয়া যাও । সুখ্যাতি অখ্যাতির 
দিকে মোটেই দৃষ্টি দিবে না । যদি কিছু থাকে তো দিয়া যাও, প্রতিদান 
চাহিও না.কাহারও নিকট কোন আশা করিও না। ভূ- বাবু অতি 
স্থন্দর লোক! সবই সুন্দর, অতি সুন্দর অসুন্দর কাহাকেও তো 
দেখি ন1।*** প্রভুর লীলার তোমাদের আদর্শ জীবন দেখাইবার জন্যই 
তোমাদের জন্স এইটী মনে রাঁখিবে। ইতি-- 
শুভাকাজ্ফী, 
প্রেমাশন্দ। 


ফাঁন্ধন, ১৩২৫ |] স্বামী প্রেমানান্দের পত্র । ৯৫ 








(৪ ) 
শ্রীরামকুষ্চম্ঠ। বেলুড় । 
২৭।৭১৫ 

কল্যাণবরেধ - 

তোমার চিঠি যখাসমঘ়ে পাইরাহি। মনটাকে রেখে দাও 
শ্রীশ্রীগুরুর পাদপদ্মে। দেহটা যেখানেই থাকুক না কেন তাবন1! কি ? 
“যান করুবে মনে, বনে, কোণে” । লম্বা চওড়া কথা কণ্স্থ করলেও 
কিছু হর না; তীর্থে সাধু সঙ্গে পড়ে থাকলেও কিছু হয় না। চাই মন 
মুখ এক করা! ছি! ডুবে কেন” ওসব ভাব মনে আস্তে দিও 
না। কতজন্মের স্ুরুতির বলে -ত আশয় পেয়েছ। তার কপা 
পেলে কি মানব কখনও ডোবে? ডম আবার কতঙজনকে তুল্বে, 
এই ধারণা দিবারার হাদরে পোষণ করৃবে। ৯০৪ ৪0110 0100501) 
01711011017 01 001 1070. নইলে--ক্লুপ! কব্বেন কেন? [)61):65- 
51). গুলে! দুর করে দিবে! ভাবব---রু কপায় আমরা নিত্য. 
মুক্ত-শুদ্ব-বুদ্ধ। 

মিশনের £৮০0181170510 8 হছে শুনে আনন্দিত হলাম । 
পাঁচটা লোক যদি এক মন হর তাংলে পৃথিবীর ভাবযাজ্য 
বদলে দিতে পারে । কতকগুলো লোক শিন়্ে হে চৈ কল্পে হয় না। 
কিন্ত বিশ্বাসী, সৎ্সাহসী, নিভীক জদয়ধান্‌ পাচ পাত জন থাকলেই 


ধর্শবীর, কম্মুবীর, দ্রানবীবর। ভগবানের নামে খুব স্ফন্ডি কর্বে। 
মনে কখনও হতাশ ভাব, অবিশ্বাস স্কান দিও না। লেগে যাও, লেগে 
সাও, খুব মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরের কাছে লেগে যাও। অতিমান 
আস্বার সুযোগ দিও না। ইত -- 


শুভাকাজ্জী, 
প্রেমানন্দ । 


৯৬ উদ্বোধন । ; ২১শ বর্বর সংখ্যা । 





শীরামকুষ্ণমঠঃ বেলুড় । 


২৭।১৯।১৯৫ | 


পরম মেহাষ্পদেধু-- 

তোমার কার্ড পাইয়া আনন্দিত হইলাম। গত বুধবার 
প্রয়াগ থেকে মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে মঠে এসেছি । এখন মঠের সকলে 
ভাল আছে। তোমরা হৃধীকেশে অনেকগুলি জুটেছ--গাজন নই ন। 
তয়! লম্ষলষ্ট হইও না, এইটী বিশেষ নজর রাখবে) শোমতা সবাই 
সিদ্ধ হরে যাও, শ্রীত্রীপ্রভুর ও পরম উদ্বাবু স্বামিভীর নাঁষ নেবার 
উপযুক্ত হও। তোমরা বঙ্গদেশের আদর্শত্যগী এই ভাবে তোমাদের 
জীবন প্রস্তুত কর্তে হবেই হবে। কেবল পরের ঘাঁড়ে চড়ে তীর্থভ্রমণ, 
উত্তম ভোজন ও ছুচারটী বচন ঝাড়বার জন্ত তোমাদের জন্ম নয়। 
ঘোর 'নপস্তায় লেগে যাও, :অভিমান ধ্বংস করে বস্থ লাভ করে তবে 
ফিরবে । ভারত-কেবল ভারত কেন, সারা ভুবন তোমাদের 
দেখে অবাক্‌ হবে, আচার্ষ্ের স্থানে বসাবে । তবেই তোমর৷ বেলুড় 
যঠের সাধুতক্ত । নতুবা গেটের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘোর! সাধু 
হিন্ুস্থানে প্রচুর । হও পবিত্রঃ হও অকপট ; আর প্রাণ থেকে প্রার্থনা 
কর, প্রভু রক্ষ! কর, প্রভু রক্ষাকর বলে। পর দগগাল প্রভু বল 
দেবেন, বিশ্বাস দেবেন, শ্রদ্ধা দেবেন। অস্ত্র থেকে ডাক তিনি 
শুন্বেনই শুন্বেন। রা-প্রভৃতি সকলকে আমার ভালবাসা 
জানাবে ও তুমি জান্বে। আমি তাল এ বড়াই রাখিনে। আমি 
এসেছি শিখ তে-খেখার শেষ নেই, অন্ত নেই। ঠাকুর আমাদের সৎ 
মন বৃদ্ধি দিন, এই প্রার্থনা । হরি মহারাজের শবীর তত তাল না 
থাকায় তারক দাদার সহিত ৬কাশীতে আছেন। তাহার সহিত অতি 
আনন্দে প্রভুর প্রসঙ্গে দিন কাট তো । মহারাজ তাহাদের এখানে 
আন্বার জন্য চেষ্টা কর্বেন। শু-ঢাকার় এক অভিনব জাগরণ 
আনয়ন করেছে শুন্লাম। আহা! প্রভুর নামে লোক জাগুক্‌, 


ফাল্গুন, ১৩২৫1] ধন্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা ? ৯৭ 





নবজীবন প্রাপ্ত হোক্‌ঃ মোহ কেটে যাক, আনন্দ লাভ করুক্‌--এই 


গ্রেমানন্দের আন্তরিক প্রার্থনা । ইতি-- 
শুভাকাজ্কী, 


প্রেমানন্দ । 


ধর্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা ? 
(স্বামী বিবেকানন্দ ) 


নারদ একসময়ে সত্য জানিবার নিমিত্ত স্নত্কুযারের নিক গমন 
কৰিয়াছিলেন ! সনত্কুমীর টিজ্ঞাপা করিলেন, “আপনি এপর্যন্ত কি 
কি বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন ?” নারদ উত্তরে বলিলেন যে, তিনি 
সমুদয় বেদ, জ্যোতিষ এবং আরও বহুবিধ শামস অধ্যরন করিয়াছেন 
কিন্তু কিছুতেই তাহার শান্তি হইতেছে না। পর্পে উভয়ের মধ্যে অনেক 
কথাবার্তী হইল? এ প্রসঙ্গে সনত্কুমীর বলিলেন--বেদ, জ্যোতিষ) 
দর্শন প্রভৃতি যাহ! কিছু বল, দমস্তই অপরা বিদ্যা,-সমুদয় 
বিজান শাস্ত্রও অপর বিগ্ভার অন্তভূক্ত । যাহ! দার! ব্রহ্গোপলব্ধি হয় 
তাহাই সর্ধশ্রেষ্ঠ জ্ঞান--তাহাই পরা বিস্তা। এই ভাবটী সকল ধর্মের 
মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইহেতু ধর্মই চিরকাল পরা বিষ্ভার 
স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । বিজ্ঞানের অধিকার আমাদের 
জীবনের এক ক্ষুদ্র অংশেই সীমাবদ্ধ কিন্তু আমরা ধন্ম দ্বারা যেজ্ঞান 
লাভ করি তাহা তত্এচারিত সত্যের হ্যায় অনাদি অনন্ত _-অসীম। 
এই শ্রেষ্ঠত্ব হেতুই ধর্ম অনেক সময়ে সমুদয় অপরা বিদ্বাকে 
দ্বণার চক্ষে দ্রেখিয়াছে ; শুধুই তাহা নহে, অনেক সময়ে অপবা 
বি্কা8 সাহায্যে নিল সত্যত। *মাণ করিতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত 
হইয়াছে । ক্লে, সারা পৃথিবী জুড়িয়া পরা বিগ্ধা ও অপরা 
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বিচ্ভার মধো সংগ্রাম চপিরা আপিতেছে পরা বিদ্ভা। অপরে।- 
ক্ষানুভূতিরূপ অন্রান্ত পধপ্রদর্ণকের অধীনে চালিত বলিয়। অপর 
বিগ্ভার কথায় কর্ণপান্ত করিতে আদে বাজী নখে, আবার অপর: বিগ্যাও 
তীক্ষু যুক্তিন্চাররূপ ছুরিকা সহাঁয়ে ধর্ম যাহা কিছু উপস্থাপিত 
করিতেছে তাহাই কাটিয়া টুক্প্ণা টুকৃরা কিয়! দিতেছে । সকল দেশেই 
এই সংগ্রাম চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে । ফলে, ধন্মসম্প্রদায় 
সমূহ শারশ্বার পরাজিত ও উন্ম,লিতপ্রার হইয়াছে) ফরাসী বিপ্লবের 
সময়ে মানবীয় বিচার বৃদ্ধিকে দেবতার আপনে বসাইয়া যে পুজা করা 
হইয়াছণ মানবোতিহাসে উহা ভতার সর্বপ্রথম পুজা নহে, ইহা! 
অতীত ঘটনার পুনবারৃদ্ি মাতাঃ তবে বদমাঁনে উহা! রহত্বর আকার 
ধারণ করিয়াছে । পদ্ার্থবিজ্ঞানসমূহ এক্ষণে শ্রে্ঠতর যুক্তি দ্বার! স্বীয় 
ভিত্তিকে পুর্বাপেক্ষা দডতর করিয়াছে এবং ধর্মস্মৃহ তদভাবে ক্রযশ: 
ভিত্তিহীন হইয়। পড়িতেছে | বৈজ্ঞানক উন্নতিতে ধর্দের সব্বনাশ 
সাধিত হইয়াছে; আধুনিক লোকেবা প্রকাশে যাহাই বলুন না কেন, 
অন্তরে অন্তরে জানেন ঘষে “বিশ্বাসের? ধুগ চলিধা গিাছে ! কতকগুলি 
সংঘবদ্ধ পুরোহিত বলিতেছে বলিয়া অথবা অমুক পুস্তকে লেখা আছে 
বলিয়। কিম্বা লেকে পছন্দ করে বলিঘ্বাই যে তাহাকেও বিশ্বাস করিতে 
হইবে আধুনিক লোকের পক্ষে ইহা একেবারেই অসম্তব। অবশ্য 
কতকগুলি লোক আছেন ধাহারা তথাকথিত লৌকিক মতে বিশ্বাস 
করেন কিন্তু ইহাও ক্রুব সত্য যে তাহা! মে।টেই চিন্তা করেন না। 
বিশ্বাস করা দপ ব্যাপারটীকে “চস্তাহীন তা প্রক্তত অনবধানতা” বল! 
যাইতে পারে । এইকপ সংগ্রাম চলিতে থাকিঙ্গে অচিরেই যে সমস্ত ধর্ম- 
মন্দির চুর্ণ বিচর্ণ হইর] ধূলিসাৎ্ৎ হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহার হস্ত হইতে উদ্ধারের কোন উপায় আছে 
কি? আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে বলিতে হয়, ঘন্তান্ট সমুদয় বিজ্ঞান 
ষেরপ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, পর্মও সেইরূপ যুক্তির উপর প্রতিষঠিত কি 
না? পদার্থবিজ্ঞীন ও অন্যান্য বাহাজ্ঞান সন্বদ্ধে আমরা যে অনুসন্ধান 
গ্রণালীর অনুস্ণ করি, ধর্মবিজ্ঞান সন্বন্ধেও কি আমাদিগকে ঠিক 
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সে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে? আমার মতে, হাই অবশ্য 
কর্তব্য, এবং যত শীঘ্ব এরূপ করা হয় তঠই মঙ্গল। যাঁদ কোন ধর্ম 
এরূপ অনুসন্ধানের ফলে বিনষ্ট হর, ভবে বুবিতে হইবে; উহা বরাবরই 
তুচ্ছ নিরর্থক কুসংস্কার মার ছিল; আর এক্প ধর্ম যত শীঘ্র 'বনষ্ট হয় 
ততই ভাল; আমার দুঢ় বিশ্বাস ইহার বিনাশই জগতের পক্ষে পরম 
কল্যাণকর | এরূপ অনুপন্ধানের কলে, বঙ্বোর যাহা কিছু হেয়, অকিঞ্চিং- 
কর তাহা অবগ্তই পরিতত্ত হইবে ,কন্ত উহার ।নগুঢ় তন্বসযূহ অধিক- 
তর সমুজ্জল হইরী উঠিবে । পদা“নিগ্ঠ1, বসাঁয়নবিগ্ঠা প্রভৃতির 
সিদ্ধাম্থগুলি যভটা 1স্পানসন্মশ্ত উহা থে অন্ততঃ ভতট! বিজ্ঞানসম্মত 
প্রমাণিত হইবে ভাতাতে কোন সন্দেহ তাহ, অধিচন্ত ইহা তদপেক্ষা 
অধিক শক্তিশালী হইব । কারণ, ধন্মের স্ত্যত!র প্রমাণ আত্যন্তারক 
অনুভূতি পদার্থবিদ, রসাসনবিদ)] চভ্তির সেরূপ কোন প্রমাণ 
নাই। 

ধাহারা পন্মের ঘণো যু অনুসন্ধানের প্রয়োজনীরতা অস্বীকার 
করেন, আমাদের মনে হয়ঃ ভাহারা নিগ্রোহ যেন নিজেদের মত 
থগ্ডন করেন। দুষ্টান্তস্বরূপ, গ্ীপ্কানগণ বলেন বে? তাহাদের ধর্মহি একমাত্র 
সত্য ধন্ম। কারণ, ইহা ভগবদ্থা এবং অনুলের নিকট প্রকাশিত 
হইয়াছিল । মুসলমানণ তাহাদের ধন্মস্বন্ধেও ঠি এইরূপ দ্বাবা 
করেন এবং ঠিক এই কথাই বলেন কিন্তু গ্রান্ীন মুস“মানকে বলেন, 
তোমরা যে শীতি শক্ষা দ1ও তাহা কোন কোন স্থলে ঠিক নহে। 
যেমন দেখ তাই, তোমাদের কোরাণে বলে” বিধন্মীকে বলপূর্বক 
মুসলমান ধর্দে দীক্ষিত করা উচিভ এবং সে বদি ঘুসলমান ধন্মন গ্রহণ 
নাকবে তদে তাহাকে হতা। করা উঠ৩. শা যে মুসলমান এপ 
ধাকেরের প্রাণবধ কারবে তাহার ঘতই পাপ বা ছুঙ্গাত থাকুক না 
কেন, নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন কারবে ” মুসসখান প্রতুাততরে বালবেন-- 
“কোরাণে যখন এরূপ বলিতেছে তখন আমা? পক্ষে এরূপ করাই 
ঠিক, উহা! না করাই আ।মার পক্ষে পাপ?” খ্রীষ্টান বলেন--“কিস্ত 
আমাদের শাস্ত্রে ত এরূপ বলে না” মুসলমান বলেন--“ওস৭ আমি 
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জানি না। আমি তোমাদের শাস্ত্র মানি না। আমাদের ধর্শশাস্ত্রে 
বলিতেছে--“সমুদয় বিধন্ীকে বধ কর।” ইহাদের মধ্যে কোনটা সত্য 
কোন্টী মিথ্যা তুমি কি কবিষা জানিবে £ নিশ্চয়ই আমাদের শাস্ত্রে যাহ। 
লেখা আছে তাহাই সত্য- তোমাদের শান্তর যে বলিতেছে “হত্যা 
করিও ন1” তাহা ঠিক নহে। হে বদ্ধাবর, তুমিও ঠিক এই কথাই 
বলিবে; তুমি বলিবে, জিহোব। ইভদিদ্িগকে যাহা করিতে বলিয়।- 
ছিলেন তাহাই কর্তব্য এপং তিনি যাহা! করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন 
তাহাই অকর্তব্য। প্মামিও সেইদপ বলিতেছি, আল্লা কোব্রাণে 
বলিয়াছেন, এই এই কর্ম করা উচিত, এই এই কর্ম করা উচিত 
নহে এবং ইহাই সত্য মিথ্যার একমাজ কষ্টিগপাথর 1” ইহাতেও খ্রীষ্ট- 
ধর্দীবলব্বী ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হইয়া কোরাণের নীতির সহিত খ্রীষ্টের 
শৈলোপদেশের নীতির তুলন। করিবার ছেদ করিয়া বসেন। ইহার 
মীমাংসা কিরূপে হইবে? শান্ত্ দ্বারা কখনই হইতে পারে না-কারণ, 
শান্্রসমূহই পরম্পর বিবদমান, তাহারা কি করিয়া বিচারকের আসন 
গ্রহণ করিবে? সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এমন একটা 
কিছু আছে যাহ! এই সকল ধন্মশান্্র হইতে অধিকতর সর্বজনীন, 
পৃথিবীর যাবতীয্ ধর্মনীতি হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠ ঘাহা বিভিন্ন জাতি- 
সমূহের বোধিলন্ধ জ্ঞানের গভীরতার তুলনাযূলক পিচার করিতে সমর্থ । 
আমব1 ইহা নির্ভীকতাবে, স্পদভাবে স্বীকার করি বাঁ না করি, ইহ] 
বেশ বুঝ। যাইতেছে বে, এইধানে আমর যুক্তির আশয় গ্রহণ করি। 
এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতেছে, এই যুক্তিবূপ আলোক বোধিলন্ধ জ্ঞানসমূহের 
পরস্পর তুলনায় বিচার করিতে পারে কিনা; স্বীয় বিচারের 
মাপকাঠিতে ঈশ্বরাধতারগণেরও বিরোধের মীমাংসা করিতে সমর্থ 
কিনা, এবং ধর্মের কোন হস্ত ইহার আদে। বুঝিবার শক্তি আছে 
কিনা? যদি উহার এই শক্তি নাথাকে, “বে যুগ যুগ ধরিয়া শান্তর- 
সমূহের ও অবতাবগ্রমুখ পুরুষগণের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়। 
আসিতেছে তাহার মীমাংসা হইবার আর কোনই আশা নাই । কারণ, 
ইহা স্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সমস্ত ধন্মহ মিথা ও পরস্পর সম্পূর্ণ 
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বিরোধী,_তাহাঁদের মধ্যে নীতির কোন সুসমপ্তস ধারণ] নাই । ধর্মের 
প্রমাণ মানুষের প্রাকৃতিক গঠনের সত্যতার উপর নির্ভর করিতেছে 
-কোন পুস্তকের উপর নহে । এই পুস্তকসমূহ দানুষের মানসিক গঠন, 
স্বভাব চরিক্র ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ--ফলমাত্র | পুস্তকে মানুষ তৈয়ার 
করিয়াছে ইহা ত কেহ কখনও দেখে নাই । যুক্তিও সেইরূপ মানুষের 
গ্রাকৃতিক গঠনরূপ স'ধারণ কারণের একটা ফল এবং আমা- 
দিগকে এই অন্তঃপ্রকৃতির আশুয গ্রহণ কাত্রতে হইবে । আম যুজি, 
বলিতে কি বুঝি? বর্তমানকালে প্রতোক স্বীপুরুষের মধ্যে 
যে জিনিষটার অভাব আমি আহাকেই লক্ষ্য করিতেছি অর্থাৎ 
লৌকিক বিদ্যার আঁবিদ্ক-« নিয়মাবলি ধশ্ম সন্বন্ধেও প্রয়োগ 
করা! যুক্তির প্রথম নিয়ম এই যে, বিশেষ ঘটনা সামান্ত 
ঘটনা দ্বারা এবং সামান্য ঘটনা অধিকতর সামান্য ঘটন1 দ্বার। 
ব্যাখ্যাত হয়, এইরূপে আমবু' অবশেষে সর্ধজনীন ঘটনায় উপনীত 
হই। আমাদের নিয়মসন্বন্ধীয় ধারণা কথ! ধরুন । কোন একটী ঘটন। 
ঘটিলে, যাই আমরা জানিতে পারি, ইহ! অথুক নিরযের ফল, অমনি 
আমর সন্তুষ্ট হই 7) এ৭ং উহাকে এ ঘটনার ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়া মনে 
কপি। প্রব্যাধ্যার অর্থ এই থেঃ যে একটা মাত ঘটনা দর্শনে আমরা 
বিশ্ময়ান্বিত হইয়াছিলংম তাহা এ প্রকার বহু ঘটনাবলীর মধ্যে 
অন্যতম এবং ইহাকেই আমর! নিয়ম বলি। একটী আপেল পতিত 
হইতে দেখিয়া নিউটন চঞ্চল হহয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন, 
সমস্ত আপেলই পতিত হয় তখন তিনি সন্তষ্ট হইলেন এবং উহাকে 
মধ্যাকধণ নাম দ্রিলেন | মানবীয় জ্ঞানের ইহাই একমাত্র পন্থা । আমি 
পথে একটী প্রাণী, একটী মন্থুযকে দেখিলাম এবং তাহাকে মনু 
সম্বন্ধীয় বৃহত্তর ধারণার সহিত তুলন] করিয়। সন্তষ্ট হইলাম । মীনবজাতি- 
রূপ সাঁমান্ত ভাবের সহিত তুলনা ক?য়া আমি তাহাকে মনুষ্য বলিয়া 
ঠিক করিলাম । সুতরাঁং বিশেষ ঘটনা সামাহ/ ঘটনা দ্বার1, সামান্ত 
ঘটন। বৃহত্তর সামান্য ঘটন। ঘাঁরা এবং অবশেষে সমস্তই আমাদের 
কল্পনার চরম সীমা 'সত।'রূপ সর্কীজনীন ভাব দ্বার! ব্যাখ্যা করিতে 
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হইবে। সত্তাই সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক ভাব। আমরা সকলেই 
মনুষ্য অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকেই “মানবজাতি” পূপ সামান্য ভাবের 
এক একটী অংশ বিশেষ। মনুষ্য, বিড়াল, কুক্কর ইহারা সকলেই 
প্রাণী। এই বিশেষ বিশেষ দুষ্টান্তগুলি “প্রাণী'রূপ বৃহত্তর সামান্য 
ভাবের অংশ । মন্ুধা, বিড়াল, কুক্কর, গুল্ম, ও বৃক্ষ-_সমস্তই 
ইহাঁপেক্ষা বৃহত্তর সামান্য ভাব “পাণের' অন্তর্গত । আবার, জড় 
বল, চেতন বল সমস্তই “সত্তা”রূপ সব্দজনীন ভাবের অন্তর্গত; কারণ, 
আমরা সকলেই সত্তার প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ ব্যাখার অর্থ একমাত্র 
ইহাই খে, বিশেৰ ঘটনাকে সান্খান্ত ঘটনার অন্তভুক্ত করা-তজ্জাতীঃ 
আরও বহুসংখাক ঘটনা বাহির করা । আমাদের মনে যেন এইরূপ 
বহুবিধ সামান্ধাকরণ সংগৃহীত হইয়া রৃহ্য়ীছে। উহ] যেন অসংখ্য 
“খোপে' পরিপুর্ণ, আর এ খোপগুলিতে এই সমস্ত তাব 'থাক্‌” “থাক? 
করিয়া সাঙ্গান রহিয়াছে । যখনই আমরা কোন নুতন পদার্থ দর্শন 
করি, তখনই আমাদের মন এ খোপগুলির কোন একটার ভিতর হইতে 
উহার সমঙ্জাতীয় পদার্থ খু জয়া! বাহির করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। 
যদি আমর! এ খোঁপটা বাহির করিতে পারি তবে এ নূতন পদার্থ টীকে 
উহার মধ্যে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই এবং বলি আমরা উহাকে 
জানিয়াছি | উহ্থাই জানার অর্থ-আর কিছুই নহে । আর এ খোপ- 
শুলিতে রূপ কোন পদার্থ দেখিতে না পাইালই আমরা অসছষ্ট হই 
এবং যে পর্যাস্ত না এ জাতীয় পদার্থের আর একটি খোপ খুজিয়া 
পাইতেছি পে পর্যযস্ত আমাদিগকে অপেঙ্গী করিতে হইবে৷ অবশ্ঠ 
এ খোপ পুর্ব হইতেই মনে বিদ্যমান রহিয়াছে । সেইজন্য আমি ইতি- 
পূর্বেই বলিয়াছি ঘে জ্ঞান জিনিষটা মোটামুটী এই শ্রেণীবিভাগ । শুধু 
ইহাই নহে, আরও কিছু আছে । জনের আর একটী লক্ষণ এই যে, 
কোন পদার্থের ব্যাণ] তাহার নিজের ভিতর হইভেই পাওয়া যাইবে 
বাহির হইতে নহে । এক সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত, একটা 
টিল ছুঁড়িলে উহ্তা যে মাটিতে পড়ে তাহার কারণ ভূতে উহাকে টানিয়। 
নামাইরা আনে । এইরপ অনেক প্রাকৃতিক ঘটনাকে লোক ভূতুড়ে 


ফাঁন্তন, ১৩২৫। ] ধণ্ বিজ্ঞানসম্মত কিনা ১ ১০৩ 


ও, চাকার পলা আও, হা তত - ৮১৯৬০, ৭৫540 তো জা ৯ লগ ৯১৭ আর” ক৯৬- ১০৭ জগ ৭০ চর ররর গস 


কা বলিয়া! থাকে। ভূতে চিল টাশিয়া নামান এই প্রকার ব্যাখ্যা 
টিলের ভিতর হইতে পাওয়া যায় না-উহ1 বাহির হইতে গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্তু মাধ্যাকর্ধণরূপ অপর ব্যাখ্যাটা চিলের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার 
--উ ব্যাখ্যা টিলের মধ্য হইতেই পাঁওয়। যাইতেছে: এই চেষ্টাটা 
আপনারা আধুনিক ভাবঙ্গগতের সব্ধপ্রই দেখিতে পাইবেন। এক 
কথায়, বিজ্ঞান বলিতে ইহাই বুঝার যে, পদার্থপযূহের ব্যাথ্যা তাহাদে? 
নিজ নিজ প্ররুর্ণর মধ্যেই নিহি* বুহিহাছে এবং জগত্ব্যাপারের 
ব্যাখ্যার জন্য বহিঃস্থ কোন প্রাণী বা সত্তার প্রয়োঙ্গন নাই। রসার়ন- 
বিদ্‌ তাহার প্রক্রিঘা বুঝাইবার জন্য ভূত প্রেতাদি বা এরূপ কোন 
কিছুর দরকার বোধ করেন না। পদার্থ বদ তাহার জ্ঞাতব্য বিষয় 
বুঝাইবার জন্য হহাঁদের কৌনটারই প্রয়োজন বোধ করেন না, অপর 
কোন বৈজ্ঞীনিকও নহেন। আম পিজ্ঞানের এই এপ্টী লক্ষণ ধের 
উপর প্রয়োগ করিতে চা । সমুদর ধর্মশগুলিতেই এই ল্ঘণটার 
অতাব দষ্ট হইতেছে এবং এই হেতু তাহারা দ্রুত ধ্বংসর দিকে 





অগ্রসর হইতেছে! প্রত্োক বিজ্ঞানহ ভিতর হইতে --পদার্থসধুহের 
স্বস্বর্ূপ হইতে তাহাদের ব্যাখ্যা চাহিতেছে কিন্তু পম্মসকল তাহা দিতে 
পাঁরিতেছে না। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ এক সগুণ ঈশ্বরের দারণা চলিয়া আসিতেছে । ইহার অনুকুল 
যুক্তগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইরাছে--কিরপে এই জগৎ হইতে সম্পূর্ণ 
পুথক্‌ এক ঈশ্বর-এক প্রপঞ্াতীত দেবতার অস্তিত্ব গীকাবের প্রয়োজন, 
যিনি স্বায় ইচ্ছ। দ্বারা এই জগৎ স্থজন করিয়াছেন এবং ধাহণকে ধর্ম 
ইহার শাসনকর্তা বলয়? কল্পনা কারয়া থাকে: এই সমস্ত যুক্তি সত্বেও 
আমরা “দিতে পাই যে, সব্বশক্তিমান্‌ পরমেশ্ববকে 'পরমক্ণাকণিক' বলা 
হইয়াছে অথচ পৃথিবীতে এত বৈধম্য রহিঘাছে। দার্শানক এই সমস্ত 
ব্যাপার আদ লক্ষা করেন না; তিন বলেন, গোড়ায় গলদ হইয়াছে। 
এই জগতের কারণ কি? না. ইহার বাহিরের কোন কিছু--কোন 
প্রাণী, যিনি এই জগৎকে চালিত করিতেছেন; চিল পড়ার ব্যাথ্যাটাও 
যেমন অসম্পূণণ দেখা 'পিয়াছে, ইহাও সেইরূণ ধর্ম ব্যাথার পক্ষে 
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অসম্পূর্ণ, এবং ধর্ম্পমূহ ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যাখ্যা দিতে 
পারিতেছে না বলিগ়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । 

কোন পদার্থের ব্যাধ্য! তাহার নিঞ্জের মধা হইতেই পাওয়া যাইবে, 
এই মতের সহিত আর একটা মত জড়ি রহিষ্াছে এবং তাহা ইহারই 
বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র-সেটী আধুনিক ক্রমবিকাশবাদ । ক্রম- 
বিকাশের যথার্থ তাৎপর্য এই যে, কোন পদার্থের স্বরূপের পুনংপ্রকাশ 
হয় অর্থাৎ কা্ধ্য কারণের রূপান্তর মাজ; কাধ্যের সমস্ত শক্তি কারণে 
বিছ্বমান ছিল: এই নিখিল প্রপঞ্চই অভিব্যক্ত- নৃতন কিছু স্ষ্ট 
নহে। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্ধা তাহার পুর্ববন্ধী কারণের পুনঃ- 
প্রকাশ-কেণল দেশ-কাল-পাত্র ছারা পরিবদ্তিত মাত্র । স্থষ্টিন 
সর্জত্রই এই ব্যাপার চলিতেছে, এই সমস্ত পরিবর্তনের কারণ নির্দেশ 
করিতে আশাদিগকে স্থষ্টির বাহিরে যাইতে হইবে না, তাহা! 
ইহার মদ্যেই রহিয়াছে । বাহিরে কোন কারণান্সপ্ধানের প্রয়ে।জন 
নাই । ইহাও ধর্ধের মূলে কুঠাবাঘাত করিতেছে, অর্থাং যে সবল ধর্ম 
কেবল মাত্র সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসী-ঈশ্বর একজন খুব বড় লোক 
তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে, এইকপ বিশ্বাস করে-তাহারা আর 
টিকিতেছে না; তাহারা যেন সমূলে উৎপাটিত হইনা যাইতেছে । 

. ক্রমশঃ ) 


প্রকৃত মহাত্বা। 

( শ্রীকান্তিকচন্দ্র মিত্র) 
সন্রযাসিকুলতিলক ইয়েন-হোঁর খ্যাটি সুবিশাল চীন-সাঁমাজ্যের 
সর্ব পরিব্যাপপু। তিনি পরমপদ লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য 
একখানি জীর্ণ পর্ণকুটারে বক্ধল পরিধান করিয়া তিনি দিন যাপন 
করিতেন। গো-পরিচর্ধযাই তাহার প্রধান কর্ম ছিল । লু প্রদেশের রাজ। 


ফান্তুন, ১৩২৫। ] প্রকৃত মহাত্বা । ১০৫ 


০ ওরকম এমরান এ রক 


তাহার সহিত পরিচয় করিবার ইচ্ছার দূতহন্তে কতকগুলি উপ- 
ঢৌকন তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ সকল 
অজ্ঞ ব্যক্তি সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়াও তাহার আড়দরশৃন্য বেশভৃষ! 
দর্শনে তাহাকে অপর কোন ব্যক্তি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল মহাশয় ! 
এই স্থানেই কি সন্্যাসী ইয়েন-হো! বাস করেন? 

তিনি বলিলেন-_-ই)? ইহা তাহারই বাসস্থান বটে-_» 

এই কথা শুনিবামাত্র উহার উপহারগুলি তাহার নিকটেই 
প্রদান করিতে উদ্যত হইল। তদর্শনে ইয়েন-হে? কিছুমাত্র অপ্রতিত 
না হইয়। বলিলেন, “আমার মনে হয় আপনার! ভুল করিয়া আমাকে 
দিতেছেন। রাজা ইহ1 জানিতে পারিলে আপনাদের অত্যন্ত ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং আপনার এগুলি লইরা ফিরিয়া যান। পরে 
তাল করিয়া জিদ্দাসা করিরা এ বিষের সঠিক খবর লইয়া ষথোচিত 
বিহিত কন্পিবেন।” অনন্তর উহার তাহাই করিল কিন্তু রাজার 
নিকট হইতে পুনরায় আজ্ঞা পাইয়া আবার খন তাহার! সেই 
স্থানে ফিরিয়া আসিল, তখন আর সাধুর দর্শন মিলিল না। 
এই সংবাদ শুনিয়া লু-রাঁজ বুঝিলেন, উয়েন-হোর ন্যায় প্রকৃত খধি 
উশ্বধ্য ও পার্ধিব সম্পদ্‌ ব্ষিবৎ পরিত্যাগ করেন। অনন্তর 
আপনার আচরুণ ন্মরণ করিয়া তিনি সন্তপ্রহ্থদয়ে এই বলিয়। 
শোকপ্রকাশ কৰিতে লাগিলেন _ 

“সেই জন্ঠই কথিত আছে, মোক্ষমার্গের পথিককে অধিকাংশ 
সময়ই আয্মোন্তির চিন্তার রত থাকিতে হয়, রাজ্যশাসন 
ও অন্যান্য কাধ্যপরিচালন পরের কথা! ইহা হইতে আমর! স্প?ই 
বুঝিতে পার থে, প্রথিতনাম। হৃপতিমগ্লা ও দেনানারকগণের অদ্ভুত 
সাহসিক কর্মগুল অধ্যাত্মনুষ্টিসম্পন্ন খর্বগণের কর্মের অতি নগণ্য 

ংশ মাত্র। মানবের জীবনীণঞ্জি বৃদ্ধিকপ্পে বা দ্েহরক্ষায় উহার! 
কোন কাজেই আসে না। কিন্তু অধুনা মৃধ জননায়কগণ আপনা- 
দ্বিগের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও এই সকল ক্ষণস্থায়ী জাগতিক 
যশের জন্য লোলুপ! হহা বড়ই ছুঃখের কথ! বটে! 
৬ 


১০৬ উদ্বোধন | [ ২১শ বর্ষ-_হয় সংখ্যা | 





“কিন্তু ভাবিয়! দেখ, মহত্ব্যন্তি সব্বকর্মারস্তের পুর্বে উহার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য ও যথার্থ কারণ নির্ণয় করিয়। থাকেন বর্তষান সময়ে 
আমরা একূপ বহু নির্ষোধ ব্যক্তি দেখিতে পাই যাহারা নামযশের 
আশায় সু-রাজের বহ্মূল্য হীরকণঞ্ড লাভের জন্য দুরস্থিত একটা 
ক্ষুদ্র পঙ্দগী গুলি করিয়া আপনাপন কৃতিতেের পারচর প্রদানের 
জন্য ব্যস্ত! জগত তাহ।দিগকে লক্ষ্য করিষা অবঙ্ঞার হাসি হাসে। 
কেন 1--কারণ তাহারা সার জিনিবের পারবর্ডে অসার লইয়াই 
প্রমত্ত 1” 


রা ও ্ 

বহুকাল অতীত হইয়া গিয়াছে--দাধুর কথা নুপতি প্রায় বিস্মৃত 
হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেঃ একবারমাত্র সাক্ষাং- 
কারের ফলেই তাহার জীবনে অদ্ভুত ভাবপরিবর্তন হইয়াছে। 
অনস্তর একদ! খধিশ্রে্ঠ সু-উ-কি-উ তীহার নিকট উপস্থিত 
হইলেন। তাহাকে আহবান করা! হর নাই, তথাপি এই আকম্সিক 
আগমনের কারণ কি? রাজ বিশ্মিত হইলেন--তবে কি কোন স্বার্থ- 
সিদ্ধির জন্ তাহার আবিভাব ? আমার মদ্য ও মাংসের খ্াশায় 
আপসিয়াছেন কি? 

“প্রতো ! নিজ্জন পব্দধত প্রদেশে বন্য ফলমূলে পরিতৃপ্ত হইয়া 
আপনি এত'দন লালযাপন করিতেছিলেন-_ আমার ন্যায় হতভাগ্য 
অকিঞ্চনের চিন্তা কোন দ্রিন আপনার হৃদয়ে স্থান পায় নাই । এক্রপ 
অবহেলার পর অনারণ এত কপার কারণ কি? 

“রাজন! অতি নীচ কুলে আমার জন্ম, সুতরাং দ্রেবতোগা মছ্থা- 
মাং আহার করিবার আমার কোন অধিকার নাই। আমি 
আপনার ছু:খে সমবেদন! প্রকাশ করিবার জন্যই আসিয়াছি।” 

«মাপনার বাক্য সম্যক বুঝিতে দাস অপসমর্থ_সমবেদন। 
করিবার কি আছে ?” 

“মহারাজের মাতা ও দেহ উভয়ের অবস্থাই অতীব শোচনীব।” 

“অনুগ্রহ করিয়া খুলিয়া বলুন |” 


ফাল্ধযন, ১৩২৫ প্রকৃত মহাতা | ১৩৭ 


তখন পরিব্রাজক বলিতে লাগিলেন_-“জীবন ধারণের জন্য কি 
উচ্চ, কি নীচ সকল মনুষ্তেরই পুষ্টির প্রত্বোছন। আপনি একটা 
বিশাল প্রদেশের শাসনকর্তা, অসংখ্য প্রজার জীবনরক্ষার 
ভার ভগবান আপনার উপর গ্তস্ত করিয়াছেন। আপনার 
সে দায়িহবোধ কোথার? সামান্ত ইন্দ্িরপাসসার জন্য আপনি 
প্রজাকুলকে অমানুষিক নির্যাতন করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠাবোধ 
করেন না। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বান. আপনার অন্তরাত্স। কোন দিন 
এই গ্রহিভ কর্মে সক্মতিদান করেন নাই। রাঞ্জন ! বিবেকবাণী অমান্য 
করিবেন ন।। উহ। চিরদিন শান্তি ও সাম্োর জন্য উতৎ্সুক--স্তির 
জানিবেন, চাঞ্চল্য ও কোলাহল ব্যাধিরই লক্ষণ । এতদ্র্শনে আপনার 
প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার জন্ত আসির়ছি--জগতে কেবল 
আপনিই কেন এত অযথা দুঃখ ভোগ করিবেন ?” 

“প্রভো ! আপনার সহিত সাক্ষার্কারের জন্য বহুদ্দিবস হইতেই 
আমার বাসন। ছিল। আজ তাহা পুর্ণ হস। আমি আমার 
প্রজাবর্গকে স্বীয় সন্তানের ন্যার শ্রেহ করিতে চাই) উহাদ্িগের 
পরস্পরের মধ্যে গতি উৎপাদন করিয়া তবিগ্কাতে যাহাতে সকল 
প্রকার যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হয় আম তাহারই একান্ত অভিলাধী। 
প্ররতো ! ইহা কিরূপে সম্ভব ?” 

“রাজন! আপনার বর্তমান কাঁধ্যাবলা ও ব্যবহার একাস্ত 
অসস্তোষজনক । অদিকক।ল এইরূপ চলিলে ঈপ্সিতলাভের কোন সম্ভা- 
বনা নাই । যাহ? আপাতমঙ্গলজনক ভাবিতেছেন, তবিষ্বাতে দেখিবেন 
উহাই বহুবিধ অমঙ্গল উত্পাদন করিবে: নানারূণ সৎকশ্ম ও প্রভূত দান 
অবশেষে অনিষ্টকর হহর' ঈাড়াইবে কারণ জাঁনিবেন,এই সকল সৎকর্ম 
সন্দেও প্রঙ্গাদিগের স্বাভাণিক প্রবৃত্বি-অন্তশিহিত, হিংসা, দ্বেষ ও 
লালস! প্রভৃতি অবশ্যই প্রকাশ গাইবে । কতকগুলি নির্দিষ্ট আইন-কানুন 
কেবল অনর্থের স্ষ্টি করে। এইবূপে আন্তরিক বিদ্রোহ বাহিক বিগ্র- 
হের কারণ হইয়। দীড়ায়। মানবমনের সংস্কার আবশ্তক,_-উহাদিগকে 
এমন শিক্ষা দান করিবেন যাহাতে উহার পাশবিক প্রবৃতি দমন 


১০৮ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ ২য় সংখা!। 





করিয়া দেবতাবগুলির প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারে। এই কঠিন 
কার্ধ্য সমাহিত না হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহের লোপ সম্ভবপর 
নহে । মানবমনকে প্রাচীনের! প্রার্থনামন্দিররূপে বর্ণনা করিয়াছেন 
-সেই শাস্তরসাম্পদ তপোবনকে মৃত্যুণ লীলাক্ষেত্রে পরিণত 
করিবেন না! 

“মানবমনে ধন্মের প্রতিবন্ধক সকল ভাবগুলি নির্মল করা 
প্রয়োক্গন। অপরকে শঠতা, ছুরতিসন্ধি ব! যুদ্ধবিগ্রহের ফাদে ফেলা 
উচিত নহে। ধরুন,_ আমি যুদ্ধনীতি অমান্য করিয়া একটা সমগ্র জাতির 
বিনাশ সাধন কারলাম এসং স্বার্থ ও ইন্ড্রিষসুখভোগের জন্য সুবিশাল 
প্রদেশগুলি দথল করিয়! লইলাঁম ভাহাতেই বা আমার জয়লাভের 
কি ফল হইল? ভগবানের কৃপায় যখন মাঁনবজন্মলাভে সমর্থ 
হইয়াছেন তথন সমবেদন! করিতে শিখুন --নিজ পারিপার্খিক অবস্থার 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দরিদ্রের ছুঃখ-বার্তী প্রণে প্রাণে অন্গভব করুন -- 
কখনও নিষ্ঠুর আচরণ করিবেন না । মহত্ব আর কাহাকে বলে? 
আত্মমংযমই মহত । দেখিবেন, আপনার প্রজাবন্দ, আর নিম্পেষিত 
হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে হইবে ন। দেখিয়া আপনাদিগকে ধন্য 
জ্ঞান করিবে--তাহার! পরম্পর পোহার্দ্য করতে শিখিবে। তখন 
আর যুদ্ধবিগ্রহ নিবুৃত্তির বিলম্ব কোথায় 127 

পরমাবতার কনফুসিয়স নুপতি চু-কে বলিয়াছিলেন --*পূর্বদ্দিক্‌ 
হইতে স্বাগত নদীগুলিকে সমুদ্র কখনও পরিত্যাগ করে না, সেই 
কারণেই উহার! সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়! আপনাদের বিশালতা 
আরও বাঁড়াইয়া তুলে । সেইরূপ প্ররুত মহাঁপুরুষও জগতের সকলকে 
বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়! লন | তাহার সংপ্রতভাব জাতিবর্ণনিব্বিশেষে 
সমগ্র দেশবাসীর উপর পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে । তিনি কোন বিশিষ্ট 
কুলজাত বলিয়া! আপনার পরিচয় দেন না, নিরুপাধিরূপেই জগৎ 
হইতে বিদায় লন। ইহাই মহাপুরুষের প্রধান লক্ষণ। কুকুর উচ্চ- 
স্বরে ডাকিতে পারিলেই আমরা তাহাকে তাল কুকুর বলি না 
সেইরূপ বেশী কথা বলিতে পারিলেই আমরা কাহাকেও সং্লোক বলি 
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না, মহৎ তো দুরের কথা । বড় কাজ করাই মহত্বের লক্ষণ নয়-- 
উহ! হইতে ধর্খ্ের সম্ভাবনা বড় কষ। 

“মহত এই বিশ্বই অতুলনীয় | কিন্তু মহৎ হইবার জগ্ত উহ! কি 
কিছু পাইবার আশা করে? মহৎ বাক্তি কখনও কোন লাভের 
আশা রাখেন না, তাহার কোন ক্ষতি নাই, তিনি কাহাকেও অন্পৃণ্ঠ 
জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন না, বাহিরেন্ ছুঃণে তাহার মন কখনও বিচলিত 
হয়না । তাহার অফুরন্ত যানসিক শান্তি তিনি উপভোগ করেন, 
স্বীয় উচ্চতম প্ররুতিই তাহার শ্রেষ্ট শাশয়। প্ররূৃত মহত্বের ইহাই 
সার কথা ।” 

ইহা শ্রণণ করিস। নুপতি নির্কেদ প্রাপ্ত হইলেন । * 


ব্রন্মশত্তি ৷ 
( আীকালিদাস বন্রোপাধায় ) 


বেদাস্তবেছ্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ব্রদ্দের শক্তিই জগদম্িকা। ইহার। বাক্য 
ও অর্থের ন্যায় নিত্য সম্বস্কযক্ত । অভিন্না প্রঞ্তিই আগ্ঘা সনাতনী, 
তিনি স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপিণী-িগুণা। তাহার সত্তাতে জগতের 
সৃভা, তিনি অচিন্ত্যনীয়া ; পরন্ত গুণাতীত ও ছ্বন্বাতীত বোধে তাহার 
উপপান্ধ হইতে পারে । এই ব্রঙ্গমযী সনাহনী শক্তি সৎ এবং অসৎ অর্থাৎ 
বর্তমান, ভূত ভবিষ্যতে বিদ্যমান ও অবিগ্যমান যাবতীয় বস্তরই শক্তি। 
যাবতীয় বস্তুর শক্তি বলিয়া তাহার নাম অধিলাত্মিকা। তিনি 
মহাবিষ্ঠ॥ মহামায়া, মহামেধা ও মহাস্মৃতি এবং বিগ্যারূপে জগত্তারিণী 
এবং অবিষ্ঠারূপে জগন্মোহিনী। তিনি সচ্চিদানন্দ পরব্র্গের অস্ত- 


*আমেরিকার 7036 7১165998001 1116 15351 পত্রের [70 7185 996 প্রবন্ধ 
অবলম্বনে লিখিত ! 


১১৩ উদ্বোধন । [ ২১শ বধ-ংয় সংখ্যা। 








লিহিত চৈতন্যযয়ী শক্তি, বস্বধর্্ম ও প্রকৃতি । বস্তধর্শ ও প্রকৃতি একার- 
বাচক। পরব্রঙ্গ আপনাতে গুণের আরোপ করিয়া সগ্ডণে কল্পিত 
হইয়া স্বরূপে তুল্যশক্তি ও তুল্য গুণে এক হইয়াও বহুরূপে দুর্গা, কালী, 
লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাসেশ্বরী রাধিকা, ও ব্রঙ্গা' বিষ, যহেশ্বর হইয়া 
_ প্রকাশযান্‌ হয়েন। ইহাই প্রকৃতি । অগ্নির অস্তনিহিত (17001) শক্তি 
যেন অগ্রির' বৃস্তধর্ধ,। অগ্নির দাহিকা শক্তি (10210165160) যেন 
অগ্নির প্রকাত, সেইরূপ সৎ-চিৎ- আনন্দ ব্রঙ্গের অন্তনিহিত শক্তি 
বঙ্গের বস্তধন্দ এবং তাহাই ব্যক্তাকারে ব্রন্দের প্রকৃতি । ব্রহ্ম ও 
ব্র্গপ্ররূতি অভেদ ।  প্রক্কাতি দ্বারা! যেসকল কার্যা সম্পন্ন হয়, তাহ 
ব্রন্মেরই কাধ্য--বিভিন্ন উপাধিতে, নাম ও রূপে প্রকাশমান্‌ মাত্র । 
এই প্ররুতিই সগুগত্রহ্ধ। পরুব্রঙ্গ হৃষ্টি বিস্তারের জন্য আপনাতে 
গুণের আব্োপপুর্বণ সণ্তণে কল্িত হইয়া বিভিন্ন নাম, রূপ ও 
উপাধতে আবিভু ত হয়েন। প্রত্রঙ্গ প্রকৃত্যাশ্রত হইয়া রজো- 
গুণাবলম্বনে ব্রর্গা উপাধিতে এই ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য, সত্বগুণাবলব্মনে 
বিষুঃ উপাধিতে গালের পালনকাধ্য এবং তমোগুণাবলম্বনে শিব 
উপাধিতে আখল ভূতের নাশ কাধ্য করেন। তিনি অ্রষ্টা হইয়া 
আপনাকে স্বজন, পালক হইয়া আপনাক পালন এবং 
পরিশেষে সংহর্তী হয়া আপনাকেই সংহার করেন। অনন্ত 
সমুদ্রের যে প্রশান্ত অবস্থা ইহাই যেন রঙ্গে নিগুণ ভাব, আর 
সমুদ্রের যে বীঁচিবিক্ষুধ তরপিত অবস্থা ইহাই যেন ব্রঙ্গের 
সগ্ডণ ভাঁব। ব্রন্গের প্রকৃতি পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টাকরণ ত্বার! স্কুল 
ব্রঙ্গাণ্ডের সৃষ্টি করেন। গলয়কাঁলে পরমীণু-সমট্িরূপ-ত্রহ্মাণড ব্যষ্টি- 
ভাব ধারণপূর্বক স্বক্ষ্ে পরিণত হইয়া পুনরায় ব্রঙ্দের বস্তধর্ম্রে বিলীন 
হয়। অদ্ধিতীয় ব্রক্ষের বস্তধন্মী হইতে প্রকৃতির বিকাশ। পুং- 
বিকাশ ব্রহ্মা, খিফু, মহেশ্বরকে পিতা এবং স্ত্রী-বিকাঁশ, হৈম্বতী, দুর্গা, 
কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্্ী, সরম্থতী, ও বরাসেশ্বরী রাধিকাকে মাতা এলিয়া 
বর্ণনা করেন। প্রকৃতিই আপনার কার্ধ্য, আপনার লীলা আপনি 


করেম--আপনি দেখেন। 





ফান্তুদ। ১৬২৫। ব্রন্মশক্তি । ১১১ 


প্রকৃতি দ্বিবিধ।--জড়রূপা ও চিতিরূপা1 | ব্রঙ্গাণ্ডের সর্বত্রই দ্বিবিধা 
শক্তির সত্ত। উপলব্ধি হর । প্রকৃতি কুগডপিনীরূপে জীবদেহে অবস্থান 
করেন। জীনদেহের অভ্যন্তরে মেরুদণ্ড মধ্যে ৬টী যন্ত্র আছে। উহা! 
ষট্পন্ন বা ষট্চক্র নামে অভিহিতঃ (১) মূলাধার, (২) স্বাধিষ্ঠান-- 
(৩) মণিপুর, (৪) অনা হত(৫) বিশুদ্ধ ৬ (৬) আগ্জাচক্র | যুলাধা রচত্র -- 
পায়ু যন্ত্র--ক্ষিতিস্থান। যে স্থানে ক্ষয় হয় (ক্ষি ধাতু ক্ষরার্থ)। স্বাধিষ্ঠান 
চক্র-_-লিজমূলে, জলস্থান । মণিপুর চক্র --উদ্দরে? তেগ্ের স্থানঃ যেখানে 
অন্নাদি পরিপাক হয়। অনাহত চঞ্র--বক্ষে, বায়ুর স্থান। বিশুদ্ধ চক্র 
কণ্ঠে, ব্যোমের স্থান। “ব্যোক্ি শব্দোহভিব্যজাতে”_ আকাশের গুণ 
শব্দ। সেইজন্য ক শবস্থান কগে যাবতার বর্ণের উচ্চারণ হয়। 
পঞ্চচক্রের উপরে আঙ্খচক্র, নেএদ্বয়ের অন্তরালে তাহার অবস্থিতি__ 
ইহা! মনের স্থান! 

“নেত্রে জাগরণং কগে স্বপ্রং সুপ্তি হদদ্ুজে ৮৮ পঞ্চদশী | 
জীবগণ যখন জাগরিত হয়) তখন নেত্র টন্মীলিত হয় এবং 
সংসারে ইচ্ছা জন্মে) এস্বাশভ্ মনের । জীবগণ নিত্রিত হইলে 
নেত্রত্বয় বুদত হইয়া যায় কোনরূপ ইচ্ছাই থাকে ন!। এইরূপ 
নানা কারণে আছ্াচক্র মনের স্থান অবধারত হয়। পূর্বোক্ত 
ঘট্‌চক্রের সব্বোপরি মহাচক্র অবস্থান করে। নহ]চক্র সহআর--ইহ! 
ব্রঙ্গ স্থান। এই স্থানে চিতরূপা মহামায়। পরুত্রন্ষের সহিত 
সব্ধদ খিগাজ করেন কেবল সহকারে নহে, মহামায়। কুলকুগুলিনী 
আধারাদি সকল চক্রেই বিহার করেন। 'বদ্ধাদ্বরণ প্রস্থপগ্তভুজগাকার! 
বুগুলিনী সাঞ্জত্রিবলকান্বিতা হইয়া আধারচক্রে অবস্থান করেন। 
যখন যে চক্রে বিহার করেন তখন সেই চক্রের ক্রয় হয়। আধার 
ও স্বাধিষ্ঠানে ত্যাগ ক্িরা। মণিপুরে ক্ুৎপিপাসা। অনাহত চক্র 
বায়ুর স্থান বলিয়! ধারণ চালনাদি বায়ুক্রিয়া সকল সংসাধিত হয়। 

“ধারণং চালনং ক্ষেগপঃ সংকোচঃ প্রপবন্তথা । 

বায়োঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ত্রহ্মজ্ঞানেন তাষিতং ॥--জ্ঞানসন্ক লিনী। 

এই অনাহত পদ্মের অভ্যন্তরে একটী অবকাশ আছে, তাহাকে 
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দ্রহরাকাশ বলে। তথায় পুরীতৎ নামক স্থানে জীবাত্ম! বাস করেন। 
সুষুপ্তিকালে জীব বিবিধ চক্রে বিহার করিয়া যখন পরিক্রিষ্ট হন, তখন 
তথায় স্বপ্ত হন। কুলকুগুলিনীও স্বস্থান আধার পদ্নে প্রস্থুপ্ত ভূজগীর 
স্ঠায় সপ্ত থাকেন। সাধক হ্ৃদিস্থ দীপক্ষলিকাকার জীবকে কুল- 
কুগুলিনীর সাহাষ্যে ব্রঙ্গস্থানে উপনীত করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ 
করেন। বিশুদ্ধাখ্য কগচপদ্গে কুগুলিনী উপনীত হইলে ব্যোষের 
ক্রিয়া কেবল শবোচ্চারণাদি হয় তাহা নহে-_কাম, ক্রোধ লোভ, 
মোহ ও লজ্জা ইহারাও পঞ্চ ব্যোমক্রিয়া। 
“কামঃ ক্রাধস্তথ। মোহো লজ্জা লোতিশ্চপঞ্চমঃ । 
নভঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা। ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষ্যতে ॥”-_সক্কলিনী । 

এখানে প্রকৃতি মাতকাসরস্বতীরূপে বটপদন্মে বর্ণাত্মিকা হইয়া 
বিরাজমান । অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ মাতকাবর্ণ তাহার কলে 
বর। আধার পদ্ম চতুর্দল-তাহাতে ব, শর, ষ, স এই চারিবর্ণ। 
স্বাধিষ্ঠান পদ্ম ষড়দল--তাহাঁতে ব, গু, ম.য, ব, ল, এই ছয়টা বর্ণ। 
মণিপুর দশদল পদ্ম তথায় ভ, ঢ. ৭, ত, থ, দঃ ধ, ন, প, ফ, এই 
দশটী বর্ণ ইত্যাদি । এই প্রবন্ধে ইহার সম্যক আলোচনা 
অনাবশ্ক | 

এই নিন্পয়ী প্রকৃতি সর্ধবন্গীবে বিষ্্মায়ী রূপে, চেতনাকপে, বুদ্ধিরূপে, 
ক্ষাস্তিরপে, জাতিরপে, লক্জারপ, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, কান্তি- 
রূপে, লক্ষমীরূপে, বৃত্তিরূপে, স্বতিরূপে, ক্ষুধা পে, তৃষ্ারূণে, নিদ্রান্ধপে, 
ছায়ারূপে, শজিনূপে, দয়ারূপে, তুষ্িপে, মাতরূপে, ও ভ্রান্তিরূপে 
অবস্থান করেন। তিনিই বাসনা-তিনিই আশা-তিনিই ভরসা। 
স্থষ্টিকালে তিনি তেজ, জল এবং অন্ন স্থট্টি করিয়া ম্বয়ং 
গায়ত্রী হইয়া নির্বর্িকারাংশ পরমব্যোমস্বরূপ পরষেশ্বর হন। সেই 
পরষেশ্বর কর্তৃক স্থষ্ট জলে তাহার শক্ষিবীঞঙ্গ অর্পিত হইলে তন্মধ্য 
হইতে সর্বপ্রথমে সহঅস্থ্ধ্যপ্রভাযুক্ত স্ুবর্ণনির্ষ্িতের ন্যায় একটী 
অণ্ডের উৎপত্তি হয়। পরে সেই অগ্ডের মধ্য হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার 
আবির্ভাব হয়। পুনর্ার ব্রন্ষা স্যগ্টিতত্ব আবিষ্কার অভিপ্রায়ে প্রক্কৃতি- 
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পুরুষ ছুই রূপ ধারণ করিলে তাহা হইতে বিরাট পুরুষের আবির্ভাব 
হয়। সেই বিরাট পুরুন হইতে এই চরাঁচর বিশ্বের উৎপত্তি হয়। 
সষ্টিকর্তা রক্ষার শরীরে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই রূপ কল্িত হইবার 
তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি-পুরুষের একত্র সংমিঙ্গন ব্যতীত জগতে 
জীবগণের উৎপত্তি নাই। ব্রহ্মশক্তি স্ চিৎ ও আনন্দের মুল প্ররুতি 
আপনাকে ধিভাগ করিয়। বামাঙ্গে তগবতী, দক্ষিণাঙ্গে শিবরূপে 
প্রকাশিত হন এবং পুনর্ধার সং চিৎ আনন্দে লয় প্রাপ্ত হন। ইহাই 
নিত্য! প্রকৃতি । এই নিত্য প্রকৃতি একক্রপে সৃষ্টি স্থিতি লয় না করিয়! 
বহ্ধা, বধু, মহেশ্বর » হূর্গা, কালী,জগন্ধাত্রী--ব্রিবিধ রূপ কল্পনা পুর্নক 
এক এক রূপে এক এক কাঁধ্য সমাধা করেন । 





পতন । 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 
( ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার, থম? বি) 


পুর্বপ্রবন্ধে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, কোন পুস্তক পাঠ কালে 
আমর! প্রত্যেক বাকোর সব অক্ষরগুলি দেখি না, কতকগুলি দেখি 
মাত্র এবং তাহা হইতেই সমস্তটী একরূপ বুঝিয়। লই । এই সম্বন্ধে দুই 
জন বিখ্যাত মনস্তব্ববিদ্ব * যে সকল পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে 
বল! যাইতেছে । ইহারা কতকগুলি সাধারণ কথ। কাগজে পরিস্কার 
করিয়। লিখিয়) বা ছাপাইয়। বাখিয়াছিলেন ; যথা -“প্রবেশ নিষেধ”, 
“চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা” ইত্যাদ্ি। এই শব্দগুলি লিখিবার সময় 
তাহার ইচ্ছা! করিয়। অশুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছিলেন। অর্থাৎ কোন 
কোন শব্ধে কিছু বদলাইয়া, কোন কোন শব্দে মধ্যে মধ্যে অক্ষর 


০৮, শপে পপ পশপপালাপা শালী ৩ ০ স্পলপল৮- দলজাজন ১ সিনা 
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বাদ দিয়া লিখিয়াছিলেন। এই অশ্রদ্ধ পদগুলি একটী অন্ধকার 
ঘরে রাখ! হইয়াছিল, এবং ধাহাদ্িগকে লইয়া পরীক্ষা করা হইঘাঁ- 
ছিল তাহাদিগকে এই অশুদ্ধির কথ! আদে জানান হয় নাই। 
অতঃপর এই পদগুলির উপরে বৈদ্যুতিক আলোক এত অল্প সময়ের 
জন্য ফেল করা হইয়াছিল, যে এ পমঘের মধ্যে সমস্ত অক্ষরগুলি 
কিছুতেই পাঠ করা যায় না । পরীক্ষকগণ একটা অক্ষর পাঠ 
করিবার জন্য কতক্ষণ আলোক ফেলা দরকার, ছুইটী অক্ষরের জন্যই 
বা কত সময় আবশ্তক তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিয়া বিভিন্ন 
অক্ষরবিশিষ্ট পদ্দসমূহ পাঠ কবিতে কত সময় লাগিবে তাহার 
তাঁলিক! পুর্ব হইতেই প্রস্তত কর্ি: বাখিয়াছিলেন। এইরূপে যে 
পর্দটীতে ৩০1৪০টী অক্ষর আন্ছ তাঁয়ার মারে ৮১ত্টী অক্ষর পাঠ 
করিতে পারা যায় এক্সপ সময়ের ৪7 হাহাদের ওপর আলোক ফেলা 
হইয়াছিল । ফলে দেখ! গিরাছিল থে, বীহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করা 
হইয়াছিল তীহারা সাধারণতঃ এই অল্প সময়ের মধ্যেই সহজে সমস্ত 
পদটী পড়িতে পারযাছিলেন: ইহা ব্যতীত আর একটী শিক্ষার্দ 
বিষয়ও লক্ষিত হইয়াছিল যে অন্ষরগুলি ইস্ছ। করিয়া অশ্ুদ্রভাবে 
লেখা হইয়াছিল পরীক্ষিত ব্যক্তিগণ সেইগুলির স্থানে শুদ্ধ 
অক্ষরগুলি দেখিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, যে অক্ষরগুলি এ 
বাক্য হইতে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সেই অক্ষর- 
গুপিও আলোকে সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছেন এরূপ কথাও 
বলিয়াছিলেন। 

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা ইন্দ্রিয় দ্বার বাহিরের 
যে সকল অনুভূতি গ্রহণ করিতেছি ঠিক তদন্ররূপ জ্ঞানই যে 
আমাদের চিতে সর্বদা বিকসিত হইতেছে তাহা নহে । আমাদের 
স্মৃতিশক্তি অতাঁতের অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করণ রাখিয়াছে। কোনক্ধপ 
অনুভূতি ইন্দ্িরসহায়ে আমাদের চত্তে উপনীত হইলেই আমাদের 
শ্বৃতিশক্তি উহাকে কোন কিছুর লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কোন্‌ 
অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই লক্ষণটা মিশে তাহা থুজিয় 
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পণ ও আমার দন চক সাদা রি 


বাহির করিতে থাকে! এইকপে আমাদের পূর্বশ্থতি যেন বাহিরের 
বস্ত হইয়া] আমাদের নিকট চিত্ররূপে প্রতীরমান হয়। পরীক্ষিত 
ব্যক্তিগণ বাক্যস্থ পদ্গুলিকে দেখে নাই, এই স্বতিগুলিকেই দেখিয়া- 
ছিল। তাড়াতাড়ি যখন কোন পুস্তক্ক পড়া যায়, তখনও কতকটা 
এইরূপ হইয়া থাকে । আমরা দৈনন্দিন জীবনে সকল সময়ে যে 
যথা জিনিষটাকেই দেখি তাহা নহে, যথার্থ জিনিষেব উপরে স্বতি 
দ্বার! সঞ্চিত কতকুল উপাদান বস।কয়া এরূপ নূতন মুর্তি গড়িয়া 
তাহাকেই দেখি । এই মুদ্তিগঠনকার্যে কতকগুলি কৌতুহল প্রদ 
ব্যাপার লক্ষ্য কর। হইয়াছে 

উল্লিখিত পরীক্ষকগণ আর এক প্রকার পরীক্ষা! করিয়াছিলেন । 
তাহারা কতকগুলি অসাধারণ কথা শ্রদ্ধতাবে লিখিয়াছিলেন। 
এহ কথাগু'ল পুরেের গ্তা্ অন্ধকার খবরে বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা 
পরীক্ষার্থদিগের নি+্ট প্রদারশভ হইয়।ছিল, 1”স্তব উহা এত অল্প সময়ের 
জন্য যে সেই সময়ের মধ্যে স্মন্ত কথটা পড়া অসম্ভব । পবীক্ষার্থা 
যখন কথাটা বুঝব চেষ্টা করিতেছিলেন তখন আর একটী লোক 
তাহার কাণে কাণে একটী সম্পূর্ণ বিশ কথা বালল। 
ইহার পর যদি পরাক্ষার্থীকে গিঙ্ঞাসা করা যায়, 
আপনি ক দেখলেন, তাহা হইলে তিনি এমন একটী 
কথা বলিবেন, যাহার সহিত জাত কথার মোটামুটি অনেকটা 
সাদৃশ্ঠ আছে, এবং যে কথাটা তাহাকে কাঁণে কাণে বল হইয়াছিল 
চাহার সহিত উহার অর্থের বিশেষ সন্বন্ধ অছে। বিষয়টা দৃষ্টান্ত দ্বার] 
বুঝান যাইতেছে । মনে করুন, লিখি কথা ছিল ']010016 এবং 
তাহার কাণে কাণে বলা হইয়াছিল '1২%11:১70” | তাহাতে পরীক্ষার্থী 
বলিয়াছিলেন যে, তিনি 1[]1710161 এক্ট ক্থাটী পড়িয়াছিলেন। 
লিখিত কথা ছিল 11165: (জান্মান এঁতিহাসিকের নাম ) এবং 
তাহার কাণে কাণে বলা হইয়।ছিল +৬1/৪176”. ( নৈরাশ্ত- 
বাচক জার্মান কথা )। তাহাতে পরীক্ষার্থী পড়িয়াছিলেন [৮০9৮১ 
এই জার্্মীন কথাচটীর অর্থ ছঃখে সহানুসাত। 
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পরীক্ষার্থী 10170] কথাটার যতটুকু দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই 
টুকুই ধরিরা তাহার ম্থতির মধ্যে ইহার সন্া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাহার কাণের নিকট 1[২4111050 এই 
কথাটা উচ্চারণ করাতে, তাহার মনে অজ্ঞাতসারে এই আশা জাগিয়া 
উঠিল যে, স্তাহার দৃষ্ট কথাটী এরূপ কোনও স্থৃতির মধ্যে পাওয়া 
যাইবে যাহার সহিত 7২11.080 কথাটার সাদৃশ্ত আছে। 

কাণে বলার হ্যায় নান! পারিপার্শিক ঘটনার দ্বারাও স্বৃতি বিচলিত 
হয় এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শদ্ধাম্পদ্দ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ যখন প্রকাশিত হয়, 
তখন কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্যাথোলছ্দিকাঁল ল্যাবোরেটরীতে 
(17271901071 15700151015 ১ একজন সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ 
বাঙ্গালী ডাক্তারকে জিজ্ঞাস। করেন, রবীন্দনাথ ঠাকুর কিরূপ পুস্তক 
লিথিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন বলিতে পারেন কি? 

যাহাকে জিজ্ঞাস! করা হইয়াছিল, তিনি ডাক্তারী বিগ্ঠায় বিশেষ 
পারদশী” ছিলেন কিন্তু তাহার বাঙ্গালা সাহিত্য চচ্চার অভ্যাস 
একেবারেই ছিল না। যাহ' হউক তিনি একটু চিন্তা করিয়া! বলিলেন 
ইহার “ছিন্লমস্তা? বলিয়। বৌধ হয় একথানি পুস্তক আছে। 

সাহেব বলিলেন, উহার অর্থ কি? 

ডাতার বলিলেন; “যাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করা হইয়াছে ।” 

সাহেব বলিলেন, “বুঝিয়াছিঃ মিষ্টার ঠাকুর লোমহর্ষণঘটনা পুর্ণ 
(55755097021) পুস্তকাদি লিখিয়। থাকেন 1” 

পরে জান! গিয়াছিল যে, বাঙ্গালী ডাক্তার বাবু কোন হ্যাগুবিলে 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ছিন্পত্র' পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেথয়াছিলেন। 
প্যাথথোলজিকাল ল্যাবরেটরীতে মৃত জীবজন্তর শরীর ব্যবচ্ছেদ্কার্ষো 
সর্বধদ! ব্যাপত থাকায় তথাকার তাৰ (4১559018097) সংস্পর্শে 
*ছিন্পত্র” সম্ভবতঃ “ছিম্রমস্তা হইয়া গিয়াছিল। 

পাশ্চাত্য মতের ন্যায় হিন্দুদ্র্শন মতেও ইন্দ্রিয়বোধ তিন প্রকার 
মানসিক অবস্থার দ্বারা জ্ঞানভূমিতে স্টপনীত হয়। প্রথম যন_- ইহা 
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ইন্জ্িয়বোধের ছায়া গ্রহণ করে। দ্বিতীয় বুদ্ধি--ইহাতে এ ছায়াটীকে 
নিশ্চয় কিয়? ধরিয়া লয় । তৃতীয় অহংকার-_ইহাতে এ ছায়] অহং 
জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত হ?। জীবের অতীত স্বতিগুলিই অহংজ্ঞানের 
আশ্রয় বলিয়া আমাদের স্বাতগুলিই আমাদের সকল জ্ঞান ক্রিয়ার 
মধ্যেই প্রধান অংশ অভিনয় করে । আমাদের সাধারণ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ান- 
ভূতির উপর স্মৃতির ছাপ পড়িয়া উৎপন্ন হয়। আমাদের স্বপ্পের 
মধ্যেও তাহাই ঘটিয়৷ থাকে । 

দার্শনিক বার্গসো! যদিও বাহোক্িয়ের অনুভূতিতে স্বতির 
আরোপকে স্বপ্ররচনার হেতু বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন, তথাপি কেবল 
স্ৃতি' বলিলে ঠিক অর্থবোধ হয় না। বরং সংস্কার বলিলে অনেকটা! 
ঠিক বলা হয়। পুঝ্বসঞ্চিত জ্ঞান অভ্যাস দ্বারা যেমন সংস্কাররূপে 
পরিণত হইয়। আমাদের বাহা ইন্দ্রিয়গুলিকে যস্ত্রবৎ পরিচালিত করিয়। 
থাকে, সেইরূপ অস্তরেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা 
যায ষে, সেই সকল সঞ্চিত সংস্কার উহাদের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করে! সেই সংস্কার বশে আমা দষ্টবস্থ সম্পূর্ণ না দেখিয়াই 
অথবা! শ্রুত বিষয় সম্পূর্ণ না শুনিয়াই তাহার একটা ধারণা করিতে 
পারি। অবশ্য সাধারণ জাগ্রৎ জ্ঞান এবং স্বপ্রে অনেক প্রতেদ আছে । 
জাগ্রদবস্থায় যে সব স্বৃতি উপস্থিত হয়, তাহা তৎকালীন অবস্থা) 
প্রয়োজন, “ক্রিয়৷ ইত্যাদি আবেষ্টনী (91517077001)1) দ্বার নিয়মিত 
হইয়া থাকে । কিন্তুস্বপ্পে বহিজ গতর কোন বন্ধনই নাই। তখন 
ইন্জ্িয়ান্থভূতি যে কোন একটা স্বতি আপনার সহিত জুড়িয়া দিল, 
কিন্ত ঠিক মিল হইল না দেখিয়া আরও পাঁচটা! স্বতি দৌড়াইয়া 
আসিল। এইরূপ অনেক স্থতি ভটিা ভূতের নৃত্য করিতে লাগিল। 
ইহার উপর আমাদের মনের উন্নতি শক্তি, বিবেচনা] প্রভৃতি মধ্যে 
মধ্যে কিছু কিছু সজাগ হইয়া গোল থামাইবার চেষ্টা করিয়া আরও 
গোলমাল বাড়াইয়া দিতে লাগিল, কিম্বা নিজের সন্তোষের জন্ঠ 
এই সব গোলমালের এক অপরূপ ব্যাখ্যা স্থষ্টি করিল। এই সকল 
কারণেই স্বপ্প অসংলগ্ন হইয়া থাকে । কিন্তু স্বপ্নে যে সকল স্ততি 
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দশের আকার ধারণ করে, তাহাদের অধিকাংশেরই সাধারণ স্বতি 
অপেক্ষা আমাদিগের অহংকারের সহিত একটী নিগুঢ় সন্বন্ধ আছে। 
কিন্তু এই সন্বন্ধটী অনেক স্থলে এত নিগুঢ যে আমরা উহাকে সাধারণ 
জ্ঞান দ্বার। ধরিতে পারি না। আবার এই নিগুঢ সন্বন্বযুক্ত শ্বতিগুলি 
যথন স্বপ্রাবস্থায় আসে তথন তাহার? এরূপ পরিবরিত হইয়া নূতন 
আকার ধারণ করিয়া আসে যে, তাহাদের সঙ্গে আমাদের যে কোন 
গুঢ সন্বন্ধ আছে, তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে পারি না। ইহা 
আমরা স্বপ্রতত্ব আলোচনায় ইতিপুর়েই দেখাহয়াছি। 

স্বপ্নে আমাদের যে ইন্দ্রিয়ান্ুডতি হয, তাহা পাশ্চাতা পণ্ডিত- 
গণের মতে আমাদের জড় ইন্দ্রিয়প্রক্তত। কথাটী সাধারণ ভাবে 
সত্য হইলেও যে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য তাহা বোধ হয় না। স্বামী 
বিবেকানন্দ বালয়া গিক়াছেন,- “তুম যে শোন জড় 1বজ্ঞান লও না 
কেন, তাহাতে যতই অগ্রসর হইবে, দেখিবে ইহা ক্রমশঃ জড় হইতে 
অজড়ে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।” * চক্ষুর সম্মুখে যে বর্ণচিত্র 
দেখার কথা পূর্বে আলোচিত হইরাছে--যাহা অনেক পণ্ডিতের মতে 
স্বপ্নের উপাদান-_-তাহারই অনুরূপ চিত্র হইতে আবার ব্যক্তি বিশেষে 
স্টিক দৃষ্টি (019515] ৮151977) উত্পন্ন হয়। স্কটিক দৃষ্টি আমাদের 
দেশে নথদর্পণ প্রভৃতির ঘারা চলিত আছে । এই স্কটিকদৃষ্টি পুরাকাল 
হইতে অনেক দেশে চলিত ছিল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 
এতকাল ইহা একপ্রকার কুসংস্কার বলিয়! উড়াইয়! দিয়া আসিতে- 
ছিলেন । কিন্ত বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করিয়! ইহার 
সত্যতা দন্বন্ধে তাহারা নিঃসন্দেহ হইগাছেন। জড়বাদের ভিতর 
দিয়া তাহারা ইহার কোনও ব্যাথ্য) করিতে পারেন নাই। ইহা 
দুরদৃষ্টির মতন অজড় রাজ্যের ব্যাপার বণিয়া প্রতীয়মান হয়। 

স্টিক দি কাহাকে বলে? একটা স্বচ্ছ স্কটিক ব) একগ্রাস জল, 
কিন্তা আলোক প্রতিফলিত করিতে পারে এমন কোন উজ্জল দ্রব্যের 
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দিকে একদুষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়। থাকিলে? যাহাদের স্কটিক দৃষ্টির ক্ষমতা 
আছে তাহার! নানারূপ হুক মূর্তি দেখিতে পাব। এইগুলি স্বপ্নের 
ছবির মতন বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওর! যায়, আবার মিলাইয়! যায় । 
ইহাদের অনেক দৃশ্য কল্পনা প্রক্ছত ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না। 
আবার কতকগুলি ঘটনার জাগতিক ঘটনার সতি এরূপ আশ্চর্য্য 
মিল দ্রেধিতে পাওয়া যায় যে তাহাতে দর্শকের দুরদৃষ্টির ক্ষমতা! 
সুচিত হ্য়। 

মিসেস্‌ ডি'- নামক এক পাদরী মহিলার এই স্ষটিক দৃষ্টি আছে 
জাঁনিয়া প্রফেসর হিস্লপ যনস্তত্ব সভার পক্ষ হইতে ইহাকে পরীক্ষ! 
করেন। মিসেস্‌ ডি-স্ষটিক দৃষ্টির সময্ন বড়ই তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকিহেন। 
প্রফেসর হিস্লপ কিছুদিন ধরিয়া মিসেস্‌ ডি--স্ষটিক দৃষ্টিতে কিকি 
দ্রেখিতেন তাহা লিগবদ্ধ কণিয়া গঘাছেন। দৃষ্টাস্তস্বরূপ মিসেস্‌ 
ডি-র একদিনের স্কটিক দৃষ্টিক দৃণ্ঠ উল্লেখ করা যাইতেছে । * 

(১) একটী তুষার শৈল (1০167) জলে ভাসিতেছে। 

(২) একটা পাহাড়ের উপর হইতে একজন লোক মেধাচ্ছন্্ 
আকাশে স্ধ্যাস্ত দেখিতেছে । 

(৩। বালিসে মাথা রাখিয়া একজন হা করিয়। ঘুমাইতেছেঃ 
কেবল তাহার মাথাটা দেখা যাইতেছে । 

(৪) মিসেস্‌ ডি--র মাতার মুখ। 

(৫) ৬কটী স্ত্রীলোক তাহার শিশু সন্তানের সহত ঘুমাইতেছে। 
তাহাদের গল। পধ্যস্ত চাদরে ঢাকা 

(৬) মিসেস ডি-র একজন বন্ধথে বাড়ীতে ছিলেন, সেইরূপ 
একটী বাড়ী। কন্ত বাড়ীর লোকদের চেহারা মিসেস্‌ ভি-র 
অপবিচিত। 

৭) একটী গোরস্থান। এই গোরস্থানের প্রবেশ দ্বারট। মিসেম্‌ 
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ডি--ব পিত্রালয়ের নিকটস্থ একটী পরিচিত গোরস্থানের মত, কিন্তু 
ইহার ভিতরটী তাহা হইতে অনেক পৃথক। ইহাতে অনেক নূতন 
কবর ও মন্ুমেণ্ট রহিয়াছে, যাহা মিসেস্‌ ডি--র পরিচিত কবরে 
ছিল না। মিসেস্‌ডি-র পিত্রালয় ওহিও (01০) নগরে অবস্থিত 
ছিল। 

এই দৃশ্যটা দুরঘৃষ্টিযলক | মিসেস্‌ ডি. তাহার বাড়ীর নিকটস্থ 
যে কবর স্থান দেখিয়াছিলেন, তাহাতে যথার্থ ই তিনি যেমন দেঁথিয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ নূতন কবর এবং নুতন মনুম্ণ্ট!দি স্থাপন করা 
হইয়াছিল। এই পরিবর্তনাদি মিসেস্‌ ডি-_ তাহার পিত্রালয় হইতে 
চলিয়া আসিবার পর হইয়াছিল । সুতরাং তিনি ইহার বিষয় কিছুই 
জাঁনিতেন না। সেই সময় তাহাদের বাড়ীতে তীহার ভ্রাতা পীড়িত 
ছিলেন। মিসেস ডি--ব ভগিনী তাহাদের ভ্রাতা বাচিবেন না মনে 
করিরা তাহাদের নিজের বংশগত কবরস্থান ভগ্ন হইয়া 
যাওয়ায় ভ্রাতার মৃত্যুর পর এই কবরে সমাহিত করিবার কথ! মনে 
করিতেছিলেন। 

পূর্বে যাহা বলা হইল তাহাতে স্ষটিক দৃষ্টির সম্বন্ধে কতকটা 
আভাস দেওয়! গেল । এই বিষর়টী বিশেষ কৌতুহলক্র হইলেও ইহার 
বিশদ আলোচন। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে বলিয়া 'এইখানেই ক্ষান্ত 
হইলাম । 


স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশত্তম 
জন্মোৎমব | 


গত ৯ই মাঘ, রহম্পতিবার, সন ১৩২৫, বেলুডস্থ শ্রীরাঘকৃষ মঠে 
শ্রীমৎৎ বিবেকানন্দ স্বামর জন্মতিখিপূজা ও ১২ই মাঘ, রবিবার 
তছৃপলক্ষে মহোত্সব সম্পন্ন হইরা গিয়াছে। উক্ত ছুই দিবসই 
স্বামিজীর টৈতলচিত্র লতাপুষ্পাদির দ্বারা সুসজ্জিত হইরা মঠপ্রাঙ্গণে 
স্থাপিত হইয়াছিল । স্বামিজীর সমাঁধিমন্দিরের প্রস্তর যৃত্তিটা ভক্গগণ 
কর্তৃক পুম্পমাল্যাদি দ্বারা শোভিত হইয়া ভজ্গগণের চিতা কর্ষণ 
করিতেছিল। তিথিপুজার দ্রিন দিবাভাগে স্বামিজীর পুজ1 ও ভোগরাগ 
এবং রাত্রে শ্রীশ্রীজগন্মাতার বিশেষ পুঙ্গাঅক্ঠা, ভজন ও হোমাদির 
অনুষ্ঠান হয়। পুজা ও হোমাস্তে শুত-বাষঘুহূর্ে কয়েকজন যুবক 
আজীবনব্রঙ্গচধ্য পালনরূপ মহাব্রতে দীক্ষিত হন। স্বামিজী ইহার 
অভাব প্রাণে প্রাণে অন্ুহব কন্পিতেন এবং বলিতেন ভারতের উদতির 
জন্য ইহার প্রতিষ্ঠ। একান্ত প্রয়োজনীয় । শ্বামিশীর ভাবে অনুপ্রাণিত 
হইর। তাহার] ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে তাহার বার্তী বহন 
করিধ়া জড়ে জীবন সঞ্চার করুন, ইহাই তগবৎ সমীপে আমাদের 
আন্তরিক প্রার্থনা । 

পরবত্তী রবিবার সাধারণ উৎসবের দিন । এ দিন প্রাতঃকাল 
হইতে ভক্ এবং দরিদ্র নারায়ণগণের সমাগম হইতে থাকে। 
সর্বশুদ্ধ ৭৮ সহত্র ব্ক্তি উত্সবে যোগর্দান করিয়াছিলেন । সমস্ত 
দিন তজন ও তগবানের নাম গানে মঠৈ আনন্দধার1 প্রবাহিত 
হইয়াছিল এবং বেল! ১২ট1 হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ৫ সহস্র 
দরিদ্র-নারায়ণ ও তক্তবন্দ জাতিবর্ণনিব্ব:শ্বষে এক পংক্তিতে বসিয় 
প্রসাদ গ্রহণ করেন । 


১২২ উদ্বোধন। [২১শ্‌ ব্--২য় সংখ্য। 








মান্দা শ্রীবামকৃধ মঠে স্বামিঙজীর জন্মোৎসব মহাসযারোহের 
সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল! প্রাতঃকাল ভক্ঞগণ কর্তৃক তজন ও 
পুজাদিতে অতিবাহিত হয়। মধ্যাহ্ছে ছুই সহতেরও অধিক দরিদ্র 
নারায়ণকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করান হয়। বৈকালে ব্রঙ্গা শ্রীবশিষ্ঠ 
তারতী মনোজ্ঞ এবং হৃদগ্ন-স্পশী ভাষায় “ভপ্তি” সন্বন্ধে আলোচনা 
করেন। সঞ্ধ্যাকালে শ্রীদুক্ত পি, পি, বামস্বামী আয়ার, বি, এ, 
বি, এল, মহাশয়ে সভাপতিত্বে একটা সাধারণ সতার অধিবেশন হয়। 
সভার প্রারস্তে সভাপতি মহাশয় স্বামিজ্গীর উপদ্দেশাবলীকে (১) 
আত্মবিশ্বাস, (২) সং্সাঁহস, (৩) কর্তব্যজ্ঞান এবং (৪) সেবাঁধর্্ম, 
এই চাবিটী প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া দল্প কথায় উহাদের প্রত্যেকটী 
সকলকে হদয়জম করাইয়া দেন। অতঃপর ধন্মপুরবীর সদাশয় 
ডেপুটী কলেক্টর মান্তবর শ্রীযুক্ত এন, গোঁপালস্বামী আরেঙ্গার "স্বামী 
বিবেকানন্দ এবং তাহার প্ররুভ মনুষগঠনকারী উপদেশ” সম্বন্ধে 
একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। বক্তৃতান্তে উপস্থিত জনসমূহকে প্রসাদ 
বিতরণান্তে নতা তঙ্গ হয়। 

গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি 
কর্তৃক ইউনিভারসিটি ইনৃষ্টিটিউট্‌ হলে স্বাঁমজীবর জন্মো্সব উপলক্ষে 
একটী সাধারণ সভা আত্মুত হইয়ীছিল। বেলা ওটার সময় সভার 
অধিবেশন হইয়াছিল। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বৃহৎ হলটী শোতুবন্দে 
পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি স্থতিসতার যোগদান 
করিয়াছিলেন । 'বেঙ্গলীর” অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীল্জ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, মাননীয় মহারাজ স্যর মণীন্দ্রনাথ নন্দী বাহাদুবূকে 
অভ্যর্থনা করিয়া! সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন 
এবং তৎ্সঙ্গে সোসাইটাব এবং আহত সভার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়। 
দেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র সমাজপতি মহাশয় উক্ত প্রস্তাব 
অনুমোদন করিলে মহারাজ বাহাছুর সতাপতিন্ন আসন অলমঙ্কত 
করেন। অতঃপর সোসাইটীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্্ 


ফান্তন, ১৬২1] স্বামী বিবেকানন্দের পঞ্চপঞ্চাশত্তম জম্মোসব। ১২৩ 


টিটি টিটি ডিলার ডিজি রিনিতার নিনিসনিিনে 
দত্ত মহাশয় সৌসাইটার গত বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করিবার পর 
মাননীয় সভাপতি মহাশর স্বামিজী-প্রবর্তিত সেবাদর্শ লক্ষ্য করিয়া 
সরল বাঙ্গালা ভাষায় একটী সুন্দর অভিচ্াষণ পাঠ করেন । পরে 
প্রফেসর শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্ধ্য এম, এ? মহাশয় ইংরাজীতে এবং 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অযুল্যচবণ ঘোষ বিস্যাভুষণ মহাশয় স্বামজী সম্বদ্ধে 
দইটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন; গ্রবন্দ্বয়ে স্বামিজীর সন্দ্ধে বনু 
জ্ঞাতব্য তথ্য আলোচিত হওয়ার সকলেই মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিয়া- 
ছিলেন। অতঃপর মহারাজ বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্তর 
বিস্কাতৃষণ মহাশয়কে সভার ভার অর্পণপুব্বক কার্ধাস্তরে গমন 
করেন। শ্রযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহারাজ বাহাদুরকে ,সাসাইটীর পক্ষ 
হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কঠিলে শ্রীযুক্ত বিগ্যানভুষণ মহাশয় সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন এবং পরে আীযুক্ত পাঁচকড় বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মহামহোপাধ্যায় পগ্িত প্রমথনাথ তকভূষণ, আলোয়ারের সর্দার 
যুদ্পী জগমোহনলাল ( হন্দীতে ), এশুক্ত জলবর সেন, অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত কোটকলেশ্বর শান্্রী ও শ্রযুক্ত মহম্মদ দাঁজা মিয়া স্বামিজীর 
বহুমুখী প্রতিতার নাঁনা প্রসঙ্গ লইয় আলোচনা করেন । বক্তৃতাস্তে 
সভাপতি বিগ্তাভৃষণ মহাশয় ছুই চান্রিটী কথ; বলিয়। সভার কার্য্য 
শেষ করিলে অধ্যাপক শ্রীযুদ্দ মন্মথমোহন বস্থ সভাপতি মহাঁশয়কে 
ধন্যবাদ প্রদান করেন ও সভাতঙ্গ হয়। তখন রাত্রি ৭ট। 

সভার কার্ধ্য দীর্ঘ চারি ঘণ্ট। ব্যাপী হইলেও শ্রোতরন্দের 
ওৎস্ুক্যের হাস হয় নাই। ইহা তাহাদের স্বামিজীর প্রতি বিশেষ 
অন্ুরাগের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 

লাহোর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে স্বামিজীর জন্মতথিপূজা ও উৎসব 
যথারীতি সম্পন্ন হইয়! গিল্পাছে। জন্মতিথির দিবস দরিদ্রনাবায়ণগণকে 
ভোজন করান হয়। ২৬শে জানুয়ারী উত্সব দিবসে ভাই নন্দগোপালের 
মন্দিরে একটা সভার অধিবেশন হয়! উহাতে স্থানীয় বহু শিক্ষিত 
লোক যোগদান করিগাছিলেন । মেবামের বাথ্সরিক রিপোট 


১২৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ-_-২র সংখ্যা। 





পাঠ করা হইলে ডাঃ শ্রীযুক্ত গোকুলচাদ নেরাঙ্গ ; শ্রীযুক্ত নানকচাদ, 
বার-এট্‌-ল, দয়াল সিংহ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত এস, সি রায়, 
এবং উপস্থিত অন্তান্ঠ তদ্রমহোদষবগণ ব্বামিজীর জীবনা ও শিক্ষা! সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন। ভতগদ্বিযয়ক সঙ্গীতাদিও উত্সবের একটা বিশেষ 
অঙ্গ ছিল। 

উজ্জ সেবাশ্রমটী ইং ১৯১৬ সালের এ্রল মাসে, স্বামী সেবানন্দের 
উদ্োগে স্থাপিত হইয়াছে । মিশনের অন্তান্ত কেন্ত্রের হ্যা স্বামী 
বিবেকানন্দের উদার শিক্ষা এবং সেবাধর্মের প্রচারই উহার উদ্দেশ্য । 
সেইজন্ত নেখাএম হইতে জাতিবর্ণনিব্বিশেষে সকলেরই সেবা করা 
হইয়া থাকে । নানাবধ কল্যাণকর অনুষ্ঠানের মধ্যে নিম্লিথিত 
সেবান্ষ্ঠানগুলি ধিশেষ উল্লেখযোগ্য :-দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে 
বিনামূল্য ওষধ বিভরণ কর: দরিদ্র ব্যক্তিগণের বাড়ী যাইয়া রোগা 
দেখিয়া আসিয়া গধধ ও পধ্যের ব্যবস্থা কর! ; যাহাদের দেখিবার 
কেহ নাই এনূপ অসহায়, পথঘাটে পরিত্যক্ত রুগ্র ব্যক্তগণকে 
আশ্রমে লইয়। আসিয়া সেবা করা; দুঃস্থ, অভাবগ্রন্ত পরিবাপ্লগণকে 
সাধ্যমত সাহায্য কর ও দনিদ্র ছাএদিগকে স্কুল কলেজের বেতন, 
পাঠ্যপুস্তক ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্য'স্কা করিয়া দিয়া সাহাধ্য করা । 
এই সকল স্থায়ী কার্ধ ব্যতীত এই দুই বংসবরের মধ্যেই আশ্রমের 
সেবকগণ লাহোর মাট্টিগেটে অবস্থিত আতুরাশ্রমে ৪ মাস কাল 
আতুরগতণের সেবা ও ইনৃক্য়েঞ্জা মহামারীর সময় বহু ব্যক্তির সেবা 
করিয়াছিলেন । 

এতঘ্যতীত কাশী, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ্দ, কনথল, বাঙ্গালোর 
প্রভৃতি শ্রীরামকঞ্চ মিশন ও মঠের কেন্দ্রসমূহে ও অন্যান্য স্থানে 
স্বামিজীর জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। 





সংবাদ ও মন্তব্য | 


আগামী ২৫শে ফাঁনুন,। সন ১৩২৭, ইং ৯ই মার্চ ১৯১৯, রবিবার 
বেনুড মঠে ভগবান্‌ শ্রীপ্রীরামরু্জ পরমহংসদেবের চতুরশীতিতম 
জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব হইবে । ওঁ শুভীনুষ্ঠানে জনসাধারণের 
যোগদান একান্ত প্রার্থনীয় । 

মানকুমে ছুভিক্ষ। 

মানভূষ জেলায় ছুভিক ভীষণ মূর্তি ধারণ করিয়াছে ; বিশেষতঃ 
পুধণা ও হুড়া প্রভৃতি থানার লোক অন্নাভাবে ক্কালসাব্র হইয়াছে । 
এই বৎসরের প্রারস্তে আমরা সেবক পাঠাইয়া এই সব স্থানের 
অপিবাসীদের অবস্থা বিশেষরূপে যাহ। জানিয়াছি তাহাই নিষ্ষে 
পাঠক পাঠিকাগণকে জানাইতেছি-- 

গত বর্ষে অনাবৃষ্টি হেতু এ জেলায় চাষ আবাদ ভালরূপ হয় নাই। 
অপর দ্বিকে ইনুক্রয়েপ্রী মহামারীতে দেশে অনেক লোক মারা 
পড়িয়াছে। আর যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহার ক্ষুধার তাড়নায় 
গৃহ ছাঁড়য়া অন্থত্র যাইতেছে কিন্তু গৃহে পরিবার পরিজনের কি 
শোচনীয় অবস্থ। দাড়াইয়াছে তাহা শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! ক্ষুধার 
তাড়নায় বছলোক ঝরিয়া কয়লার খনিতে কাজ করিতে যাইতেছে, 
কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছে 
কারণ, তাহাদের খাটিয়া। থাইবার উপায় নাই; আর কয়লার 
খনিতে কত লোকেরই বা জায়গা হইবে? জেলার প্রায় সর্ধক্রই 
এইবপ অবন্ধা। আমাদের একজন সেবক পুঞ্চা থানায় সেব1 কার্য্য 
আরম্ভ করিয়াছেন, তবে মিশনের তুহাঁবলে বেশী টাকা না থাকায় 
সেবকগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। এদিকে বস্ত্াতাবেও 
লোকের লজ্জা! নিবারণ কর বিশেষ দার হইয়। পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই 
বাকুড়ার ম্যািষ্টেট সাহেব জিলার আধবাসীদের সাতিশক়্ ছুরবস্থার 


১২৬ উদ্বোধন। [ ২১শ বর্য--হয় সংখ্যা। 





কথা জানাইয়াছেন। উত্তর বঙ্গে বন্যা ও অনারৃষ্টিতে রবি ও 
আমন শশ্য নষ্ট হওয়ায় তথাকার লোকেরাও পুনঃ পুনঃ আবেদন 
করিতেছে । এই বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 
সর্বসাধারণের নিকটে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। 
অর্থ অথব! নূতন কিন্বা পুরাতন বন্ত্রাদি নিয়লিখিত ঠিকানায় 
পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীরুত হইবে। স্বামী ব্রহ্গানন্দ, বেলুড়মঠ, 
পোঃ বেলুড়, হাওড়া অথবা ম্যানেজার উদ্বোধন, ১ নং যুখাঞজ্জি 
লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 


গঙ্গাসাগর গেলা | 

গত পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নানোপলক্ষে যাত্রিগণের 
সেবার জন্য শ্রীরামরুষ্ণ মিশন হইতে ৩৫ জন সেবক প্রেরিত হই়াছিল। 
কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সেবা শুশদবা এবং ওষধ পথ্যের ব্যবস্থা 
করাই মিশনের সেবক্গণের প্রধান কার্ধা হইয়াছিল। অন্যান্তবারের 
মায় এ বৎসরও কলেরা হাসপাতালে প্রথমে ৪টী রোগীর স্থান কর! 
হয়। কিন্তু ছুরাগ্যবশতঃ উক্ত ব্যাধির প্রকোপ এন্সপ বৃদ্ধি পায় যে 
অবশেষে হাসপাতালে ১৬টী রোগী রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল 
এবং মেলায় যাহাদের দেখিবার কেহর্হ ছিল না এরপ ব্যক্তি ব্যতীত 
অপর কাহাকেও হাসপাতালে স্থান দেওয় সপ্তব হয় নাই। এই 
কারণে মিশনের সেবকগণকে ছুতাগে বিভক্ত হইরা কার্য করিতে 
হইফাছিল। এক দল হাসপাতালের রোগিগণের চিকিৎসা, সেবা- 
শুশ্বষ।) ও গষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন, অপর দল ঘরে ঘরে যাইয়। 
চিকিৎস! কক্রিয় আসিতেন এই শেষোক্ত রোগিগণের সেবার ভার 
তাহাদের আত্মীয়গণের উপরেই অর্পিত হইয়াছিল । মেলাস্থল ব্যতীত 
স্টামারে যাতায়াতের সময়ও অনেক কলেরা বোশীর সেবা কর্সিতে 
হইয়াছিল। 

মেলায় এবং ষ্টামারে যে সকল রোগীর সেবা করা হইয়াছিল 
নিয়ে তাহার সংখ্য। প্রদত্ত হইল। 


ফাস্তন,। ১৩২৫।] বাদ ও মন্তব্য ৷ ১২৭ 





তিন দিনে ৩৭ জন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি কর! হয়ঃ তন্মধো 
১১ জন আরোগ্যলাত করিয়া চলিরা যায় ১ জন মার! যাক এবং 
বাকী ১৬ জনকে নৌকায় করিয়া ডায়মণ্ড হারবাঁর হাসপাতালে 
চিকিৎসার জন্য লইয়! আস! হয় । 

৬৪ জন ব্যক্তিকে তাহাদের বাঁসান্ন যাইয়! চিকিৎসা করা 
হয়) তন্মধ্যে ২জন মারা গিবাছে, বাকী সকলে অনেকটা! সুস্থ 
অবস্থায় তাহাদের আত্মীরপ্রজনের সাঁহন বাড়ী ফার্য্াছে। 

মেলা হইতে ফিরিবার সমন হোরমিলার কোম্পানীর স্টীমার, 
'যোঁড়শী'তে ৩১ জনের কলেরা হয়। তাহাদের সকলকেই মিশনের 
সেবকগণকে সেবা শু, করিতে হইন্বাছিল। গ্টামারথানি কলিকাতায় 
পৌছিবার পূর্বেই ৭ জন মারা পড়ে এবং পাকী সকলকে ছ্রীমার- 
ফোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ [5কিৎ্সার জন্ত হাসপাতালে পাঠাইয়া দেন। 

মেলায় চিকিৎসা করিবার জন্ত মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল এগ কোং 
যিশনকে সমুদয় এলোপ্যাথিক ওষধপত্রাদি দান করেন। মেলাস্থলে 
ডিস্রাক্ট বোর্ডের তাইসচেরারম্যান, সবডিভিসনল অফিসরু ও 
ওতারসিয়ার প্রভৃতি মহোদয়গণ মিশনের সেবকগণকে নানাবিধ 
উপায়ে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত স্থবেন্ত্রনাথ শাস্মল 
তাহাদের আহারের বন্দোবস্ত করি! দিয়াছিলেন | মেসাঁঁঁ হোর- 
মিলার এণ্ড কোং ১০ খানি এবং মেসাস কিলবরণ এণ্ড কোং ২৪ 
থানি পাস দিয় স্বেকগণের খাতা বাতের সুবিধা ক.র্য়! দিয়াছিলেন । 
আমর! ইহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । 


নিয়ে গঞ্গাসাগর যেলার় সেবাকার্যের হিসাব প্রদত্ত হইল। 
জমা__শ্রীরামরুষ্ণ মিশন প্রতিডেন্ট ফণড ১৭৭৬১৫, মেলায় সংগৃহীত 
২৫ মোট --১১৯৪০ । 

খরচ-__গাড়ী ভাড়া, নৌকা তাড়া, মুটে প্রভৃতির জন্য ১৮।৮৫ 7 
জিনিষপত্র লইয়া! যাইবাব তাড়া ২৫, সেবকগণের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি 
২৬১০১ সেবকগণেদ্ধ ই্রীমারে ও মেলায় খাই-খরচ ৭৮1৮৫ । ওঁষধ, 
পথ্য এবং ডাক্তারী যস্ত্রাদ বাবদ ১৫।১০, ডাক খগ১ ৮০) কেরোসিন 


১২৮ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ-্হ্য় সংখ্যা । 





তৈল ইত্যাদি %/৫, ভুইজন বিপন্ন ব্যক্তিকে দান ১৭১ যোট-- 
১১৯৮৪০ । 

পূর্ধ্বে যে বন্ত্রবিতরশের তালিক। প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পর 
নিয়লিখিত স্থানগুলি হইতে বন্ত্র বিতবিত হইয়াছে। 

কুমিল্লা ৫৭ জোড়া; পালং (ফরিদপুর ) ৫৮ জোড়া; মাহিলারা। 
বরিশাল ৩০ জোড়া ; ধোপরাপাশা, ঢাকা ১৭ জোড়া; ইটনা, যশোর 
৬৬ ভোঁড়া; দ্বারহাটা, হুগলী, ৩৫ জোড়া; কুমিল্লা ৩৩ জোড়া? 
কলিকাতার একটি দুঃস্থ পরিবার, ২।* জোড়া ; মঠবাটী, খুলনা ৩০ 
হ্ষোড়া) দীন, মোদনীপুর ৩৩ জো]; দক্ষিণেশ্বরের জনৈক দুঃস্থ 
পরিবার ১খানি, বাশবেড়িয়ার জনৈক দুঃস্থ পরবার, ১খানি ? তমলুক; 
মেদিনীপুর ৩* জোড়া ; বাইশাআড়ি, বর্রিশাল ২ জোডা ১ মানভুম 
দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে ১৫৫ জোড়া; সামস্্খণ্ড, এমদিনীপুর ২৫০) 
বাকুড়া ছুর্ভিকপীড়িত স্থানে; ১৫৫ জোড়া । 


নেওয়াখালী জেলার রামগঞ্জ গ্রাম ও পার্শববহ্ী ৬ খানি গ্রামের 
€৭ জন ইনক্ল, এন্ড রোগীকে মিশনের দুইজন সেবক ওঁধধ পথ্যাদি 
ঘাবা! সেবা করিয়াছেন। একজন বাতীত অপর সকলেই আরোগ্য 
লাভ করিয়াছেন। অভাবগ্রস্ত ব্ক্তিগণকে বন্ত্রও প্রদান করা 
হুহয়াছে। 


স্পীশীপিসপপসপপপন আক 


1 


ভবনেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ হইতে ইনফ্রু,এন্জা ও অন্টান্য রোগাক্রান্ত 
বাক্তিগণকে ওধধ দেওয়া! হইতেছে। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে 
৪৯৭ জন ওবধধ লইয়। গিয়াছেন । 


সপ ০৮ সাকা বস উপ 


চৈত্র, ২১শ বর্ধ। 


জীবিবেকী নন্দ।* 


পুজ্যপাদর সাধু এব্‌ং মাননীয় মহোদয়গণ, 

ঈশ্বর ইচ্ছায় আমি বহুবার বহপভায় নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিয়াছি, 
কিন্তু আজ মহা পুরুষের নাষ সংস্য্ এই মহতী সভায় আমার স্াঁয় 
অযোগ্য ব্যক্তিকে গৌরবের আসনে বরণ করিয়া আপনারা যে 
সম্মান দান ক্রিযাছেন, মুখের একটা কথার ধন্যবাদ দিয়া তাহার 
প্রতিদান হয় না। এই জন্ত আপনাদিগকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাহি 
না, কেবল বলিতে চাহি যে, আপনাদের এই উদার মম্ষগ্রহে 
আমিই ধন্য হইয়াছি। পাধুসঙ্গ এবং সত্প্রসঙ্গ আলোচনার 
স্বযোগলাভ আমাদিগের মহ কামকাঞ্চন লিপ্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে 
সাগরসঙ্গমে গঙ্জাবগাহনের ন্যায় পাপহর এবং পবিত্রকর । এইজন্য 
পূর্ব হইতে আরও একটী কথা বলিঘ্া রাখি? আমি এখানে 
কিছু বলিতে আসি নাই, আসিয়াছি শুনিতে এবং পারি ঘদ্দি কিছু 
শিথিতে। অতএব ধাঁহারা আমার নিকট কোনরূপ বিস্তীর্ণ 
আঙলোচন। প্রত্যাশ| করিবেন, তাহারা নিরতিশয় নিরাশ হইবেন। 
ইহা আমার দীনতা নহে, প্রকৃত অন্তরের কথা । 

আজ যে পুণাপ্রসঙ্গ আলোচনায় আরা ব্যাপুত, তাহার উচ্চত! 
গগনভেদী, প্রসার অনন্ত, গভীরতা অতলম্পর্শী । 








* কলিকাতা বিবেকানন্দ মোৌদাইটার অনুষ্ঠিত হ্বামী বিষেকানন্দের সপ্তপঞ্ধাশৎ 
জন্মোৎমব সভার সভাপতি কাঁশীমবাজারের মহারাজ প্রযুক্ত মণীব্রচন্ত্র নন্দী বাঙ্কাছুরের 
অভিভাষণ। 


১৩০ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ধ--য় সংখা । 


পাম্প ++ জি + 


“অসিতগিরিপযং সাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে 

স্ুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুব্বা। 

লিখতি ব্দি গৃহীত্বা সারদা সর্বপালং 

তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি |” 
স্থগভীর সাগরের আধারে হিমাচলের যায় পুপ্ধীকৃত কঙ্জল ভরিয়া 
পৃধীর স্তায় বিশালারত পত্রে কল্পনকুশাখার লেখনী দ্বারা স্বয়ং সারদ। 
ধাহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পাবেন না, কোথায় সেই 
অপারগুণসিন্ধু শঙ্করপ্রতিম ত্যাগীখুর, বাগী যতিপ্রবর শীবিবেকানন্ৰ 
আব কোৌঁথাঁর আমার মত বিধ্গ-বিষ-কীট, অধম অজ্ঞ জন? 
আজ যে নামের গৌরব.সৌরভ সমগ্র পৃথিবী বাপ্ত করিয়াছে, 
যাহা উচ্চারণ করিলে জিহ্বা পরি হয়, যাহার উচ্চারণে শত 
হৃদয় মাতিয়ী উঠে, সেই নাষধ্ধে মহাপ্রাণ,। প্রেমিক সন্নযাসীৰ 
কথা আমি কি ধপিব? যিনি বলদ্বাছিলেন, “আমি মুক্তি চাই 
না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব, বসস্তবল্পোকহিতং 
চরস্তঃ_ এই আমার ধর্” ভাহানে সম্াক্‌ উপলদ্ধি করা ত দুরের 
কথা, তাহার এই পবিব্রবাণী কথঞ্চিং ধারণা করিতে পারিলে মানব 
ধন্য হয়। সন্নযাসীর মুখে ভাক্ত মুক্তির উপেক্ষা শুনিলে আপাততঃ 
বিসত্ৃশ মনে হয় বটে, কিন্তু বুঝিলে বুঝ| যার যে, শ্রীবিবেকানন্দের 
উক্ত লোকহিতকর অনুষ্ঠান এবং স্তাহার প্র-হষ্িত নারায়ণ জ্ঞানে নর- 
দেবাধশ্ম বেদান্তপ্রতিপাগ্ধ অদ্বৈত সাঁধনাব্র বিতিন্ন পথ মাত্র । 

কালের প্রয়োজণ পুর্ণ করিবার নিমিত্ত যে সকল মহাজন 

জন্মগ্রহণ করেন, তাহাদের পৃতচরিজর পর্যালোচনা করিলে প্রতীয়- 
মান হয় যে অহৈতুকী প্রেম এবং অলৌকিক লোকহিতৈষণ! 
তাহাদের বিশাল বিশ্বব্যাপী ৬্দয়ে অমান পারিজাতের ন্যার চির- 
পরিপ্রুট--প্রেম এবং লৌকহিতৈষণা ইহাদের সকল কাষের 
প্রেরণা । পরের জন্য জীবন ধারণ-- ইহাদের প্রতি শ্বীসবায়ু পরার 
উতৎসর্গাকৃত। প্রেমের শক্তি ভ্রিলোকে অপরাজেয় । এই ক্ষুদ্র জীব 
নর-- ক্ষণভঙ্গুর কলেবব--নিশ্বাস পবনের উপর বর জীবন নির্ভর, 


চৈত্র, ১৩২৫ 1] শ্রীবিবেকানন্দ | ১৩3 





সে দেবত্ধের উপর ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়-_প্রেমে । কেননা, স্বর্গবাসী 
দেবতা স্বর্গস্বখাতিলাধা, আর এ্শী বিভৃতিমণ্ডিত প্রেমিক কেবল 
আত্মদান পয়াসী। দেবরাদ্দ ইন্দ্রের প্রধান আয়ুধ বজ্র--যার বলে 
তিনি ব্রিলোকবি্য়া-_সেই অশনি, নরঘুনি দ্রধীচির লোকহিতার 
অস্থিদানে নির্দিত। আত্মবলিদান প্রেমের নামান্তর মাজ। মাতা, 
পিতা, সতী, স্বদেশপ্রেমি? ভক্ত--ধাহাদের জন্য পূলিধূসরা বসুন্ধরা 
রত্বময়ী আখ্যার ভুবিতা হইয়াছেশ--তীহারা সকলেই প্রেম? স্বার্থ- 
ত্যাগ বা আত্মবলিদানের জীবন্ত বিগ্রহ । প্রেমের বন্ধনে সংসার 
স্থাপিত, নশ্বর মানবজীবনে প্রেম পরম উশ্বধ্য-কেননা, এই প্রেমই 
সাম্য, সৌখা, সৌন্রাতৃত্বের যুল এব, অদ্বৈতজ্ঞানপদ্প বিকাশের 
তপনন্বর্ূপ। ত্যাগ-বিবেক-বৈরাগ-বিভুষিত াববেকানন্দের এই 
প্রেমই ছিল শ্রে্ঠসম্পদ্‌ । প্রেমিক নরবর নরেন্ত্রনাথ সন্যাসীর 
বেশে দেশে দেশে বিচরণ করিয়! বুঝিয়াছলেন যে, এই বিপুল 
মানবসমাজ স্বার্থপর নরপশুর মুগরাভুমিতে পারণত হইয়াছে । 
মানুষ মানুষের হৃদয় বিদীর্ণ, কগনালা ছেদন করিয়া উ্শোণিত প্রান 
করিতেছে! কে বলে ভহা তাহার প্রাণারাম প্রেষময়ের প্রেমের 
সংসার ? ন1-না--কখন ন'! ইহ! নবমেধযজ্ঞস্থল ! প্রের্মকহৃদয় 
সন্নাসীর প্রাণ কাদিয়া উঠিল। সন্যাসী যে প্রেম তাহার পরম 
গ্রেমাম্পদের পুজার জন্য প্রাণের নিভৃত ভাগারে সঞ্চয় করিয়া রাঁখিযা- 
ছিলেন, তাহা দান করিলেন নরসেবায়, প্রেম তীাহাতি ধর্ম, 
লে!কহিত-- সাধনা, মোক্ষ - নরসেবা। 

কিন্তু এই সেবাধস্ম কি প্রক্কৃতপক্ষে মোক্ষধঙ্মের বিরোধী? যে 
ভারত শাস্ত্রে মুক্তিক্ষেত্র বলির। আখ্যাত হইছে? যুযুণু মানব যেখানে 
শরীর পরিগ্রহ করিবার জঙ্ত লালাধ়িত, যাহার জল, স্থল, আকাশ, 
বাতাস, ম্েক্ষমূলক অদ্বৈতমন্ত্রে অনুপ্রাণিত, অছৈতপাঁধন। যাহার 
সনাতন ধর্ম, সেখানে এ নুতন পন্থা গ্রাব্ডনের এয়োজন কি? 
প্রয়োজন কালের । এ দেশে যুগধ্জের এব্ুন নুতন নহে। যুগে 
যুগে অবভারপ্রম্থখ যুগাচার্যাগণ কতক ভাহাহ সাধিত হহয়াছে। 


১৬২ উদ্বোধন । [২১শ বধ-__৩য় সংখ্যা। 


এই কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে তপ, জপ, ধোগ-সাধনা, বিবেক- 
বিচার হারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য অদ্বৈত ব্রহ্ধজ্ঞানলাভ অতীব ছুঃসাব্য। 
সব্ধবসূতে নারায়ণ জ্ঞান করিয়া নরসেব] বঞ্মান কালোপযোগী প্রকট 
পশ্থা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা করিতে করিতে হৃদয়ে বিশ্বপ্রেমের স্ক.বৃণ 
হয়। এই বিশ্বপ্রেম অদ্বৈতপ্রেমেরই রূপান্তর । মানব মাত্রেই 
সচ্চিদাননের প্রকট বিগ্রহ । যদি মৃত্তিকা, প্রস্তর বা দারুত্রঙ্গের গ্জা 
শান্্বচনে অদ্বৈতজ্ঞান লাভের প্রথম সোপান হয়, তবে চেতন বিগ্রহ 
মানবসেবায় তাহা না হইবে কেন? 

ইউরোপে বহুস্থানে নরসেবা ধর্ম আচরিত হয় কিন্ত তাহ] নারায়ণ 
জ্ঞানে নহে, দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দয়াভাবে সেবাধর্মের আচরণে 
সেব্য সেবকের যধো গুরু লঘু ভাবের উদয় করে বলিরা অদ্বৈতজ্গান 
বাধিত হয়। যাহা প্রহিক পারক্রিক উতরবিধ কল্যাণ শাধন করে, 
“সা চাতুরী চাতুরী |” 

বাস্তবিক-পারলৌকিক কল্যাণ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধমাত্র এরহিক 
মঙ্গলের উপর দৃষ্টি নিব্ধ করিলেও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা নরসমাজের পক্ষে পরম হিতকর | ইউরো পীন্ন 
মনশ্বিগর্ণের মৃত সংসানের ছুঃখ দৈন্ত পাপ দুর করিয়া ভূতলে 
ভম্বর্গ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সাম্য স্বাধীনতা এবং সৌত্রাতৃত্বের 
স্থাপনা একান্ত আবগ্লক। এইরূপ ভূহ্বর্গ প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাদা দেশে স্থদতা মানব যে 
দানবের ভুমিকা অভিনয় করিয়াছিল এবং তাহার ফলে যে অবিরল 
জলণারার শ্ায় নররক্তজোত প্রবাহিত হইয়াছিল সে সকরুণ কাহিনী 
ইতিহাস-পাঠকমাক্রেই অবগত। 

যতদিন না প্রেমের প্রতিষ্ঠার মানব প্রকৃতি হইতে হিংস।, ছ্েষ, 
জিখাংসা প্রশ্াতি হিংঅবৃতিনিচয় নিঃশেষে নির্খুল হইয়া হাদয় 
নির্শাল হইবে ততদিন ভূতনে তূস্বর্গ প্রতিষ্ঠার আশা আকাশকুন্থমের 
মত সুদৃরপরাহত। শ্বার্থ বিসঙ্জনে, একতাবন্ধনে পৃথিবার ছঃখ 
তাপ দৈন্স মোচন করা যদি কখন সশ্যবপর হয় সমগ্র মানব- 


চৈত্র, ১৩২৫1] শ্রীবিবেকানন্দ । ১৩৩ 





জাতি এক পরিবাররূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়। যদি কখন কল্পনা করিতে 
পারা যায়, তাহা কেবলমাত্র বিশ্বপ্রেষ ব। অদ্বৈতজ্ঞানে সিদ্ধ হইতে 
পারে। কারণ, সর্ধভূতে নারারণ জ্ঞানই একতার মূলমন্ত্র) জ্ঞান, 
তক্তি, কর্ম মোক্ষ সাধনের এই ভিন সনাতন মার্গ। তক্তি 
ছুল্লভ, জ্ঞান দুঃসাধ্য । প্রার বষ্টির্ষ এই ঘোর রহস্তমর সংসারে 
বিচরণ করিয়া, প্রতিপদে প্রতিহত হইন্বা বুঝিগ্বাছি যে, ঈশ্বর, 
আত্মা, মায় প্রভৃতি ত অনেক দুত্রের কথা--এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্‌ 
জগতে কিছুই জানিবার বুকিবার উপার নাই। আমি কিছুই 
জানি না, কিছু বুঝি না। এমন কি অন্ঠাপেক্ষা বাহাকে আমার 
জান। বুঝা অ্ধকতর সম্ভব, সেই আমাকেহ আমি সব্বাপেক্ষা কম 
জানি, কম বুঝি । যে আবাল্য দীধসাদনার শাস্ত্র উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান 
অথব! ব্রঙ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তাহা অধাব ছুঃসাধ্য। এই 
কঠিন জীবনসংগ্রামের দিনে নিষ্ধীম কথ্মমার্দ, বিশেষতঃ ভীবিবেকা- 
নন্দ প্রতিঠিত শিবজ্ঞানে জীবসেবা বে খ্রাহক পারঘ্রিক উভগ্নবিধ 
কল্যাণ সাধনের প্রকুষ্ট প:1, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্িমাত্রেই স্বীকার 
করিবেন। 

নরেন্্রনথ যে কেবল কন্ম মা্ধান্থগত নরুনারায়ণ সেবার প্রতিষ্ঠা 
করিয়। গিয়াছেন, তাহা নহে। তিনি (ন্বাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রম 
উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । তিনি যেমন জ্ঞানী তেমনি নিঃস্বার্থ 
কর্মী এবং জ্ঞানকম্ম আবরণে মহাতক্ত [ছলেন। তীহার উপ- 
পিষ্ট সেবাধর্দ্েরে আচরণ সন্বন্ধে আমি বখ্দুর বুঝিয়াছি তাহাতে 
মনে হয়, তাহার অভিপ্রায় ছিল ছুব্বলকে বল, নিরন্নকে অন্ন, 
পীড়িতকে ওষধ পথ্য শুঞষা দাও, খপ্রকে চলিতে শিখাও, অন্ধকে 
দৃষ্টি দান কর, আত্মা যা মোহাতামবারত তার অন্ধকার ঘরে 
দীপ জালাইয়! দাও, আর ভয়ান্তকে বল--অভীঃ! আমি সেবার 
কথ! বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, আমার মনে 
হয়, এই নিষ্কাষ কম্ধহই আমাদের বর্তমান যুগধন্ম। এত চির 
ছুর্ভিক্ষপী্ডিত দেশ, ইহা জীর্ণ শারণ ছব্বল শ্ধনারা, আর সব্বোপরি। 


১৩৪ উদ্বোধন । | ২১শ বর্ম__৩য় সংখ্যা 





যা 0. ৮২০ সা পলাপ াধাা 


জ্ঞান-এশবর্যাময়ী এই ভূমির বর্তমান আধ্যাত্মিক দৈন্ত দেখিলে 
কার ন। মনে হয় যে, এই যুগণর্দের প্রব্র্তনে আীনরেন্দ্রনাথ ব্রিকালজ্ঞ 
খধষির জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়াছেন? তারপর হিংসা-দ্বেষ-জঞ্জরিত, 
হ্বার্থিকলক্ষবিডপ্বিত ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! - যেখানে 
করাল অত্যাচার আপনার তাগুব্নর্তনশ্রাস্তিতে আপনি ক্লান্ত হইয়া 
পড়িয়াছে! যেখানে শোকের আতিশঘে। হাহাপার স্তব্ধ। বিয়োগ- 
বিধুরাঁর উফ্ণশ্বাস বহনে সমীন্ন শ্রান্ত--মহাকাশ ভারাক্রান্ত ! যেখানে 
অস্থিমলিনী মেদিনীর রভতকলেধর অশ্রপারায় ধৌত হইতেছে! 
সেই শশৃনডষে আর্ত শোকার্ড এখনও যার। জীবিত আছে সেই 
হততাগাগণ তেমিক সন্ব্যাসীর প্রেমবাণীরু জন্ত উৎ্কর্ণ হইগ্রা আছে-- 
তাহা আমাদিগকে শুনাইতে হইবে । বলিতে হইবে যে--“হিংসায় 
হিংস| জয় করা যায় না, দ্বণায় প্রথা জয় করা যায় না, বিদ্বেষে 
বিদ্বেষ জর করা যায় না! দ্বণা, [হংসা, বিদ্বেষ জয় হয় কেবল 
প্রেমে 1” জলধির গজ্জন লঙ্গিরী গার মেঘমন্দে অমর সন্নযাশীর 
এই অবিনশ্বর বাণী হৃদরে হৃদয়ে ধ্বনিত হউক । সকল স্বার্থ বলি 
দিয় সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, প্রেমের বিজয় নিশান করে নির্ভীক 
অন্তরে শ্রীবিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 
জীবনসংগ্রামে যে ভাত তাহাকে বলিতে হইবে--অত!1ঃ-- তয়? 
কিসের তয়? পুজ্যপাদ স্বামিজী বলিয়াছেন--“ভয়ই মৃত্যু !” বীরের 
মৃত একবার, কাপুরুষ শতবার মরে! 

আজ কোথান্ন তৃমি মহাপ্রাণ সন্যাসী! তোমার সেই গৈর্িক- 
বসনাবৃত গৌবরুবপুঃ পরিগ্রহ করিয়া, যে নিশীক দৃষ্টিতে প্রাচ্য 
পাশ্চাত্য উভয় জগৎ্খ জয় করিঘাছলে, সেই নিঃশঙ্ক দৃষ্টি লইয্বা 
তোমার আজানুলপ্থিত বরবানহু তু'লরা দিওমুখ যুখরিত কারয়া 
বজনির্ধোদে আর একবার বল--অভ1ঃ !-- 

বল-- 
“ব্রহ্ম হতে কাঁট পরমাণু সব্বরুতে গেহ পেনময়। 
মন পাণ শরীর অর্পণ, কর খে এ স্বার পায়। 








চৈঞ্জ, ১৩২৫ । ] নীরব প্রচার । ১৩? 





বহুরূপে সন্মথে তোমার, ছাড়ি কোথা খু'ঞ্জিছি ঈশ্বর, 

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥” 
এস সর্বত্যাপী প্রেমিক নরবর ! ভারতেব এই ঘোর আধ্যাম্মিক 
নিশায় প্রাতঃন্র্ষ্যের ভা আর একবার উদিত হও আমরা 
তোমাকে অভিবাদন করিগ। জীবন ধন্য কার 


পলি পিএ শপ দক 


নীরব প্রচার। 


( প্রফেপার এানলিনীকাহ সেন গুপ্ত, এম, এ) 

হিংসাদবেষপারপুর্ণ এই নশ্বর জগৎকে মায়াপন্বতজ্ঞান মানব চি্র- 
আবাসভূমি জ্ঞান করিয়। স্ব স্ব সুখশান্ব বিধানে সতত ০৯] 
করিতেছে । সংসারসুখসব্বন্ব ব্যভিগণের নিজ নিজ উন্নতি সাধনের 
জন্য স্বার্থপর হওয়াই স্ব কিন্তু যাহারা এই ক্ষণতঙ্গুর জাগতিক 
স্থথকে তু জ্ঞান করিয়!' চিরশীত্তির আশায় সব্ধ অনর্থের মূল সংসার- 
বাসনা পরিভ্যাগপুণ্ধক শিবিড় বিজন অরণ্যে, পর্বতগুহার অথবা 
গোপনে লোকালয়ে বাদ করেন, তাহাদের মধোও কি সাধারণ 
মানবের শ্যায় স্বার্থপরত। খিছ্বামান আছে? এই জগৎ আজ নৃতন 
সষ্ট হয় নাই অথব। ইহার প্রহেলিকা আজ প্রথম মানব নয়নে পতিত 
হয় নাই। স্ষ্টির প্রারশ্ত হইতে অনেক চক্ষুষ্যান লোক জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক লোক মারামর নংসারের লোকফোলাহল 
হইতে দূরে গোপনে নিজ্জনে ভগবচ্চিন্তা দেহপাত করিয়া অমর- 
ধামে গমন করিয়াছেন, 1কন্ত ইতিহাস জ্বলণ্ অক্ষবে এই সব 
মহাপুরুষের নাম লিখিয়া বাধে নাই। আমর। আীকৃষ্ণ, বুদ্ধ। 
শঙ্কর প্রমুখ কতিপয় অবতারপুরুষের কথা শুনিতে পাই, কারণ, 
তাহারা জীবের হুর্গতি দেখিতে না পারিয়! ত্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ 
করিয়া জীবের দ্বারে ঘারে জ্ঞান বিতরণ কার্যে নির্জ জীবন 


১৩৬ উদ্বোধন | [২১শ বর্ষ --৩য় সংখা! । 








উতসর্থ করিয়া গিয়াছেন। ইহারাই আধ্যাত্মিকতা, নিঃস্বার্থতা ও 
পরছহঃথকাতরতা হেতু জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া জীবের 
শ্রদ্ধা, তক্তি ও পুজা গাইয়া আসিতেছেন। আর বাহার! নীরবে 
ঈশ্বরচরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া আপনারা ধন্য হইয়াছেন কিন্ত 
প্রকাশ্যে জীবের হুংখমোভন করেন নাই তাহারা কি স্বার্থপর 
নামে অভিহিত হইবেন? ঈশ্বরকন্প অবতারপুরুষগণের কথ! 
ছাড়িয়া দিলে যে সব মহাপুরুষ জাবের ছুঃখে ব্যথিত হইয়া 
তাহাদের আধাত্িক মঙ্গলের নিমত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, 
উাহারা নিঃস্বার্থ বগি ধন্মজগভে উচ্চাসন পাইবার অধিকারী 
সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহার! কেবল নিজ [নজ ধম্মজীবন লাভ করিয়া 
নীরবে শ্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন তাহারা কি স্বার্থপর ব্লিয়। 
গণ্য হইবেন? 

সাধারণ জাগতিক ব্যাপার আম্রা যে বুদ্ধিতে বিচার করি, 
এই সকল অতীন্তিয় রাজ্যে বিচরণ্শাল মহাপুকরুষগণের কার্ধ্যকলাপও 
কি আমরা সেই বুক্দিতে বিচার করিব? ধীহারা সংসারকে 
ভ্রিভাপের আলয় দেখর] ইহাকে পার্ৃত্যাগ করিয়াছেন। তাহাদের 
স্বর্গয় যে ত্রিতাপদগ্ধ ব্যক্তিগণের ছন্য ব্যথিত হয় না এ কথা কেমন 
করিয়া বলিব? তীহাক! প্রকাণ্ে কিছু না ব্লিলেও মনে মনে 
যে জগতের শুভপামনা করেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই 
সন্দেহ নিবাকরণ করিতে হইলে এই সব মহাপুকষগণের সঙ্গ 
করিতে হ্র। তাহা হইলে তাহাদের জীবনের যে কি অলৌকিক 
প্রতাঁব শাহ কিয়ৎ “রিমাণে হদর়ঙ্গম কর! যাইতে পারে। ইহার! 
নি্জনে নীরবে বসিয়! যে গুতচিন্তা করেন তাহার গুতাব কথনও 
বার্থ হয় না-তাহা অলক্ষিতভাঁবে জীবের মঙ্গল সাধন করে। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন--“শ্রেষ্ঠতম পুরুষগণ শান্ত, নীরব ও 
অপরিচিত । তাহার! চিন্তার শক্তি কতদূর? শাহ জানেন । তাহারা 
নিশ্চয় জানেন যে, যদি তাহারা কোন গুহায় গমন করিয়া গুহার দ্বার 
বন্ধ করিয়! পাঁচটা বিষয় চিন্তা করেন, তাহা হইলে সেই পীচটী 


চৈত্র, ১৩২৫। ] নীরব প্রচার । ১৩৭ 


এরা 


চিন্তা অনন্তকাল .ধরিয়া থাকিবে । সেই চিন্বাশুলি পর্বত তে 
করিয়া সমুদ্র পার হইয়া সমুদয় জগত লমণ করিয়া আসিবে, 
তত্পরে কোন এক মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া এমন কোন লোক 
উৎপন্ন করিবে, যে ব্যক্তি অবশেষে এ চিন্তীগুলিকে কার্ষ্যে পরিণত 
করিবে ৮ শুনা যায়, খষিগণের তগোভূমিতে হিংঅক জন্তগণ হিংস। 
ভুলিয়া! পরস্পর মিত্রভাবে বিচরণ করে; এরূপ স্থলে অতি পাবও 
সমাগত হইলেও তাহার মনে আন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও ধর্ম্ভাব 
জাগিয়া উঠে এবং অশান্ত হৃদয়ে শান্তি অন্ুতব করে । গাজীপুরের 
পওহারী বাবার কথা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন। তিনি 
কখনও প্রচারকের আসন গ্রহণ করেন নাই, এমন কি, কাহাকেও 
উপদেশ দান করেন নাই । কিন্তু ভ'গ্যক্রমে ধাহার! তাহার সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন তীহারা নিজ জীবনে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষা করিয়া 
ছেন। অনেকে বলিতে পারেন যে, এরূপ মহাপুরুষ যদি জীবকে 
শিক্ষা দিভেন, দেশ বিদেশে যাইয়। ধশ্মমত প্রচার করিতেন? তাহা 
হইলে ভ্গতের অর্ধক উপকার হইত! আমাদের মনে এইরূপ 
হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছ. আমাদের বুঝিবার সাধ্য 
নাই--তিন্ি সকলকে প্রকাশ্য প্রচার করিতে পাঠান না এবং 
তাহার বিশেষ আদেশ বাতীতও প্রচার কার্য চলে ন। শ্রীশ্রীরাম্কুষ্. 
দেব বলিয়াছেন, “চাঁপরাস না পাইলে লোকশিক্া দেওয়া চলে না” । 

যখন ধর্মের গ্লানি এবং অধর্থ্বের অভ্যুদয় হয তখন ধর্মসংস্থাপনের 
জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন। শ্রীশ্রীরামকষ্খাদবের আগমনে এই 
বাণী পুনরায় সফল হইয়াছে, ইহা আজকাল অনেকেই মনে করেন। 
অবতার যতর্দিন নগদেহে বিচরণ করেন, ততদিন স্বয়ং ধর্্মবিষয়ে 
শিক্ষা গুদান করেন এবং স্বধামে প্রস্থান করিলে তাহার সাঙ্গো- 
পাঙ্গগণের উপর ধর্মপ্রচারতার হ্যাস্ত হয়। এই সকল সাঙ্গোপাঙ্গ 
অবতারের লীলাসহায়ক-- ইহারা অন্তরঙ্গ ভক্ত নামে খ্যাত। 
পুরাকাঁলের খষিগণ অবতারের লীলা প্রচারের জন্থ ধরাধামে 


তাহার সহত অবতীর্ণ হন। ইহারা নিত্যযুক্তের থাক্‌। ভগবান্‌ 
এব 





১৩৮ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ--৩য় সংধা!। 


শ্রশ্রীরামকুষ্ণদেব সব্বধর্মনমঘর করিরা উদার ধর্খের ভিত্তিস্থাপন- 
পৃর্বক তত্প্রচারের তার তাহার অন্যরঙ্গ ভক্তগ্রণের উপর দায়স্থব্ূপে 
অর্পণ করিয়া স্বধমে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে এই সব মহাপুরুষ 
যদি প্রকাশ্ততাবে কোন প্রকা্গ ধন্পুপ্রচার না করিয়া স্বধামে প্রস্থান 
করেন, তাহা হইলে আমাদের নায় সাধারণ মানবের মনে স্বতঃই 
এই প্রশ্নের উদ্দয় হয় খে, ধীাহাব) আদর্শ মহ!পুরুষ, জীবের দুর্গত 
মোচনের জন্য ধাহাদের এ্রশ্রাঠাকতণে সহিত আগমন, তাহারা 
য্দি নীরবে প্রস্থান করেন, তবে তাহাদিগের ধরাধামে আসিবার 
কি প্রয়োজন ছিল? স্বামী বোগানন্ব প্রমুখ ছুই এক জন মহা; 
পুরুষ_যাহাবরা অন্প বয়সে দেহশ্যাগ করিয়াছেন -তাঠাদের সন্বন্ধে 
আমাদের মনে এরূপ প্রশ্ন উদিত হয়। শ্থার্ধান্ধ মানব আ'ম্রা 
আমাদের স্বার্থসিদ্ধির অণুমাঞ্জ বির দেখিলে বিচালভ হইয়া উঠি 
এবং তজ্জন্য সময়ে সময়ে ভগবানের কার্যের উপরও দোষারোপ 
করিতে ছাড়ি না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের অজ্ঞানভাই প্ররূপ 
সিদ্ধান্তের কারণ। আমরা যদি সুর্বদ্ধি ও বিবেক স্হায়ে ইহাদের 
কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করি তাহা হহলে গন্য মহৎ উদ্দে্ট দেখিতে 
পাই। স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ তক্ত হইয়াও প্রকাণ্ে 
ধর্মপ্রচার করেন নাই বটে কিন্ত তিনি আমাদিগের মঙ্গলের জন্য 
যে জ্লম্ত আদর্শ রাখিতী গিরাছেন ভাহা যদি আমর! বারেক 
আলোচনা করি, তাহ]! হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি 
নীরবে আমাঁদগকে কি সুন্দর শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাহার 
সম্বন্ধে দুই চারি কথা এখানে বিবৃত করিলে উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য 
প্রমাণিত হইবে । 

স্বামী যোঁগানন্দ এভিয়াঁদহ [নিবাসী এক সব্ব্রাঙ্গণকুলে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। তিনি বাল্যাবধি শৈরাগ্যবান ছিলেন। পুথিবীতে 
আসিয়া, যেন কোন এক অপরিচিত রাজ্যে আসিরাছেন, এরূপ মনে 
হইত । এজন্য লেখাপড়ায় ঠাহার বিশেষ আস্থা! জন্মে নাই । কৈশোরে 
পদার্পণ করিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত ঠাহ'র সাক্ষা্ড হয়। ঠাকুরের অদ্ভুত 
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ত্যাগ, ঈশ্বরান্থরাগ ও তক্তিপ্রেম দর্শন করিয়া তাহাকে আদর্শ যহা- 
পুরুষজ্ঞানে তদন্ুসারে নিজ জীবন গঠিত কৰিবার বাসনা তাঁহার মনে 
বলবতী হয়। তিনি সদাসর্ধদা নিঞ্জনে বসিয়া ধ্যান ভজন করিতে 
তাঁলণাসিতেন। তাহার এবন্িধ অবস্থ। দর্শনে পিতামাত। মনে 
করিলেন যে, পুত্রের বিবাহ দিলে স্$বতঃ তাহার সংসারে মন বসিবে। 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাগা পুর বিখাহের উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন এবং তাহার অজ্ঞাতসারে সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। 
স্বামী যোগানন্দ এই ব্যাপার অবগত হইয়া সাতশব ভুঃখিত হইলেন 
এবং সংসার ত্যাগ করিবার বাসনা কাঁরলেন | যাহা হউন) অবশেষে 
মাতার নিবক্কা(তশয্যে যাতৃভক্ত সন্তান বিবাহ করিয়া পিতামাতার ম!ন 
রক্ষা করিলেন । কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুঃখিতান্তঃকরণে 
হহজীবনে অদ্যাত্-জীবন-লাভের সমুদয় আশ। তরস। বিসম্জ্বন পিলেন 
এবং লজ্জাম কামিনীকাঞ্চনত্যাগী শ্রীঞঠাকুরের নিকট যাইতে বিষম 
সন্কোচ বোধ করিতে লাগিলেন । অন্তর্ধামা ভগবাঁন্‌ তাহার ভক্তের 
মনোগত ভাব বুকিতে পারিরা কৌশলে তাহাকে ডাকাইরা আনিয়। 
পূর্বের গায় পরম স্লেহসহকারে বলিলেন, “হারে, তুই বিবাহ করিয়া- 
ছিস্‌ ত' কি হইয়াছে, আমিও বিবাহ কটিয়াছি। যদি তোর সংসারে 
থাকিতে ইচ্ছ|1 হয়, হাহা হইচল তোর জ্ীকে একদিন এখানে লইয়। 
আসিস, আমি ঠিক করিস দিব । আর বদি ভোর সংসার ভাল না 
লাগে «ও বল্‌ আমি তোর মায়া থাইয়া ফেলি।” স্বামী ধোগানন্ব 
ঠাকুরের শেষ কথায় সায় দিলেন এবং আ। ঠাকুরের কপায় মায়ার 
বন্ধন হইতে অব্যাহত পাইলেন । তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু বিবাহিতা পত্রীর সহিত এ দিনের জন্যও কায়ক সন্বপ্ধ 
স্থাপন করেন নাই কিম্বা কখন জ্ীর সহিত একত্র শয়ন করেন নাই। 
প্রীপ্ীবামকষ্থ-পুঁথি-প্রণেত। শ্রীযুক্ত এক্ষরকুমার সেন স্বামী যোগানন্দকে 
বড় ভালবাসিতেন। ঠিনি বলেন €ষ, স্বামী যোগ্ানন্দ একবার 
শ্বশুরাঁপয়ে গমন করিরাছিছেন। বাত্রতে আহারা।দর পর স্ত্রীর 
নিকট শরন না করিয়া পমন্ম রা ছাদে ' চারণ ক্ারয়। বড়াইরা 
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ছিলেন এবং প্রত্যুষে সকলে উঠিবার অগ্রে তথ! হইতে প্রস্থান করেন। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, “আমাদের ভিতর যাদ্দ কেহ সর্বতোতভাবে 
কামজিৎ থাকে ত সে যোগীন।” 

স্বামী যোগানন্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া ছলেন যে, যদি 
আপাতমধুর পরিণামবিষ সংসার নখে মন একবার বদ্ধ হয়, তাহ 
হইলে চিরশাস্তিলাত স্ুদুরপরাহত হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, 
অযুতত্বের অধিকারী হইতে হইলে অনিত্য স্থখতোগ বাসনা পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । তিনি আরও বুঝিপাছিলেন যে, যাহা তগবত্লাভের 
আস্তরাঁয় বীর শ্তায় ম্মতাবহীন হইয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। তাহার জীবন স্পষ্ট শিক্ষা দিতেছে--“হে মান্বগণ, তোমরা 
বিষয়তোগে সুখ পাও বটে কিন্ত সে স্ুখক্ষণিক। বর্দ তোমরা 
সেই আনন্দে মগ্র হইয়া থাকিতে চাও, তবে আর ব্রঙ্গানন্দের সন্ধান 
পাইবে না। সেই সামান্য আনন্দের লৌতে পাঁড়য়া শারীরিক ও 
মানসিক মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিও না| যদি অমৃতত্থ লাত করিতে 
চাও, বীরের স্ায় অচল অটলভাবে থাকিয়া মায়ার প্রলোতন হইতে 
নিষ্ক তি পাও।” 

জজীরামকুষ্ণদেবের অন্তধণনের পর শ্রীযুত যোগীন সন্ধ্যাস গ্রহণ- 
পৃর্ধক স্বাযী যোগানন্দ নামে খ্যাত হন। তিনি সার্থক নাম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন,যে মন দ্বারা ৬গবান্‌ লাভ করিতে হইবে সে মনকে 
তিনি কখনও সাংসারিক বিষয়ে মগ্র হইতে দেন নাই সদা আপ- 
নাতে আপনি মগ্র থাকিতেন। ব্রদ্ধানন্দ উপভোগই যে জীবের 
একমাত্র কর্তব্য তাহা তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন | 

স্বামী যোগানন্দ স্বন্বরূপ উপলব্ধ করিয়া বুঝিলেন যে পঞ্চভৃত- 
সমষ্টি এই দেহ কিছুই নহে--আত্মাই আসল বস্তঃ কিন্ত দেহ ধারণ 
করিলে ক্লেশতোগ অনিবার্য । এইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বলিলেন, 
উাহাকে এবার একেবারে মুক্তি দিতে হইবে । সাধারণ জীব হইতে 
এই নিত্যমু্ত শ্রেণীর প্রভেদ বিস্তর । জাঁব জ্ঞানলাতে যুক্তির অধিকারী 
হয় কিন্তু বীহারা অবতাঁরের পহচরং শাহারের মুক্তি নাই-_ 
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অবতাঁরের সঙ্গে বারে বারে তাহাদের আগমন করিতে হয়। 
স্বামী যোগানন্দ ঠাকুরকে বলিলেন, “আমি আর আসিতে পারিব 
না--এইবারকার শিক্ষাই আমার পঞ্ষে যথেষ্ট । আমায় একেবারে 
যুক্তি দিতে হইবে ।” তছুত্তরে ঠাকুর বলিলেন--“ওরে? আর এক- 
বার আস্তে হবে ।” পিতার উপর পুত্র যেমন অভিমান করে 
ঠাকুরের উপর সেইরূপ অভিমান করিরা স্বামী যোগানন্দ বলিলেন, 
“না আমি আর আসিতে পারিব না, আমায় মুক্তি দিতেই হবে।” 
শ্রীপ্রীঠাকুর কিন্ত সে কথায় কর্ণপাত না৷ করিরা চলির। গেলেন । এই 
ঘটনা শ্রীঞঠাকুবের মানবদেহের অন্তধানের পুর হইয়াছিল । 

স্বামী যোগানন্দ এই সমস্্রে পাঁড়িত হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে 
শয্যাশায়ী হইলেন। দেহের যন্ত্রণ। হহতে লাগিল, তথাপি একদিনের 
জন্যও ঠাকুরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা কারলেন না। তিনি 
জানিয়াছেন দেহট! কিছু নয় সুতরাং দেহায্মবৃদ্ধি বিশিষ্ট জীবের স্তায় 
দেহের প্রতি মমতা প্রদর্শন করেন নাই। দিনের পর দিন যাইতে 
লাগিল, রোগের প্রকোণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু তিনি অচল অটল 
ধীর স্থির রহিলেন। স্থির করিলেন, আঞ্সঠাকুরের নিকট মুজিবর লাত 
করিয়া দেহত্যাগ করিবেন । অবশেষে আবুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাহার 
সংকল্প জানিতে পারিরা শধ্যাপ্রান্তে নতজানু হইয়! কৃতাঞ্লিপুটে 
বলিলেন,_-“তুমি জান কি, ছয়মাস ধরিয়া ক্রেশ পাইতেছ ? কেন 
তাই আর কষ্ট পাইয়া আমাদিগকে ছঃখ দাও--জীশ্ীঠাকুরের ইচ্ছায় 
সম্মত হও, ঠাকুণের সঙ্গে আবার আপিতে অমত করিও না। তার 
পাঠা যদি তিনি লেজের দ্রিকে কাটেন ত কার ।ক?” স্বামী যোগানন্দ 
শ্রীযত গিরিশচন্দ্রের কথা শুশিয়া বলিলেন; “কি, আম হুয়মাস ধৰিয্া 
শয্যাগত রহিয়াছি? আচ্ছা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছাই পুর্ণ হউক; 
তিনি এ দাসকে যাহা বলিবেন। এ দাস তাহাই করিতে প্রস্তত ।” 
এই বলিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আত্মনিবেদন করিয়া 


মহ(সমাধিগত হইলেন এবং ভাহার (নকট প্রস্থান করিলেন। 


গেলিলিও। 
( প্রফেসার শ্রীরাজকুমারু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ ) 


শে প্রায় তিন শন বৎসরের কথা । যখন সমাট. আকবর 
দিনীর সিংহাসনে বসিয়া হিন্দু ও মুসলমান এক করিয়া রাঁজত করিতে- 
ছিলেম. তথন ভারত্বর্ষেও নানাস্থানে গ্োতিষশান্সের বেশ চচ্চ? 
ছিল, স্থানে স্থানে হর্ধ্য, চন্দ্র নক্ষন ইত্যাদির গতি দেখিবার অন্য 
মানমন্দির ছিল। এখনও এই সব ম্ানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে! 
এই সময়ে ইতালি দেশে পাইসা নগরে ১৫৬৪ খ্রীষ্টান্ে গেলিলিও জন্ম- 
গ্রহণ করেন (১৫৬৪-১৬৪২) | গেলিলিওর পিতা বড়ই অহন্কশীত্র ও 
গান বাঁজনা ভাল বাপিতেন ; সেইজন্যই বোঁধ হয় অন্কশান্্র ও 
কলকজায় তাহার বাল্যকাল হইতেই বিশেষ এন্ুরাগ ছিল। অবশ্ঠ 
সে সময়ে অঙ্কশান্ত্রের এত উন্ধতি হয় নাই এবং তখন রেলগাড়ী, 
কলের জাহাজ, চটের কল, হাঁওয়াগাঁড়ী 'এ সব কিছুই ছিল ন1। 
কিন্ত যাহা ছিল তাহা লইয়াই তিনি কাল কাটাইতেন। গেলিলিওর 
পতা ছেলেকে বেশ লেখাপড়া শিখাইবার পর ব্যবসা বাণিজ্য 
করিবার পরামর্শ দিলেন এবং লেখাপঢা শিখিয়! কাপড়ের কারবার 
কৰিবে এইরূপই ইচ্ছাপ্রকাশ কবিলেন। গেলিলিও লেখাপড়া 
শিথিতে স্কুলে যাইলেন। এই সময়ের সকল ক্কলই পাদ্রীগণের হাতে। 
স্কুলের পড়া শেষ করিয়া গেলিলিও চিকিৎসাশান্্ পড়িছে লাগিলেন । 
গেলিলিওর পিতা অঙ্কশান্ত্র অথবা জ্যোতিষশীস্ত্রকে বড়ই ভয় করি- 
তেন, কারণ অঙ্কশান্্র শিখিয়া ক হইবে? পেটের অন্ত জুটিবে না! এ 
সময়ে ষাহারা অঙ্গশান্ত্র পড়াইতেন তাহার দিনে আট আনার অধিক 
রোজগার করিতে পারিতেন না । কিন্তু চিকিৎসা করিয়া দিনে 
অন্ততঃ ছুইট। টাকাও ত পাইবে। কিন্তু পিতার মতলব সব 
ভাসধ়া! গেল। চিকিৎ্সাশান্ম পড়িতে যাহা গেলিলিও ঘাড়র 
পেলাম আবিষ্ধার করিয়া ফেলিপেন। ডাক্ঞারেরা রোগীর নাড়ী 


চৈত্র, ১৬২৫। গেলিলিও। ১৪৩ 





টিপিয়া পরীক্ষা! করে কিন্তু মিনিটে ঠিক কতবার নাড়ী নড়িভেছে 
তাহা কেমন করিয়া হিসাব কত্রিবে? এখন সকল ভাক্জারই ঘড়ি 
দেখেন কিন্তু গেলিলিওর নাগে ঘড়ি ছিল না।ঃ তিনি পেগুলাম 
আবিষ্কার করিয়া নাটী দেখার কল আবিষ্কীর ঞ্রিলেন (জবার! 
পেগুলামের কথা পরে বলব)। গেলিলিওর পিতা যন 
দেখিলেন যে ত্তাহার ছেলে চিকিৎসা শিখিতে শির! অঙ্কশান্্র পড়ি- 
তেছে এবং মাঁভী পরীক্ষা করিতে গিগা নাদগী দেখার কল বাহির 
করিতেছে, তিনি ভথন বাধ্য হইম়াই গোল(লিওকে অঙ্ক ও জ্যোতিষ 
শান্ত পড়িতে অন্মতি দিছেন। অনুমতি পাইধ়াই গেলিলিও সেই 
সময়কার মধ্যে অসাধারণ প্ডিভ হ্হরা উঠিলেন এবং তিনি 
পাইশা নগরে অধ্যাপকের পদ পাইলেন, কিন্তু এ কাজ লইয়া 
তাহার বড়ই মুগ্চিল হইল। ঠাহার আগেকার পগ্ডিতগণের মতামত 
যাহা তিনি ছাত্দ্িগকে বুঝাইতেন তাহা তাহার বুদ্ধিতে ভুল 
বলিরা ধারণা হইভ। গেলিলিও তাহার নিজের ধারণাই ছাত্র- 
দিগকে শিখা১তেন। সুতরাং পুৰ্ধ পৃব্ব বড় বড় পর্ডতগনের কথ! 
তিনি মানেন না, একথাস আর চাপা রাহল নাঃ সহরময় প্রকাশ হনয় 
পড়িল। এই সময় দক্মযাঞ্জকগণের যধোই লেখা পড়ার চচ্চা ছিল, 
ঠাহারাই দ্রে.শর মধ্যে গণ্যমাগ্ঠ পঞ্ডিত। গেলিলিও তখন ঘুবাপুকুষ, 
তাহার কথা কেহই স্বাকার করিল না, বরং অন্য পণ্ডিত- 
গণের কথা উড়াইয়া দিতেছেন বলিয়া তাহার অনেক শত্রু হইল। 
কিঞ্ত গেলিলিও কি করিবেন, তিনি নিজে যাহ বুঝিয়াছেন তাহাই 
শি্গা দিতে লাগিলেন এবং তাহা প্রশ্থাণ এরিবার জন্য পণ্ডিত 
স্যাজে বিচার প্রার্থনা করিলেন। কি বিষয় লইয়! বিচার হইবে 
তাহার একটু আতাস এইখানে দিয় রাখি। 

শ্রীস দেশীয় পণ্ডিত এব্রিস্টট লের সময় হইতে গেন্দিলিওর সময় 
অবধি এই হুই সহজ বৎসর ধরিয়া সক্শ পাগুতই স্বীকার করিয়! 
আ(িতেছিলেন যে; কোনও দ্রব্য যতই ভারী হইবে, তাহা শূন্য 
হইতে ততই শীঘ্র শীত্র পড়িয়া যাইখে। অর্থাৎ তুমি যদি ভোমার 
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বাটীর ছাদ হইতে একটি এক সের দ্রব্য ও আর একটি পাচ সের 
দ্রব্য এক সময়ে শন্তে ছাড়িয়া! দাও তাহা! হইলে পাঁচ সের দ্রব্যটি 
এক সের দ্রব্য অপেক্ষা, পাঁচগুণ শীগ্গ জমিতে পড়িবে । পদার্থ যতগুণ 
বেশী ভারী হইবে সে ততই শীঘ্র শীত্ব মাটিতে পড়িবে । কিন্ত 
গেলিলিও দেখিলেন যে এমতটি একেবারেই ভুল! মানুষ ছুই সহস্র 
বৎসর ধবিয়া এই ভুল শিখি! আসিতেছে । তাই তিনি তাহার 
নিজের ছাত্রদিগকে সত্য মত শিখাইতে লাঁগিলেন। গেলিলিও 
শিখাইলেন যে, য্দি একই সময়ে ভিন্ন তিন্ন পদার্থ শন্যে এক স্থান 
হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহাদের মধ্যে কোনটি বা হাক্কা। কোনটি 
বা ভারী, কোনটি ব1 থুব ভারি, তাহা হইলে তাহারা কেহই আগু 
পেছু আসিবে না-সকলেই এক সময়ে মাটিতে আসিয়া পড়িবে। 
পদার্থ দশণ্ডণ তারী বলিয়া যে উহা দশগুণ শাপ্র আসিবে তাহা নয়; 
পীচ সের ভারী পদার্থ যে সময়ে মাটিতে পড়িবে, দশ সের ত্যারী 
পদ্দার্থও যদি এক স্ময়ে ও একই স্থান হইতে শন্যে ছাড়া হয়, 
ঠিক সেই সময়ে মাটিতে আসিয়া পৌছিবে। এই চমতকার কথা 
শুনিয়া পঞ্ডিতগণ বড়ই রাগিয়া গেল। ২০৯০ বৎসরের সত্য গেলি. 
লিও অমান্য করিতেছে দেখিয়। তাহাকে জব্দ করিবার ইচ্ছা করিল 
ও সত্যের প্রমাণ চাহিল। গেলিলিও তখনই সম্মত হইলেন এবং 
পাইসা নগরের একটি খুব উচ্চ বাটার চড়া হইতে এই সত্য প্রমাণ 
করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। গেলিলিওর প্রাণে 
কোন য় নাই-তিনি দেশশুদ্ধ শত্রু দেখিয়াও অটল বহিলেন, 
কারণ তিনি জানেন তিনি নিশ্চমু জযলাত করিবেন এবং চিরকালের 
জন্য সেই পুরাতন মতটিকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিবেন । 
বিচারের দ্রিন স্থির হইল । এক দিকে কেবল গেলিলিও একাকী 
আর অপর দিকে দেশশুদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্মযাজকগণ। গেলিলিও 
দুইটি ভারি গোলক অর্থাৎ বল লইরাঁ গেলেন। এই বল দুইটি 
তিনি বিচারকদিগের হাতে দ্িলেন। তাহারা অতি সাবধানে 
ওজন করিয়া দেখিলেন যে, একটির ওজন আর একটির ঠিক দ্বিগুণ 
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এবং বলিয়। উঠিলেন, “ঠিক হইফাছে, ভারী বলটি মাটিতে দ্বিগুণ 
আগে পড়িবে £বং দ্বিতীরটি অনেক পরে পড়িবে -কোন্‌ মত 
সত্য এখনই তাহা দেখা যাউক।” বল ছুইটি সেই মন্দিরের সর্বোচ্চ 
চুড়ায় লইয়া যাওয়া হইল এবং জনপা্ারণ মন্দিরের নীচে জম! 
হইয়। দেখিতে লাগিল । এমন সমনে যেই সংঙ্কত করা হইল অমনি 
ছুইটি বল একই সম একই স্থান হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। 
পাইপার সেই মন্দিরের টড়া খুব উচ্চি, কাজেই বল মাটতে পড়িতে 
কিছু সমর লাগিল এনং সকল লোকই বেশ দেখিতে পাইল ষে; 
বল ছুইটি একই সঙ্গে নামিতেছে এবং একই স্ময়ে মাটিতে ধুপ 
করিয়া পড়িয়া গেল। আগু পেছু কোনটিই পড়িল না। বল ছুইটি 
আবার চড়ার উপরে পাঠান হহল এবং বার বার ফেলিয়া দেওয়া 
হইল কিন্তু প্রত্যেক বাবেই তাহারা একই স্যয়ে মাটিতে পৌছিল। 
গেলিলিওর জর হইল বটে কিন্তু কেহই ভাহার সুখণাতি কর্সিল 
না-অগ্তরে অগ্চতে সকলেই ভাহাঁর শক্র হইয়া ঈাডাইল এ৭ং সুবিধা 
পাইলেই যাহাতে হীহাকে জব্দ করিতে পারে এমত চেষ্টা করিতে 
লাগিল! গেলিনিও পদার্ধের গতির নিরম প্রমাণ করিলেন বটে 
কিন্তসে সময়ে তাহার সে সহ্য মৃতটি কেহই ম্বাকার করিল না । 

এইবার গেপিলও পুরাঁণ জ্যোভষণান্্ লইয়া পড়িলেন এবং বহু 
পুরাণ মৃতটি* খণ্ডন কিয়! দিলেন । যে মৃত এতক!ল চলিয়া! আসিতে- 
ছিল সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আব্ঠ্ক! কারণ, তাহা না 
দলিলে আমরা গেলিলিওর অসাধারণ বুদ্ধি ও ধের্ধ্য বুঝিয়। 
উঠিতে পাররিব না। 

আজকাল অনেকেই জানেন যে স্য্য আকাশের একস্থানে আছে, 
আর তাহার চারিধারে পৃথিবী আর পুথিবীর মঃ বড় বড় গ্রহ 
এবং ইহাপেক্ষাও অনেচ বড় বড় গ্রহ ্য্যের চারিধারে অনিব্ত 
ঘুরিতেছে। যাহার! কূর্য্যকে বেডিয়া পুত্িতেছে তাহাদের “গ্রহ বলে 
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আর যাহা গ্রহে বোঁডি। সাথে হানে উপগ্রহ বপে। চত্দ্র 
পৃথিবীর উপগ্রহ । ক্ধ্য থে সৌরজগতের মাঝখানে আছে, আর 
গ্রহগণ যে তাঁহাকে বেড়িয়! পরিত5গ্ে একথা আগে কেহই স্বীকার 
করিত না! মিশর দেশের মঙাপাণথী কিয়োপেটান্র পিভৃপিতামহের 
সমন হইতে গেলিলও সমর পর্যস্ত অকলেই স্বীকার করিত 
যে, পৃথিবীই মাঝখানে আছে আরু কর্ষা, চন্দ্র, বুধ, বুহস্পাতি ইত্যাদি 
গ্রহগণ পৃথিবীকে বোঁডয়। ঘ।তেছে। যদ কেহ বাঁণতষে একথা 
সত্য নয়, তাহ: হইপে লোকে ভাহাকে মুখ বলিঘা হাসিয়া উড়াইয়। 
ধিত এবং নাক বলিয়া খণা কাঢিত। আমরা ছেসেবেলা থেকেই 
শুনিয়া আমিতেছি যে প্ুথণা পুরিহেছেঃ তাহ ভিতটা আশ্চর্য বোধ 
করি না। কিন্তু একবার শাবিয়া দেখ দোঁখ এটা অবাক হইবার কথা 
কিনা? এই ভয়ানক বড় প্/াখবাটা, গাছ পালা, পাহাড়, মান্গষ 
ইত্যাদি লইয়। দেশ বিদেশ, বড় বড মণুদ্র ঘাড়ে করির। বো বে। 
করিয়।৷ লাটুর মত গুরতেছে আর আমরা তাহার উপরেই বাস 
করিতেছি, অথচ !কছুই বুকি.ভ পারিতেহি নাঃ এট কি আশ্চর্যের 
কথা নহে? মানুষ কি হঠাৎ একদা শ্বাস করিতে পারে? তাহারা 
বাঁলরা থাকে ঘ পুথবী রাঃ ভ আমান্দর মাথ। শীচের দিকে 
চলরা যায়--আমরা পড়িরা যাই নাকেন? পোকে এখনই বিশ্বাস 

করিতে পারে না সুতরাং আগে যে একথা হাপিরা উড়াইয়! দিত 
তাহাতে আশ্ররধ্যকি। গেলিণিও জন্মাইবার প্রান্প ৫* ব্সর আগে 
প্রুশিয়া দেশের এক মৃহাপগ্ডিত কুপাব্শিকাস্‌ এই মত উল্টাইয। 
দেন। ইহার শিধ্য কেপ্ারও এই মত স্বীকার করেন এবং যে 
নিয়মে পথিবী € অগ্ঠান্ত গ্রহ্গণ কর্যাকে বেড়িদা খারতেছে তাহা 
আবিষ্কার কবেন। আগেকার পাওতেরা বলিহ যে পৃথিবী ঠিক 
কেন্দ্রে আছে এবং আর আর গ্রহ, চন্দ্র ও হর্ষ গোলাকার পথে 
পৃথিবীকে বেড়িরা ঘুধিতঠেছে। কেপলার তাহ! স্বাণার করিলেন না। 
তিনি বলিলেন, পৃথিবা ত মাঝখানেই নাহ, স্্্যই মাঝখানে আছে, 
আর গ্রহগণ গোলাকার পথেও ঘুবিতেছে না। তাহারা হুর্যের 
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প্যাচ সাত তাপের 


চারিধারে ডিস্বাকীর পথে পুরিতেছে । গোলাকার পথের একটি কেন্দ্র 
ঠিক মাঝখানে আছে, ভিম্বাকার পথের ভেষনি ছুইটি কেন্দ্র আছে 
কিন্ত মাঝখানে কোন কেন্দ্রই নাই । কর্ধা ইহার ভিতপ এক কেন্দ্রে 
আছে । কেপ্রার এই মেরু সভ্যতা প্রমান করিবার জন্য বৎসরের 
পর বৎসর ধরিদা বুধগ্রহের গতি দোখতে লাগিলেন এবং অবশেষে 
তাহার নূতন সত্য মূ প্রকাশ ক'উনেন। কিন্তু কেহই তাহ! 
স্বীকার করিল নী কেবন গেলিলিওইহ তাহা অত্রাস্ত বলিয়। 
বুঝিতে পার্িয়া তাহা আবার নূতন করিয়া পরীক্ষা করিতে আনন্ত 
করিলেন । কেনার এমনি শুধু চোখে বুনগ্রহকে দেখিতেন কিন্তু 
গেলিলিওর আর এক স্ুতিধা হইয়াছিল, শুধু চোখে ভাঙগাকে দেখতে 
হরনাই। তিনিই নিঙ্গে দূরবীক্ষণ য্ধ আকার করিলেন। সাধারণ 
“অপেরা গ্লাস যাহাকে বলে ইহাই চপিলিওর আপিক্ষকার। যর্দি কোন 
দুরের পদার্থ দুরবীক্ষপণ বন্ের ভিতবু দা দেখা বার হাহা হইলে 
দেখা যাইবে "যন পে দুরের পদার্থট তোমার অনেকটা নিকটে 
এগাইয়া আসিয়াছে । কোন পদার্থ কাছে আপিলে শাহাতে কি 
আছে তাহী অনেকটা বুঝা! যায মনে কর) তুমি মাঠের এক 
কোণে দাড়াইয়া আধ মাইল দুরে একটি এট গাছ দেবিতেছ। 
উহাকে হয়ত কেবল বটগান্ছ বলির। চিনতে পারিবে । কিন্তু তাহার 
ডালপালা আলাদা করিয়া চিনিতে পারিবে না। দেই বট গাছ 
যদি অদ্দেক পণ এগাইয়া আসে তাহা হইলে তাহার ডালপাল। 
আলাদ! আলাদা দেখিতে পাইবে । এমন কি হয়ত ডালে যে 
পাখাটি বপিঝা আছে তাহাও দেখিতে পাইবে । এই দৃরবীক্ষণেত্ 
ভিতর দিয়! দেখিলে পদার্থকে কাছে বলিন্ধ। মনে হয়। এক্ষণে 
কেমন করিয়া দূর্বীক্ষণ যন্ত্রের হঠা্ আবিদা হইল তাহা বলিতেছি। 

হল দেশে জানগ়েন নামে (কেহ কেহ বলেন উহার নাম 
হান্প লিপ।সে ) এক চসম!ওয়ালা বস কাঁরত। একদিন তাহার 
বালিকা কন্তা দুই রকমের ছুইখ|শি চশমার কাচ (একখানি 
মাঝটা মোট! ধান পাতলা আর একখালির ধার যোটা মাঝটা 








১৪৮ উদ্বোধন । | ২১শ বর্ষ--ওয় সংখ্যা। 


পাতলা) লইয়া খেলা করিতেছিল -..এটা ওটা সেটা কত জিনিষই 
তাহার ভিতর দিয়! দেখিতেছিল। একবার ছুই হাতে ছুইখানি কাচ 
ধরিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ বলিক্বা উঠিল, “বাবা, দেখ, 
দেখ, কি মঙ্গা হইয়াছে--আাম।দেও পোকানের সামনে দিয়া কত 
মাছষ। ঘোড়া চলিয়া যাইতেছে, দুরের রাস্তা কত এগাইয়া আঁসি- 
প্লাছে! চশমাওয়ালা সেই কথা শুনিয়া উহ! ভাল করিদ্া পরীক্ষা 
করিবার জন্য একটি নলের ছুই দিকে ছুই রকমের ছুইথানি কাচ 
আঁটিয়া লইল ও উহার ভিতর দিয় দুরেল জিনিষ দেখিতে 
নাগিশ--এই যন্ত্রটি দূরবীক্ষণ হইল! চশমাওয়ালা যাহা দেখিল 
তাহাতে সে অবাক্‌ হইয়া বাইল। তাহার মনে হইল যেন দুরের 
একটা গাছ তাহার জানালার বাহিরেই রহিয়াছে, দূরের মানুষ 
যেন তাহার দোকানের সামনে দিরাই চলিয়] যাইতেছে । এই কথ! 
ক্রমে রাঃ হইয়া পড়িল এবং মিডল্বার্গ সহরের একক্ধন প্রসিদ্ধ 
চশমাওয়াল।৷ এ রকম তিনটি দুরবাঞ্চণ প্রস্তুত করিয়। হলাও দেশের 
রাজাকে উপহার দেন: ১৬.৮)। 

এই দত্সর গেলিলিও ভনিস নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে 
তিনি এ দুরণীক্ষণের কথা শুনিলেন। ছুই রকমের কাচ উহাতে 
ব্যবহার করা হইয়াছে গ্নিনাই তিনি প্যাপার বুঝিতে পারিলেন 
এবং নিজের হাতেই তাহার মনোষত একটি দুরবীক্ষণ প্রস্তুত 
করিন্ন! লইলেন। গেললিওর পুর্দে আর কেহই দুরবাঁক্ষণের ভিতর 
দিয়া চন্্র নক্ষত্র, গ্রহ ইত্যাদি দেখে নাই; দুরবীক্ষণ সাহায্যে 
যে জ্যোতিষশান্্ কত উন্নতি করিটে পারে তাহা গেলিলিওই 
প্রথমে বুঝাইয়াছেন | 

নিজের হাতে প্রথম দুরবীঞ্ণ তৈয়ারী করিয়াই গেলিলিও চাঁদ 
দেখিতে লা'গলেন। চাদে কলঙ্ক আছে, কি কলঙ্ক যে কি কেহই 
জানিত না। আমরা ছেলেবেলার শুনিয়াছি যে, চাদে এক বুড়ী 
কুলগাছ নাড়া দিতেছে এবং দিনরাত কু্রগাছ তনাম্ন বসিয়া আছে। 
গেলিলিওই প্রথম বুঝিলেন যে, যেট! বুড়ী ও কুলগাছ বলিয়া মনে 
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হয় সেট! পাহাড় ও পাহাড়ের ছান! ছাড়া আর কিছুই নহে । 
চাদে কেবল বঢ বড় পাহাড় ও বড় বড় গন । চাদের নিজের 
কোন আলো নাই, খোর আলো যেমন পৃথিবীতে আসতেছে, 
সেই রকম চাদ্েও পড়িতেছে। ক্ষ উঠিলে যেমন মাটিতে গাছের 
হাক্সা পড়ে, এবং ঘত বেলা হয় ততই পে ছার আস্তে আস্তে 
সরিয়। বান্স। সেই রকম চাদেও বড় ঝড় পাহাড়ের ছায়া সবিয়া 
যান এবং সেই ছায়ার মাশ হইুত গেঁললিও পাহাড় কন উচ্চ 
তাহা ঠিক করিলেন। হহাব্র পর গেলিপি? দুরবাক্ষণ সাহাস্ব্যে 
গ্রহ ও উপগ্রহ দেখিতে লাগিলেন । খালি চোখে শুধু শুক্র, বুধ, 
বৃহস্পতি ইত্যা দ গ্রহগণকে আমরা নক: ঘর মতন 'মট মিট করিতেছে 
দেখিয়া থাকি । রা:র আকাশের দিকে তাকাইলে গ্রহগণের আকার 
ঠিব নক্ষত্রের আকারের মতই মনে হয়ঃ সাধারণ লোকে তফাৎ 
বুঝিতে পারে না। গেলিলিও দুরণাফণ লাগাইরা বৃহস্পতি 
()8121067) গ্রহকে দেখিতে লাগিলে (১1) 150+ 1010) তিনি 
যাহা দেখিলেন ঠাহ।তে অবাক্‌ হইন্না গেলেন । তিনি দেখিলেন ষে 
তাহার সম্থুথে আৰ মিটমটে নক্ষত্র মাই। বেশ বড় গোল যেণ 
একখানি জলছ্লে রূপার থালা রহিয়াছে, এই রূপার খালার 
মাঝে আবার কাল কাল দাগ। এই বৃহস্প5 পুথিবী অপেক্ষা 
অনেকন্তণ বড়! পৃথিবীর যেমন একটি চন্দ্র আছে, গেলিলিও 
দেখিলেন যে বৃহস্পতর €*মনি চারটি চন্দ আছে। আমাদের 
কেবলমাত্র একটি চাদ, কখন পুর্ণিযা, কখনও অযাবস্তা হয় কিন্তু 
বৃহস্পতির পি মজা, ণখনও অমাবন্তা নাই_.কখনও একসঙ্গে ছুই 
চাদ, কখনও তিন চার, কখনও ঢারিট চাদ উদিত হইতেছে । 
গেলিলিও যখন এই সকল আবিষ্কার প্রচাশ করিলেন, তখন 
লোকের আ. বিশ্য়ের সীমা রহিল ন। কুণরিকাসের শিষ্কগণ 
বড়ই আহ্লার্দিত হইল বটে কিন্তু পাঁওত ও পুরোহিতগণ বড়ই 
রাগিয়া যাইল। এই স্ময়ে পাদরীরাই দেশের সব্ষেসব্বা, তাহাদের 
যতই মত--অগ্ত মত সব মিথা। ও বুঞ্কগাঁ বলির জানিতে হইবে। 





পন 





ধর 





১৫০ উদ্ধোধন । [ ২১শ বর্ব--৩ক সংখা! । 
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একে গেলিলিও প্রচার করিয়াছেন যে হর্্য ঘুনিতেছে না, পৃথিবী ও 
গ্রহগণই দৃরিতেছে, তাহার পর আবার তিনি দুরবীক্ষণ দিয়া 
বৃহস্পতিকে স্বচক্ষে দেখিলেন, আবার তাহার চাবিটি চাদও দেখিলেন-__ 
একথা পাদরীগণ সন করিতে পারিল না; একথা ত তাহাদের 
ধন্মপুস্তক বাইবেলে লেখা নাই ' তবে কেমন করবিঘ্া তাহা সত্য 
হইতে পারে? গেলিলিওর স্পর্ধা দেখিয়া পার্দরীগণ তাহাকে দমন 
করিবার চেষ্টা কাঁরতে লাগিল। কেহ কেহ বং বলিল, “কি! 
এতদূর তোমার আম্পন্ধ। ; প্রতোক্ মানুষের ও জন্তর সাতটি জানাল। 
আছে, যেমন ছুই চোখ, ছৃহ কাঁধ, হই নাক ও এক মুখ, স্বর্সেরও 
তেমন সাত জানাল! খাধিবে-তাহার বেশী কখনও হহতে পারে 
না। এই দেখ, “হস্পতি আর শুক্র তহার, আদরের নক্ষত্র। বুধ 
আর শনির কুদৃষ্টি আছে, কূর্ধ্য আর চন্্র ইহারা আলো দেয়, 
এবং মঙ্গল কোন কাজেই লাগে না। ইহা ছাড়া আর কিছুই 
চোখে দেখা যায় না. আুন্রাং তাহারা নাই । তুমি যাহ! দেখিয়াছ 
ভাহা তোমা চোখের ও বন্ধের দোষ -শমতান তোমান্ধ ঘাড়ে 
চাপিয়াছে, এবং সেই শঘতানকে চোমার ঘাড় হইছে নামাইস! 
দিতে হইবে!” এবার গেলিলিওর আর রক্ষা নাই। 
অসাধারণ জ্ঞান ও বিদ্যার দ্বারা তিনি কতই নুতন জ্ঞান প্রকাশ 
করিলেন, হাজার ব্*সরেরু পুরাতন মত উন্টাইন! দিলেন, হর্ষ 
ভিতর দুরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেন, শাহাতে কাল কাল দাগ আছে, 
আবার সেই দাগ প্রতি বৎসরে বদলাইয়। যাইতেছে কিন্ত পাদরীরা 
তাহাকে ছাড়িল না । শয়তান ঘাড়ে চাপিয়াছে বলিয়া তাহাকে ধরিয়া 
লইয়া গেল। পাদরীর। কাল কাল :পাধাক পরিয়া খুখে মুখোস 
পিয়া মাটির নীচে অন্ধকার ঘরের ভিতর বিচার করিত। ১৯১২ 
খ্রীষ্টাব্দে ধর্দধাজকদের “পবিত্র বিচারালয়ে? তাহার বিচার আরস্ত হয়। 
কিন্ত এই বিচার নামমাত্র, এ বিচার কাজীর বিচার অপেক্ষাও 
ভয়ানক | ইহাদের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই । ইহাদের 
হাতে পড়িয়। কেহ আমীবন অন্ধ হহয়া গিয়াছে, কেহ আন্ককুপে 
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মরিয়া গিয়াছে, কেহ বা আগুনে পুড়িরা মরিক্বাছে। ইহার 
গেলিলিওকে কারাগারে ব্রাখরা দিল। তিনি যে সত্য আবিষ্কার 
করিয়াছেন তাহ। অপ্বাকাঁর কদিতে বণনা হইল, এমন কি, নি্টুরতাবে 
তাহার দেহের উপর অত্যাচার কর্িযার ভয় দ্রেখান হইল কিন্ত 
গেলিণিও অসীম ধের্যাধারণ করিয়। সকরই সহ করিলেন, 
কিছু অন্বীকার করিলেন না! এই রূকম মধ্যে মধ্যে তাহার 
বিচার চইঠ। কথনও শ্টাহাকে ছুই তিন মাপ ধরির] প্রধান 
ধর্ম্যাঙজকের গৃহে রাখিয়া দেওয়া হইত। এই রকম ১৬১৬ হী 
অবধি চলিয়াছিল | 'বশেষে শাদরা বিশরকেরা বিচার করিলেন 
যে, গোললিও সৌরঙ্জগঙ্জ স্ন্থন্ধে যে মত পচাত করিয়াছেন তাহ? 
যে কেখস মিথা শুধু ভাহাহ নহে, একেবারেই অস্ভধ এবং ধর্ম 
শপ্রের বিকৃদ্ধ, এ মণ ্বীকার কালে মানুষ নার্তিক হইয়া 
যাবে । ঈশ্বরের গাছে এ মৃত একেবারেহ চলতে পাবে না। 
অনেক অপমান সৃথ কারুরু। গেপিলিও নকটি পাহলেন বটে কিন্ত 
বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে দহ হইতে দুরে আপন আবাসেই খাটিতে 
বল। হইল এবং পুনরার ধনম।রুদ্ধ কোন পুশ্তক লাঁখতে নিষেধ 
কর] হহল। এইখানেহ তাহার কষ্টের শেষ হল না: এক চক্ষে দুর 





বীক্ষণ দেখিয়া দেখি ভিশি এদ্ধ বয়সে সেহ চোঁথটি হারাইলেন) পরে 
অপর চোখিটিও দুষ্টিহীন হইয়, পাড়ল। জীবনের শেষভাগ তাহাকে 
কাছে কাছেই অন্ধ অবস্থার কাটাহতে হইয়াছিল । গ্োললিও 
বিবাহ করেন নাই, তিনি 5৮ বৎসর খয়সে মানবলীলা সন্বরণ 
করেন । 

গেলিনিওর অনেক আবিষ্কারের মধ্যে আরও হই একটি 
আ.বক্ষারের কথা বালা আমরা প্রধন্ধ শেষ কারব। 

ঘড়র 'পেঞুলাম” গেলিলিওর ছেলেবেলাকার আবিষ্কার । ১৯ 
বৎসর বয়সে তিনি একদিন পাইসার যান্দর দেখিতে গিক়াছলেন। 
মন্দিরের তিতরে একটি কাসার আলোক শৃঙ্থলে ঝুলান ছিল-_ 
উহা এখনও পাঁইসার নন্দিরে বণ্তমান আছে। গ্েলিলিও 


১৫২ উদ্বোধন [২১শবর্ষ--৩য় সংখ্যা! । 





দেখিলেন যে, ঝুলান আলোকটি আস্তে আস্তে এদিক্‌ ওদিক করিয়া 
দুলিতেছে, কখন অল্প ছুলিতেছে, কখন বা বেশী ছুলিতেছে। 
অনেকক্ষণ দেখিবার পর তিনি লক্ষ্য কারলেন যে, অল্প ছুলুক অথবা 
বেশীই ছুনুক একবার এদিক হইতে ওাঁদ? অবধি ছুলিতে যেটুকু 
সময় লাঁগিতেছে তাহা বরাবরই সমান। একবার পুর! ছুলিতে যে 
সময় লাগিতেছে, আর একবার তাহার কষবেশ হইতেছে না। 
এইটি লক্ষ্য কারয়া গেলিলিও ব।টা ফিপ্সির আসিয়া ভাবিতে লাগি. 
লেন যে, এইত বেশ একট! সময় ঠিসাব করিবার নিভূল উপায় 
পাওয়! শেল এখন ইহা কেগ্ন করিয়া কাজে লাগান যাইতে 
পারে তাহাই দ্রেখা যাউক। গেল'লও বাগ আসিয়া লম্বা লম্বা 
স্তার একদিকে ভারী ভারী ভাটা বাধিঘা পেরেকে ঝূলাইয়া দিলেন। 
তিনি দেখিলেন যেস্ততা যদি এক সমান লম্বা থাকে তাহ। হইণে 
তাঁটা কম বেশী ভারী হইলে পিশেধ ক্ষতিবদ্ধি নাই । তাহারা 
সকলেই একবার ভুলিতে একই সমন্ব লয়। একবার ছুলিতে ষে 
সময় লইবে ১** বার দুলতে হাহার ১০৭ গুণ সময লইবে। 
আর কত) ছোট করিয়া দিলে একবার ছুরিবার সমরও কম হইয়া 
যায়। ইহাই গেলিলিওর আবিষ্ক হ 'পে লাম” । একটি পেগুলামের 
ছুলিবার সময় ঠিক ধরা বাঁধা আছে, তাহার কম খা বেশী হইবে 
না। এখন গেলিলিওর ঘড়ির কথা বলিব । 

আমরা যাহাকে ঘড়ি বল: এবকম ঘড়ি গেলিলিওর সময়ে ছিল 
না। খানিক সময়, যেমন ১০ মিনিট কি ১৫ মিনিট সময়ের মাপ 
ছিল। বালির অথবা জলের ঘড়ি ব্যবহার হ£ত। ছুটি পাত্র উপর 
নীচে করিয়া] জৌঁড়া থাকিত, এং মাঝখানে একটা ছিদ্র থাকিত। 
থাঁনিক বালি অথবা জল উপব্রের পাত্রে বাখেলে চুর চুর কিস 
নীচের পারে পড়িতে খাকিত এবং সব বালি বা! জল পড়িতে একটা 
সময় লইত। আবার উন্টাইয়া দিলে আবার পড়িত। এই রকমে 
একটা! সময়ের মাপ হইত। এই বালির ঘড়িতে একটা মোটামুন্ট 
সমগ্র আনা হইত মাত্র ।_-খুব সঠিকভাবে অল্প সময় মাপিবার 
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উপায় ছিল না। কিন্তু পেওুলামে তাহা হইতে পারে । গেলিলিওর 
পরে ঘড়িতে এই পেলাম লাগান হয়। 





শিমলার সামন্ত রাজ্যাবলী 


৬] 
তাঁহাদের উৎপ্ভি। 
(শ্ীগুরুপ্রসাদ মুধোপাধ্যায় ) 
এই বাজ্য সমগ্লির সংখ্যা ২৮1 ইহাদের সম্বন্ধে সম্যকরূপে 
বুঝিতে হইলে পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের অধীন কোন্‌ কোন্‌ দেশীয় রাজ্য 
আছে এবং এই পার্ধতীষ় বাজ্যগুলি তাহাদের মধ্যে কোন্‌ অংশ 
অধিকার করে এবং তাহারা পঞ্জাব ছোট লাটের কোন্‌ কোন্‌ 
প্রতিনিপির অধীনে বর্তমান আছে সে বিষদ্ব প্রথমে জানা আবশ্যক । 
দেশীক্ন রাজ্যগুলিকে ওটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পার! 
যায়। যথা-- 
(১) পাতিক্বাল!, তাওয়ালপুর, বিন্দ, নাতা--ইহার। ফুল্কিয়ান 
স্টেটের পোলিটিক্যাল এজেন্টের অধীন । 
(২) কণপুর্থলা, মালেরকোটলা, মঙ্ডি, সুকেত. ও ফরিদকোট, 
জালম্ধর বিভাগের কমিশনারের অধীন । 
(৩) শিরমূর, কালসিয়হ, লোহার, ছুপ্জানা ও পাতন্দি, দিলীর 
কমিশনয়ের অধীন। 
(8) চন্বা লাহোর বিভাগের কমিশনারের অধীন। 
(৫) শিষলার অধীন পার্বত্য রাঁজাগুলি শিলার ডেপুটী কমি- 


শনারের অধীন ! 
£ 


১৫৪ উদ্বোধন । (২১শ বর্ধ--ওয় সংখা। 
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ইহা ব্যতীত কতকগুলি কুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য মুলতান ও ডেরা-গাজী- 
খার কমিশনারদ্বয়ের অধীন আছে। 

এই ম্বাধীন ও অদ্ধস্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে শিমলার অধীন 
পার্বত্য রাজ্যগ্ডুলি এযাবৎ্কাল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়। 
আসিতেছে । যদদিচ ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ নরপতিগণ সামান্ 
ভূম্যধিকারী কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থলেই করেক সহজ রাজন্ব- 
সম্বলিত ক্ষুদ্র ভূম্য ধকারাঁও রাজ্যেশ্বর রূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। 
বঙ্গদেশে এরূপ ভূম্যধিকারী অসংখ্য আছেন কিন্তু তাহাদিগকে গণনার 
মধ্যেই আনা হয় না, কারণ, পশ্চিনাঞ্চলে এই সকল রাজ্যেশ্বর শুদ্র 
ভূম্যধিকারী হইলেও প্রা সকলেই বাজবংশীয়। বাগলার সম্পূর্ণ 
ইতিহাস থাকিলে বাঙ্গলাব ও অনেক ছমিদার গ্রাচীন বাজবংশ হইতে 
আপনাদের উৎপত্তি অনুসরণ করিতে পারিতেন। 

যাহ হউক এই রাক্যগুলি সংখ্যার ২৮টি যথা_-বিলাসপুর, বসাহ! 
বা বাসহর, নলাগড় (হিন্দোর ), কেওথাল, বাঘ্হাল, বাঘহাট, যুব্বল, 
কুমারসেন, ভজ্জি, মৈলে!, বাল্সান, ধামি, কুটহর, কুনিহর, মঙ্গল, 
বিজা, দ্বারকুটি, তরৌচ, সঙ্গরিঃ কানি, দাক্তি, কোটী, থিওগ, মাধান, 
ঘোন্দ, রতেশ, রইন, এবং ধাদি। 

এই বাগঞ্যসমষ্টি ইংরাজ রাজের অধীনে [111] 30০5 নামে 
পরিচিত । ইহাঁদি দগের অধ্যক্ষ € 501)0111)1517101)6) শিমলার ডেপুটী 
কমিশনরের অধীন । শিরমূর বর্তমান সময়ে শিমলার ডিপুটী কমি- 
শনরের অধীন না হইলেও ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী পার্বত্য শ্বাধীন 
বাজ এবং এক সময়ে ইহ [1111 50755 অন্তর্গত হওয়ায় আমা- 
দের বক্তব্য স্থানীয় হইতে পারে। 

এই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসও বহু পুরাতন, কিন্ত হিশ্নীলয়ের 
হিমাচ্ছন্ন প্রদেশ কবে লে।কবসতির উপযুন্ধ হইয়া উপনিবেশ 
স্থাপনের উপযোগী হইয়াছে তাহার সম্যক ইতিহাস পাওয়া যান্ধ ন!। 
বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহ! প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যে, মনোহারিদ্ধে এবং 
নির্জনতায় তপোবনবিহারী তাপসদিগের আশ্রমস্থানীয় হইয়! আপি- 


চৈত্র ১৩২৫]  শিমলার সামস্ত রাঙ্যাবলী। ১৫৫ 


সপ পারতে" সোনা নি 


যাছে। ক্রমশঃ লোকে সত্যতার প্রসাণের সহিত এই স্থানের 
খনিজ বিভবের আঁকর্ষণেই হউক বা রাজনৈতিক অন্ত যে কারণেই 
হউক এই সকল স্থান ক্রমে জনসমাজে সুপরিচিত হওয়ায় স্বাধীন 
রাজ্য স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছে । আমাদের দেশের একট। প্রধান 
দোষ, এ দেশের লোকেরা! কোন যুগেই আপনাদের সম্যক ইতিহাস 
রাখিয়া যাঁন নাই। আমাদের ইতিহাস অপর দেশের 
নিঃস্বার্থপর নহাআ্সীগণের প্রাণাস্তপণ “চষ্টায় জানিতে পাধি। 
জেনারেল কানিংহ্যাম তাহার /510010106 060017101)5 01 11018 
এবং &1০0501010871 5৮৩5 1২৮0৮৮6এ এই সকল পার্ধত্য 
প্রদেশের কতক কতক বিবরণ লিপিবদ্ধ ক্রিয়া গিয়াছেন। সে 
সকল বিবরণ অসম্পূর্ণ হইলেও অনেক বিষর জানা যাঁয়। রামায়ণের 
কৌন্লুট, বিষুপুবাণের কুলুট এবং হিছংসিরীঙ্গের 10410-0 তাহার 
মতে কাংগ্রা প্রদেশের কুলু নামক স্থাঁনকেই 'নর্দেশ করিতেছে । 
বহু পুরাকাল হইতে এমন কি বোদ্ধযুশের মহারাঞ্জ অশোকের 
সমষেবু পুর্ব হইতেও এ সকল গরদেশে স্বা্ীন রাজ্যের বিদ্যামান্তা 
স্থির করিতে পারা ধার। রাক্জস্থানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া 
যায় রাজপুত জাতি মহাভারতের সময়ের পৃর্ধে চক্্রবংশ ও ুর্ধ্যবংশ 
হইতে আপনাদের উৎপত্তি অন্নুরণ করিয়া থাকে । এ রাজপুত 
জাতিই পরে এই সকল প্রদেশ বন্যার যত প্লাবিত করিয়াছিল । 
আজও পর্য্যন্ত অব্রস্থ রাজবংশসুলি আপনাদের উৎপত্তি সূর্য্য ও চন্্রবংশ 
এবং মহাঁভারতোক্ত জাতিবিশেষ হইতে অন্ুপরণ করিয়া থাকে। 
কানিংহায যে ৪০০1 জাতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহ। নিঃসংশয়ে 
কোন ক্ষজ্র জাতি বলিয়া ধরিতে পারা যার । বহু পুরাকাল হইতে 
ফাংগ্রা এই সকল রাজ্যের কেন্ত্রস্থল হইয়া! আসিতেছে । মহাভারতের 
“ত্রিগর্ড” প্রদেশকে প্রত্বতত্ববিদেরা ইর্দানীং কাংগ্রা** ও তাহার 
অধীন বাজ/গুলি বলিষ] নির্দেশ করিয়া থাকেন । 











* দুঃখের বিষয় এতদিন পরে ফাংগ্রার প্রাচীন ছুর্গ ১৯*৫ সালের ভূমিকম্পে ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইয়াছে ।_লেখক। 


১৫৬ উদ্বোধন। [ ২১শ বর্ষ_-ওয় সংখ্যা । 





কাল্পনিক যুগের কথ! ছাড়িয়া দিলেও এঁতিহাসিক যুগেও প্রমাণ- 
সিদ্ধ সংবাদ পাওয়া যায়। গ্রীস রাজ্যের দিপ্বিপ্রয়ী আলেকজান্বারের 
সহিত যে সকল এঁতিহা সিক খ্রীষ্ট পু ৩০ বৎসর পূর্বে আসিয়াছিলেন 
তাহারাও পঞ্চনদের উত্তরস্থিত পার্ধত্যরাঙ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়া- 
ছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী দ্বিগ্বিজয়ী 
শিলাদিত্য উত্তরে সমস্ত পার্বত্য রাজ্য এমন কি কাশ্মীর পর্যন্ত জয় 
করিয়াছিলেন। ফেবরিস্ত| তাহার ইতিহাসে বলেন কান্তকুজ্জের সমৃদ্ধির 
সময় কোন কান্তকুক্জাধিপতি কুমাঁয়ুন হইতে কাশ্ীর পর্য্যন্ত রাজ্যগুলি 
অধিকার করিয়াছিলেন। হিরংসিরাঙ্গের সময় পার্বত্য রাজ্যগুলি 
স্বাধীনতা হারাইয়! জালম্করাঁধিপতির সামন্ত রাজ্যরূপে বিরাজমান 
ছিল। হিয়ংসিন়ঙ্গ কিউলুটু নামক যে প্রধান রাজ্যের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন এতিহাসিকের! তাহাকে বর্তমান কুলু, বাঙ্গাল, বসাহর; মণ্ডি। 
স্থকেত ইত্যাদি রাজ্যের সমষ্টিরূপে স্থির করিয়' থাকেন। 

রাজপুত জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার নির্ণয় সম্বন্ধে ইদনীগ্তন কালে 
প্রবল চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে । এতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশ্না দত্ত 
মহাশয় তাহার 01৮11157601 10257012706 10015 নামক পুস্তকে 
বলিয়াছেন ৮০* হইতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পযন্ত অর্থাৎ উজ্জয়িনীর গৌরব 
হৃতমান হওয়ার পর হইতে মুসলমান আক্রমণ পব্ণস্ত ভারতের 
বিশেষ ইতিহাস পাঁওয়] যায় না। তিনি ভাহাকে অন্ধকার যুগ 
আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মুসলমান আক্রমণের সময় উত্তর ভারত 
প্রায় সমস্তই রাজপুত জাতির অধীন ছিল এবং ইহাও আশ্চষণ্য নয় যে 
সেই সময় হইতেই এই সকল প্রদেশে রাজপুত জাতির প্রভাব সমধিক 
ভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে । [া]] 50516 গুলির প্রায় প্রত্যেক 
রাজবংশের আদিপুরুষকে এই সময় হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়। 

মুসলমান অধিকারে এই সকল রাজ্য অধিকাংশ স্থলে দেওয়ানী 
ব। জমিদারীতে পরিণত হুইয়াছিল। শাহজাহান ও আরঙ্গদ্েবের 
বহু পত্রার্দি এখনও এ সকল প্রদেশে পাওয়! যায় যাহাতে পার্বত্য 
বৃপতিবৃন্দকে দেওয়ান বা জমিদার রূপে সম্ভাষণ করা হইয়াছে। 


চৈত্র, ১৩২৫। ] শিমলাঁর সাঁমস্ত রাঁজ্যাবলী | ১৫৭ 





আবার অনেক সময়ে তাহারা সম্রাটের অধীবে রাজকার্যেরও 
অংশবহন করিয়াছেন। মহম্মদ গজনবাঁর প্রথম তারতাক্রমণ 
হইতে প্রাক 81৫ শত বৎসর পর পার্বত্য প্রদেশগুলিতে দিলীশ্বরের 
রাজশক্তি সুদুঢভীবে সংস্থীপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে তাগ্যনেমীর 
আঘাতে বহুবার তাহাদের অনুষ্টপরিবর্তন ঘটিগ্লাছে। এই সময়ে 
জালম্ধরের রাজশক্তি অন্তহিত হইয়া কাংগ্রা পার্বত্য প্রদ্দেশগুলির 
কেন্দ্রস্থলরূপে বরিত হইয়াছিল। ১০০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ গজনবী 
কাংগ্রার বিখ্যাত নগরকোট মন্দিরের ধনৈশ্বর্যের সংবাদ পাইয়! 
তাহ। লুণঠন করিয়াছিলেন । ১৩৬০ খুষ্টান্দে তোগলকবংশীষ্ষ সমাট 
ফিরোজউদ্দিন একবার পাব্ধত্া প্রদেশ জয় করিতে বাহির হ্ইয়া- 
ছিলেন। সম্রাট আকবরের মিলন ও সাম্যনীতি পাব্ধত্য রাজ্যগুলিকে 
একেবারে রাঁজশক্তির সম্পূর্ণ অধীন করিয়া ফেলিয়াছিল। ফেবরিস্তা 
তাহার কিছু সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তদবাধ এই সকল প্রদেশ 
মোগল সম্রাটের সামন্ত-রাজ্যরূপেই অবস্থান কারয়া আসিব়াছে। 
অধীনত কাহারও প্রিয় হয় না; সত্রাট জাহাঙ্গীরের রা্ত্বকালে 
পার্বত্য নৃপতিগণ একবার অধীনতাশৃঙ্খল উম্মোচন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের সামরিক 
শক্তির নিকট পরাভূত হন। এই সমর হইতেই এই সকল স্থান 
সমাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে । রাজপুতনার উত্তপ্ত বালুকা- 
ময় মরুভূমি ও নিদাঘে রাজধানী আগ্রার জালাময়ী উত্তপ্ত বামুব্র 
সহিত হিমালয়ের ফলপুষ্পশোতান্বিত,. শীতল ও শ্রাস্তিনিবারক 
সমীরণন্িগ্ধ উপত্যকাভূমিগুলির তুলনায় সম্রাট, বড়ই প্রীত 
হুইয়। মধ্যে মধ্যে এখাঁনে আসিরা স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেন । এমনকি 
চন্বা, কাংগ্রা, ম্ডি এই সকল স্থানের কোন একটি স্থানে তাহার 
গ্রীষ্মরাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছাও প্রকাঁশ করিয়াছিলেন কিন্তু 
তারতের তৃন্ব্গ কাশ্মীর চিরকালই আপনার গোৌবব মন্তকে বহন 
করিয়! সততরাটকে আকর্ষণ করিঘা লয়। শাহজাহানের রাজত্বকালে 
পার্বত্য নরপতিগণ বিশেষ ক্ষমতালাত করিয়া অর্দস্বাধীনরূপে 


১৫৮ উদ্বোধন। [২১শবধ--৩য় সংখ্য]। 





আপনাদের রাজত্বে বাস করিতেন । নুবপুরের * রাজা জগৎ্সিংহ 
এই সময়ে পার্বত্য নুপতিগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া 
ক্ষমতা, শৌধ্য ও মহৎগুণে সমাটের একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি পদে 
বরিত হুইয়াছিলেন। রাজা জগতসিংহের পৌন্রে রাঁজা মানসিংহ 
সমাট. ওজজেবের রাজত্বকালে তাহার একজন প্রধান মনসবদার 
হইয়াছিলেন। ১৭৫৮ শ্রীষ্টান্দে কাংগ্রার বাজ ঘেমন্ত সিংহ আহমদ 
শাহ ছরানী কর্তৃক শতদ্র হইতে ইন্াবতী (বাবি) পধ্যস্ত সমস্ত 
পার্বত্য প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়ীছিলেন। 

মোগল সাআ্াজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস সকলেই বিদ্িত আছেন । 
রাজশক্তির পতনের স্হিত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বীয় স্বীয় 
প্রদ্দেশেই সম্রাট. বলিয়া! ঘোষিত হইতে লাশিলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
ফেব্রুয়ারী মাসে সমাট উরঙ্গজজেব ইহলীল1 সম্বরণ করেন এবং 
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর ইংরাঁজের শনৈঃ শনৈঃ ভারত- 
সিংহাসন অধিকার কর! পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের ইহাও একটি 
অন্ধকার পর্যযায়। এই সময়ের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়! অসংখ্য ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছিল । সীমান্ত প্রদেশবাসপী আক্রমণ- 
কারীর অত্যাচারে মোগলের সঞ্চিত ধনরত্ু বার বার লুণ্ঠিত হুইয়াছে। 
স্থশাসনের অতাবে ও রাজ্যের এই অব্যবস্থিত অবস্থার সময় অনে- 
কেই দিল্লীর অধীনতা ত্যাগ করিযাছিলেন। এ স্বযোগ ও স্থুবিধ! 
পণর্ধত্য বাজ্যগুলি ত্যাগ করিতে পারে নাই ও এই অবসরে তাহারাও 
আপনাদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হয় এবং তদ্ববধি তাহার! 
আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষ! করিয়! আসিতেছে । আহমদ শাহ 
ছুরানীয় দ্বিতীয় বার ভারত আক্রমণের সমর-নবাঁব সৈয়ফ আলি 


শপ পক পা পাপা পিপিপি ৩ ০ পিশিশিশাসিশ১-৩শিতিিশি তত চি শিপ ত তি 2 টিপি লি পিসি পিসী 28 পিটিশ পাশ পাপী ৮০ সাশিিপিসপাস। 


* নুরপুর বর্তমান কাংগ্রা জিলার অন্তর্গত নুরপুর মৌজায় প্রধান নগর | কথিত 
আছে যে, জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম| মহিষী নূরজাহীনের নামানুসারে ইহার নুরপুর নাম- 
করণ হইয়াছে । আবার ফেহ কেহ বলেন ইহ! সআট নুরউদ্দীন জাহধঙীরের নামেই 
প্রসিদ্ধ । 


চৈত। ১৩২৫1] শিমলার সামস্ত রাজ্যাবলী। ১৫৯ 





খ। পার্ধত্য প্রদেশগুলির শাসনকর্তা ছিলেন। রাজ্যের হস্তান্তরের 
সহিত তীাহারও ক্ষমতার হস্তাস্তর হয় এবং ১৭৭০ শ্রীষ্টাত্যে * 
তাহার মৃত্যুর সমর সংসার চন্দ্র কাংগ্রার অধিপতি ছিলেন। এই 
সংসার চন্দ্রই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রধানস্থানীয়, কারণ, তাহার 
সময় হইতেই পার্বত্য রাজ্যগুলির ইতিহ1স অন্তরূপ ধারণ করিয়াছে। 

নবাব সাহেবের মৃত্যু হইলে সংসার চন্দ্র কাংগ্রা ছুগ অবরোধ 
স্বপনে বিলম্ব করেন নাই, কিন্তু দুর্গের ধ্বংদ সাধনে তাহার 
ক্ষমতায় সদ্কুলান না হওয়ায় --সর্ধপ্র সকল সময়ে যেনন হইয়া থাকে 
এখানেও সেইরূপ স্বার্থবলিদান অপেক্ষা স্বার্থসাধনই তাহার 
নিকট কর্তব্য বলিরাই বিবেচিত হইয়াছিল। সংসার চন্দ্র মন্দ 
লোক ছিলেন না। ভাৎ্কালীন পাব্সতা নুপতিগণমধ্যে গুণে ও 
ক্ষমতায় উচ্চাসন অধিকার করিক্সা(ছলেন। কিন্তু ক্ষমতা ও উচ্চা- 
কাঙ্ষার সহিত যের্ণ লিকট সন্ধদ্ধ তাহাতে উহা অনেক সময় 
নিজের ও আশ্রিতবগের খিপদের কারণ হইয়া উঠে। বহুকাল 
হইতে পাব্বত্য রাদ্যগু!নর মধ্যে আধকাংশ কাংগ্রার করদ রাজ্য- 
রূপেই অবস্থান করিয়া আপিরাছে। কাংগ্রাছুগ জয় দৃব্বক সম্পূর্ণরূপে 
কাংগ্রা সিংহাসন অধিকার করিতে পাধিলে পরম্পপাগত প্রথান্- 
যায়ী & সকল রাজ্যের অধিপতি হইবার বাসনা সংসার চন্দ্রের 
মনে বলবতী হইতে থাকে। সংসার চন্দ্র কাংগ্রাছ্গ স্বরং জয় 
করিতে না পারায় তাৎ্কালীন সমুদ্ধিশ।লী শিখদের নিকট সাহায্য 
গ্রহণ করিতে পশ্চাৎ্পদ হন নাই। সে স্মর়ে একবারও তাহার 
মনে হয় নাই যে গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্ক বিজাতি বাবিদেশীকে 
গৃহ মধ্যে আমিলে কোন পক্ষের গৃহমধ্যাদা রক্ষা করিতে 
সে বিশেষ বাধ্য থাকে না। সংসার চক্র রণজিসিংহের 


%13810)651 98100161061)0161001, 517157051010681) তাহার [0000200 
0195 নামক পুণ্তকে নবাবের মৃত্যুক।ল ১৮২ খ্রীষ্টান্দে ধরিয়াছেন। এগ্লে 
৮8765 সহিত তাহার খক্্য হইতেছে ন। 





১৬০ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্-৩য় সংখ্য।। 
১ 





অধীনে পঞ্জাবের শাসনকর্তী সরদার জয়সিংহের নিকট সাহা্য 
প্রার্থী হইলে তিনি এবন্বিধ সুযোগ ত্যাগ না করিয়৷ সরদার গুরু 
বজ্স সিংহকে সংসার চন্দ্রের সাহাষ্যার্থে পাঠান। গুরুবক্স সিংহ 
তাহার জাতীয় প্রকৃত্যান্ুযায়ী ক্ষিপ্রহস্ততার সহিত ছুর্গের পর ছূর্গ 
জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা সংসার চন্দ্রের জন্য নহে, স্বীয় প্রভুত্ 
জন্য এবং ১৭৮৫ গ্রীষ্ঠাৰ পধ্যস্ত নিজ তত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। 
১৭৮৫ ্রীষ্টাব্ধের পর কাংগ্রা তাহার শ্াায্য অধিগপতির অধীনে আসে। 

সংসার চন্র এতদিন পরে তাহার কল্পনার পরিণতি ও উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হহতে দোঁথয়া আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। ক্রযশঃ তিনি 
মোগল রাজসভার অনুকরণে তাহার রাজসভায় করদ রাজগণের 
বৃসরের নির্দিষ্ট সময়ে রাজাধিরাঁজকে সন্মান প্রদর্ণনার্থ উপস্থিত 
হইবার নিয়ম প্রচলিত করেন। যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে স্বীয় 
অবস্থান্ুযাযী সৈন্যসংগ্রহপুর্ধক তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে 
হইত। ১৭৮৫ হইতে ১৮০৫ গ্রাষ্টাব পণ্যন্ত এইরূপে তিনি দোর্দগ 
প্রতাপে রাজ্যশাসন করেন । অতঃপর প্রায় সমস্ত পার্ধত্য প্রদেশে 
আধিপত্য স্থাপন করিয়াও তাহার ক্ষোভ নিবৃত্তি না হওয়ায় মহা- 
রাজ রণজিৎসিংহের রাজা সীমান্তে তাহার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে 
থাকেন এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়। হোসিযারপুর আক্রমণের 
চেষ্টা করেন ; সেখানেও ব্যর্থমনোরুথ হইয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য 
রাজ্য বিলাসপুর বা বর্তমান কৈহলুয়রের উপর আপতিত হন। 
কৈহলুয়রের তাতৎকালীন অধিপতি রাণা মহাচশ্রসিংহ সে অপমানের 
প্রতিফল প্রদানে সক্ষম ন1 হওয়ার গুর্থাদিগের সাহাষ্য যাল্! 
করিয়া পাঠান। এই নিদারুণ ঘটন। পার্বত্যরাজ্যের ইতিহাসে 
অতীত ও বর্তমান যুগের মধ্যে বিভাগরেখার শ্থায় নির্দিষ্ট হইয়া 
রহিয়াছে । 

এই অবসরে এতৎ প্রদেশে গুখণদ্িগের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছু 
বল! আবশ্তক | ১৮১৪-১৫ গ্রীষ্টাব্ধে গুধসমর ভারত ইতিহাসের 
একটি বিশিষ্ট ঘটনা । কিরূপে হিমালয়ের শ্বাধীন নেপালরাজ ও 


চৈত্র, ১৩২৫) শিমলার সামন্ত রাজ্যাবলা । ১৬১ 





অসাধারণ বিক্রমশালী নেপালীকে ব্রিটিশ সিংহের সহিত যুদ্ধে সন্দুখীন 
হইতে হইয়াছে তাহাঁও জানিবার বিষম । স্বাভাবিক নিয়ষে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে প্রায় প্রত্যেকেরই জীবনে একদিন উন্নতি বা সৌভা- 
গ্যের শুভ মুহূর্ত সমাগত হৃইয়া থাকে। “চক্রব পরিবর্তত্তে স্কখানি চ 
সুথানি চ1” এই প্রাচীন ভারতে কত জাতি কত রাজ্য ও রাজ- 
বাজেন্দ্রগণ একদিন অভ্রযদয়ের শিখরদেশে অবস্থিত ছিলেন--আজ 
তাহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় জানিতে হয়। নেপালের জীবনেও 
এন্ধপ একদিন আদিয়াছিল। পুর্বে নেপাল কয়েকজন নুপতির 
মধ্যে বিভক্ত ছিল। ১৭৫৯ খ্রীঃ পৃথ্ীনাব্বায়ণসিংহ গুথণ জাতির 
অধিপতি ছিলেন। ইঁহারই সময় হইতে নেপালের পরিবর্তন ও 
উন্নতির সময়। এই সমধ়্ তিনি রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন এবং 
তাহার জীবিতকাল মধ্যে তাহার জন্মভূমি নেপালকে উন্নতির উচ্চ 
সোপানে রাখিয়া যান ' ১৭৭১ ত্রীঃ তাহার দেহাস্ত হয়। তাহার 
দুই পুত্র প্রতাপসিংহ ও বাহাছুর সিংহ। প্রতাপসিংহ অধিক দিন 
পিতৃসিংহাসন তোগ করিতে পারেন নাই ১৭৭৫ খ্রীঃ তাহার 
মৃত্যু হয়। প্রতাপসিংহের পুত্র রণবাহাছুর সিংহ ১৮০০ শ্রী; পর্য্যন্ত 
রাঞ্যপালন করেন। এই সময়ে গুধণগণ বিশেষ পরাক্রীন্ত ও ক্ষমতা- 
দৃপ্ত হুইয়৷ পড়ে। ক্রমশঃ গুর্ধাগণ নেপাল হইতে বহির্গত হইয়! 
একদিকে কাশীর সীমান্ত পর্য্যন্ত অপর দিকে তিব্বত পর্য্যন্ত একা ধি- 
পত্য স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল । পার্বত্য রাজ্যগুলি সে সময়ে 
একপ্রকার অরক্ষিত অবস্থার থাকায় তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ 
বিদ্ধ ঘটে নাই। নেপাল পক্ষে বীরাগ্রগণ্য অমবরসিংহের নাম 
ইতিহাসজ্ঞজ পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। পার্বত্যরাজ্যের 
অধিকাংশ তাহারই বাহুবলে ছিত। নেপালযুদ্ধের সময় তিনিই 
ইংরাজর্দিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন । 

যাহা হউক কাংগ্রাধিপতি সংসারচন্দ্র ষখন বিলাসপুর আক্রমণ 
করেন সে সময়ে বিলাসপুবাধিপতি অনন্যোপায় হইয়া নিকটবর্তী 
ক্ষমতাশালী গুখাদিগকেই আহ্বান করিয়। পাঠান। গখাঁগণ এ 


এ 


১৬২ উদ্বোধন। [২১শ বর্ধস্৮ঙয় সংখ্যা 





আুযোগ ত্যাগ করে নাই । সংসারচন্ত্র যুদ্ধার্থে প্রস্তত হওয়ায় ১৮৯৬ 
শ্বীঃ বৈশাখ মাসে মহলমোরীর নিকট প্রথম যুদ্ধেই সংসারচন্দ্র 
পরাজিত হইয়। ছুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিন বৎ্সরকাম 
গুর্খাগণ এতদ্প্রদেশে যৎপরোনাস্তি লুঠন করিতে থাকে। সংসার 
চন্দ্র কিছুতেই ইহাদের দমন করিতে ন। পারায় অবশেষে আবার 
রণজিৎসিংহের অন্ুগ্রহপ্রার্থী হইতে বাধ্য হন। শিখরাজ এবারও 
এ সুযোগ ত্যাগ করেন নাই । ১৮০৯ খ্রীঃ শ্রাবণ মাসে কাংগ্রার 
সমতলভুমিতে শিখরাজের ভুবনবিথ্যাত থাল্সা সৈন্যের সহিত গুখ1- 
দিগের লোক্ধ্বংসকারী এক যুদ্ধ হয়। বহুআয়াস ও কৌশলের 
পর শিৎসৈন্য গুধণদ্দিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়। এই যুদ্ধ 
শেষের সহিত সংসারচক্দ্রের স্বাশীনভারও শেষ হয় এবং তাহার 
অধঃপতনের সহিত তাহার রাজ্যের ও সামস্ত বাজন্যবর্গেরও অধঃ- 
পতন সাধিত হইতে থাকে । মহারাজ রণজত্সিংহ সমস্ত পার্বত্য 
রাজ্যেই আপন প্রতিপত্তি প্রতিঠিত করিতে বিলম্ব করেন নাই। 

( আগামী বারে সমাপ্য ) 





বৈষ্ব-দর্শন। 


( শঅমূল্যচন্রণ বিদ্র্যাভৃষণ, এম এ ) 
পুর্ববভাষ । 
(১) 
বৈষ্বধর্দ অতি প্রাচীন ধর্মা। কিন্তু এই ধর্ম কোন্‌ সময় 
হইতে কি তাবে চলিয়া আপিয়াছে তাহার যথাযথ ক্রম জানিবার 
কোন বিশেষ উপায় নাই। বৈদিক যুগে বৈষ্ঞবধন্ম থাকিতে পারে 
_-কিন্ত তাহার কোনরূপ বিবরণ অগ্তাপি অপরিজ্ঞাত। ইহার 
পরযুগে বৈষ্ণবধন্ম ছিল একথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাৎকালীন 


চেঞ্জ, ১৩২৫] বৈষ্ুব-দর্শন । ১৬৩ 





বৈষ্ণবদিগের উপাসনা-পন্ধতি সম্বদ্ধে কিছুই জানিতে পার যায় 
না। প্রত্যুত বিশেধরূপ বিচার করিয়! দেখিলে রামায়ণ, মহা- 
ভারত ও পৌরাণিক যুগের পুর্বে বৈষ্ণবধর্ের কোনরূপ ব্যাখা 
দিতে যাঁওয় বাঁতুলতার কার্য্য এই যুগের পুর্ব্বে বৈষ্ণবধন্ম-পদ্ধতি 
অথবা বৈষ্ণব-দর্শন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পার! 
যায় নাই। তবে তক্তি ও শ্র্ধীর তাব সে সময়ের পুর্বে বিদ্বন্মান ছিল। 
আমাদের দেশের একজন বড় দার্শনিক বলিয়াছেন যে? জ্ঞানের 
দিক দিয়াই দেখ আর ভক্তির দিক্‌ দিয়াই দেখ, দেখিবে “তত্বমসি” 
এই মহাবাক্যে নিবন্ধ অদ্বয়জ্ঞান জ্ঞানেরও যেমন চরম, তক্তিরও 
তেমনই চরম । কিন্তু সবিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রদ্ষতেদে এই বাকোোর 
অন্থুতবের পার্থক্য আছে। আর মেই অন্ুতব লইয়া চিত্ত-বৃত্তির 
প্রধাহেরও পার্থক্য আছে। উপনিষ্দৃ-বাঁক্যেরর সময়ে খষি বাদরায়ণ 
ব্রক্ষনিরূপণ করিতে গিয়। প্রথমেই সবিশেষ ক্রক্মবিষয়ে উপদেশ করিয়া- 
ছেন। শ্রুতির সিদ্ধান্ত সন্বন্ধে উক্ত দার্শনিক হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রের 
মত উল্লেথ করিয়া! ধলিয়াছেন-- 

'যে সকল শ্রুতি নির্কিশেষ ব্রন্গের বিষয় বাঁলয়াছেন, তাহারাই 
আবার সবিশেষ ব্রঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন। “কন্ত আশ্চর্ষেযর বিষয় 
এই যে, বিচার করিলে সবিশেষ ব্রহ্মপথেই শ্রতিবাহল্য লক্ষত 
হইয়া] থাকে। 

“সকল উপনিধ দোহন করিয়া, বসুদেব-নন্দন শ্রীরুষ্জ এই 
সবিশেষ ত্র্গকেই তক্তিমার্গের তিজ্তি করিয়াছেন ।...জীব ও জগৎ 
লইয়! ব্রহ্ম সবিশেষ । জীব ও জগৎ লইয়! স্ষ্ট, স্থিতি, লয়। জীব 
ও জগৎ লইয়া এই বিশ্বরঙ্গাণ্ডে অনন্ত সাধন৷ ও অনন্তলীলা। সেই 
সাধন) ও সেই লীলার সাধারণ নাম বৈষ্ণব-দর্শন বা ভক্তি ।, 

ভক্তিবাদ্দ যে খুব প্রাচীন তৎ্সম্বদ্ধে কোনই সন্দেহ নাই। 
বৈদিক সুক্তগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সেগুলি 
দেবতাদ্দিগের প্রতি তক্ষি ও শ্রদ্ধার তাবে পরিপূর্ণ । যাস্কের 
নিকঞ্জেষ উপর দেববাঁজ যাজর নির্বচন টাকায় "দবতাদিগের সংজ্ঞা 


১৬৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা। 





দেওয়া হইয়াছে-_-“দাতারোইতিমতানাং তক্তেত্যঃ” অর্থাৎ ধাহার! 
ভক্তদিগকে অতীষ্ প্রদান করিয়া থাকেন তাহারাই দেব। 

আরণ্যক ও উপনিবদের উপ্রাসনা-কাণ্ডের উপর ভক্তিমার্ 
সংস্থাপিত। কাজেই রামান্ুজ, মধবাচর্য্য, বলদেবপ্রমুখ বেদান্তদর্শনের 
ভক্তিবাদিগণ উপনিষৎকেই তাহাদের মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
কঠোপনিবৎ ও চতুর্বেদশিক্ষায় ভক্তিবার্দ সন্বন্ধে কিছু কিছু আলো- 
চন! আছে। নীলক মহাতারত-ভাষ্যে ভক্তির বৈদিক উৎপত্তির 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তক্তিশব্দ যে খুব প্রাচীন তা নয়। 
বেদ বা প্রাচীনতম উপনিষদ্দে তক্তিশব্দেু উল্লেখ নাই। শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদের ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে তক্তিশব্দের প্রথম উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

“যন্ত দেবে পর্াভক্তিরথ। দেবে তথা গুরো। 
তস্তৈতে কথিতা৷ হার্থাঃ প্রক্ণাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ 

অর্থাৎ “এই যে সমস্ত সত্যের কথ বলা হইল এগুলি যদি 
এরূপ মহাত্মার নিকট কীর্ভিত হয় যাহার ঈশ্বরে পরাতক্তি আছে-- 
এবং ঈশ্বরের গ্রতি যেরূপ গুরুর প্রতিও সেইরূপ তক্তি আছে, 
তাহা হইলে ইহারা নিশ্যয়ই তাহার নিকটে প্রকাশিত 
হইবে 1” এই শ্লোকে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্বের কথা বিশেষ দৃঢ়তার 
সহিতই বল৷ হইয়াছে । অধুনা আমর! ধাহাকে ভগবদৃবিগ্রহ বলিয়' 
থাকি শ্বেতাশ্বতরের “দেব বলিতে প্রায় তাহাই বুঝায়। এই 
উপনিষৎ্খানি অন্তান্ভ প্রাঈীন উপনিষদের প্রবস্তী কালের-_কিন্ত 
তগবদূগীতার কিঞ্চিৎ পুর্বববর্তী। আমার মনে হয় এই ক্লোকের তক্তি 
শব্ধ হইতেই পারিভাষিক ভক্তিশব্দের সুষ্টি হইয়া থাকিবে । আর 
এরূপ হওয়াও বিচিত্র নয়। নুতন ধর্মমত বুঝাইবার জন্য নুতন 
শবের প্রয়োজন হইয়া! পড়িলে অনেক সময় তৎ্কালপ্রচলিত শব্ধ 
হইতেই পরিভাষা! প্রণয়নের বীতি দেখা বায়। তখন সেই পরি- 
ভাবার অর্থ পুরাঁতন অর্থকে একেবারে ছাটিয়! ফেলিয়া না দিলেও 
ইহার নৃতনত্বের একটা বিশিষ্ট বিশেষত্বই বঞ্জায় রাখিয়া দেয়। 


চৈত্র, ১৩২৫।] বৈষ্ঞব-দর্শন | ১৬৫ 





এমন কি পাশ্চাত্য গ্রীক ধর্ম বা রোমানক্যাথলিক ধর্ম অথবা 
12170115115587105611681 5০1:0991এ39 একরূপ ৃষ্টান্তের অসস্তাব 
নাই। 

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষে তক্তিশব্দ উৎপন্ন হইয়া পরে 
শ্রীমদ্‌ভগবদৃগীতাষ় পারিভাষিক শব্দরপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 
গীতা ভিন্ন মহভারতের অন্তান্ত দ্ধ্যায়ে, বিশেষতঃ নারায়ণীয় 
পর্বাধ্যায়ে মুমূর্যু ভীম্মের উক্তিতে, সংজ্ঞাত্মক ভক্তি শব্দের উল্লেখ 
আছে। গীতায় যে কেবল একমাত্র তক্তিরই উপদেশ আছে ত 
নয়, তবে সংস্কৃত সাহিতা হিসাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে 
হয় গীতার পূর্বে স্পষ্টতঃ তক্তিতত্ব কোথাও উপদেশ করা হয় নাই। 
ছান্দোগ্য, কঠ প্রভৃতি উপন্ষিদে ভক্তিবাদের আতাস আছে বটে, 
কিন্তু স্পষ্ট ভক্তিশব্দ নাই। বৌদ্ধধর্মের অতুযুখানের পুর্ব ভারত- 
বর্ষে ধন্ম ও দর্শন সম্বন্ধে চিন্তাধারা যেরূপে বিকসিত হইয়াছিল 
এবং তাহ। যেরূপে প্রচলিত ছিল ভগবর্দগীতাতেই তাহার সম্পূর্ণ 
ক্ষতি হইয়াছে । ভক্তি গীতার একমাত্র আলোচ্য বিষয় না হইলেও 
ইহাই তাহার বিশেষত্ব । উপনিষদূনিচয়ে মন। কৃ্র্য্য) চন্দ্র বা 
সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী পুরুষ, অন্ন প্রভৃতি পদার্থকে ব্রহ্মর্ূপে উপাসনার 
কথ! আছে। অন্ুরাগের সহিত এইরূপ উপাসন। দ্বারা উপাসিতব্য 
পদার্থকে এত বড় করিয়৷ এমনই গৌরবান্বিত করিয়া তোলে যে 
তাহাতে উপাসকের হৃদয়ে তদ্বস্তর প্রতি একান্ত প্রশংসা--ভালবাসার 
উদ্রেক করিয়া দেয়। আবার বৃহ্দারণ্যক বলিয়াছেন_- 

“তদদেতত্ড প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ্ প্রেয়োহন্থম্মাৎ্ সর্বন্মাদ্‌ 
অন্তরতরং যদয়মাতআা” (১181৮) 
এই অস্তরতম আত্মা পুত্রঃ ধন এবং অন্ত সমস্ত যাহা কিছ 
তদপেক্ষা প্রিয় । 

এই উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাঙ্গণে আছে-_ 

“স বা এষ মহানজ আত্মা যোহয়ং 'বগ্জানময়ঃ প্রাণেবু য এযোংস্ত- 
হৃদয় আকাশক্তম্মিঞ্থেতে সর্কশ্য বশী সব্বস্তেশানঃ সব্বস্াঁধপতিঃ। 


১৬৬ উদ্বোধন । | ২১শ বধ--৩য় সংখ্যা । 








কপি 


স ন সাধুন! কর্মণা ভূয়াক্ো এবাসাধুনা কনীয়ানেষ সর্কেশ্বর এষ ভূতাধি- 
পতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুবিধ্রণ এবাং লোকানামসন্তেদ্ার় তমেতং 
বেদাজবচনেন ব্রাঙ্গণা বাবিদিষস্তি যেন দানেন তপসাহনাশকেনৈতমেব 
বিদ্বিত্ব! মুনির্ভবতি এতম্ব গ্ররাজিনো লোক মিচ্ছত্তঃ প্রব্রজন্তি এতদ্ব 
স্ম বৈ তৎ পুর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়স্তে কিং প্রজয়া করিষ্তামে। 
যেষাং নোহ্যমাত্মায়ং লোক ইহি তে হস্ম পুবৈষণায়াশ্চ বিতৃৈষণায়াশ্চ 
লোকৈমণায়াশ্ ব্যু'য়াথ তিক্ষাচর্ধ্ং চরন্তি”_-«ইনি সেই মহান্‌ অজ 
আন্সা যিনি প্রাণাদির মধ্যে বিজ্ঞানময়, যিনি হৃদয়ের অন্তরাকাশে 
অবনতি করিতেছেন, যিনি সকলের বশী, সকলের শাসক, সকলের 
অধিপতি । সাধু বা অপাধু কর্ম করিয়া তিনি সাধু বা অপাধু হন 
না। তিনি সর্বেশ্বর। হিনি লোৌক-সযুদয়ের পরস্পর সংযোজক 
সেতু এবং তিনিই ইহাদের সম্ভেদ নিবারণ করিয়া ইহাদের মধ্যে 
শৃঙ্খলাবিধান করিয়াছেন। ব্রা্ষণগণ বেদবচন দ্বারা যজ্ঞ, দান ও 
তপশ্চর্য্য| দ্বার। তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করে। তাহাকে যিনি 
জানিতে পারেন তিনি মুনি হইয়া যান। প্রব্রাজিগণ তাহাকে 
জনিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রব্রঙ্যা গ্রহণ করেন। এই নিমিত্তই 
পুর্ব্বে জ্ঞানিগণ প্রজা কামনা করিতেন না-তাহারা বলিতেন__ 
যখন আমর! এই আত্মাকে পাইয়াছি, এই লোক বাসের জন্য 
পাইয়াছি তখন প্রজা লইয়া আমর! কি কর্বব? এই জন্যই 
তাহারা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোক্ষৈণা পরিত্যাগ করিয়া তিক্ষাচার 
অবলম্বন করিয়াছিলেন।” এখন বলুন দেখি, যখন এই প্রাচীন 
জ্ঞানিগণ সেই তৃষা ব্রঙ্গে অবস্থিতি করিবার জন্য; তাহাকে উপা- 
সন! করিবার জন্য, পৃথিবীর সকল স্তুথস্থাচ্ছন্দ পরিবর্জন করিতে 
পাঁরিলেন। তখন তাহারা কিসের প্রেরণায় এই ত্যাগ স্বীকার 
করিয়াছিলেন? ভগবানের প্রতি তক্তি প্রণোদিত ন৷ হইয়া কি ইহা 
কখনও সম্ভব হইতে পারে? তিক্তি” শব্ধ স্প্ট না থাকিলেও 
ভক্তিভাব যে ছিল শাহ অস্বীকার করিবার উপাদ্ন নাই। পৃথিবীতে 
ও মানব-হ্ৃদয়ে পরমাত্মার দর্শনজনিত আনন্দ সম্বন্ধে এই সমস্ত 
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ওজন্বিনী উক্তির মুলে কি এমন কোন ভাব নাই যাহা ভক্তিপদ্- 
বাচ্য ? আর খথেদের খকগুলি যখন উদাত্তম্বরে উদগীত হইয়াছিল 
তখন খগ্-রচয়িতা খধিদ্বিগের হৃদয়ে ঈশ্বর বা দেণতার প্রতি একটা 
ভক্তির ভাব ভালবাসার ভাব সর্বদ1 জাগন্নক ছিল ইহা কে 
অস্বীকার করিবে? “দ্যো তুমি আমার মন্দ ঘুচাইয়া দাও”"__“পিতা 
যেমন পুজ্রের সুলত তুমি আমাদের নিকট সেইরূপ সুগম হও ।” 
সেই অদ্দিতি-অসীমই আমার দে, অস্তরীক্ষ-অদ্দিতি আমার 
পিতা, মাতা, পুত্র £_“অদ্দিতি দের্যারদিতিরস্তরীক্ষমদিতিম তা পিতা 
পুজঃ” খেক ১৮৯।১০)। গে আমার জনিতা পিতা--“ভোৌমে 
জনিত! পিতা” (কৃ ১/১৬৪।৩৩ )। 

এই যে প্রার্থনা এসুলি কি প্রতিপন্ন করিতেছে? যদ্দিও পরবর্তী 
যুগের যল্রীয় কম্মকাঁ এই সমস্ত খধিবচনের তাবগুলি নষ্ট করিয়! 
দিয়া শুধু মুখস্থ শৃত্রে পরিণত করিয়াছিল, তথাপি এই খগ্বচন- 
গুলি প্রথমে ঈরিত হইবার সময় খষিগের হৃদয়ে যে ভাবের তরঙ্গ 
থেপিতেছিল তাহার ক্রম ভঙ্গ হয় নাই--তাহ। বরাবরই চলিয়াছিল, 
কিছুদিনের জন্য থমকাইয়া থাকিলেও সেই ভাব পুনরার আশ্্যতাবের 
সহিত মিলিত হইয়৷ উপনিষ্দের সমর দেখা দিয়াছিল। তবে এই 
তাবের অস্তিত্ব যে উপনিষদ্দের পুর্বে ছিল না একথ! নিশ্চয়ই অগ্রাহ্‌, 
তাহা আমি ঘুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। মুণ্ডক উপনিধদ্‌ খক্সংহিতার 
১১৬৪২ কের পুনরুক্তি করিয়া রূপকের ভাষাম্ম বলিয়াছে-_ 
“ছুইটী সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে আধঠিত আছে । তাহার! পরম্পর 
পরস্পরের সখা । তাহাদের মধ্যে একজন সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করে; 
অপর তক্ষণ করে না, শুধুই দেখে । একই বৃক্ষে একজন (জীব ) 
নিমগ্র হইয়! ঈশ্বরভাবের অভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া শোক করে; 
কিন্ত যখন সে অন্যকে (ঈশ্বরকে) দেখিতে পায় তখন সে তাহার 
মহিম। অন্ুতব করিয়। শোকের অতাঁত হয়।” 

“দ্বা সুপর্ণ। সযুজ সথায়া সমানং বৃক্ষং পারষর্ষজাতে 
তয়োরন্যঃ পিপ্ললং স্বা দ্বত্তানশবনন্তোহভিচাকশীতি ॥ 


১৬৮ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--ওয় মংখ্য। 





সমানে বৃক্ষে পুরুষে নিষগ্রোহনীশয়। শৌচতি মুহ্মাঁনঃ ॥ 
জুষ্টং যদ! পশ্যত্যন্তমীশমস্তমহিমানমিতিবীতশোকঃ ॥ 

যুণ্ডক উপনিবদের তৃতীয় মুগ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় শ্লোকে 
এবং কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ২য় বল্লীর ২৩ শ্লোকে উপদেশ 
করিতেছে-- 

“যমেবৈষ বৃথুতে তেন লত্য স্তশ্তৈষ আত্মা ব্বগুতে তনুংস্বাম্‌।” 

“এই আত্মাকে প্রবচন বা! শান্্রব্যাখ্য। দ্বারা লাঁত কর! যায় না, মেধা 
দ্বারাও নহে এবং বহুবিধ শাস্ত্রীধ্যয়ন দ্বারাও লাভ কর! যায় না । 
পরন্ত এই উপাসক যে পরমাআ্ীকে বরণ করেন অর্থাৎ পাইতে 
ইচ্ছা করেন, সেই বরণ বা পাইবার ইচ্ছা দ্বারা তাঁহাকে লাত 
কর! যায়। তাহাকে পাইবার জন্য যে তীব্র বাসন! তাহ! দ্বারাই 
তাহাকে লাভ করা যার। এই আত্মা তাহার নিকটে আপনার 
স্বরূপ তন্থু প্রকাশ করির1 থাকেন । 

বৃহদারণ্যক (৩1৭) ও কৌীতকী ব্রাঙ্গণ উপনিষদেও (৩1৮) 
এইবূপ ভক্িভাবগ্যোতক শ্লোছ আছে। স্থৃতরাং স্পষ্ট বুঝ। যঙ্ছিতেছে 
যে, উপনিষদের সময় এইরূপ একটী মত প্রচলিত ছিল যে জীবাত্ম 
পরমাআ্সার অধীন এবং জীবাত্সা পরমাত্মাকে পাইবার জন্য লালায়িত। 
এইরূপে আমরা দেখিতে পাই ঘে তগবদৃগীতার ্রকান্তিকধর্মের 
সমস্ত উপকরণই পূর্ব পুর্ব দ্বার্শনিক সাহিত্যে নিবদ্ধ ছিল। অবশ্য 
তালবাসা অর্থে তক্তিশব্দ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্বে কোথাও 
ব্যবহ্ৃত হয় নাই। গীতাষে সর্ধবদর্শনসমন্বয় গ্রন্থ একথা সকলেই 
স্বীকার করিবেন। গীতাতে সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের মত উদ্ধৃত হইয়া 
সপ্রমাণ করিতেছে যেন এই দুইটা মত পূর্ব সম্পূর্ণভাবে সন্বদ্ধ ছিল।-_ 

“এষা তেংতিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিোগেত্িমাং শুণু।” 

“তোমাকে যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহ! সাংখ্যের অন্তর্গত, 
এক্ষণে যোগশান্ত্রে যাহ! বলে তাহ শ্রবণ কর। গীতা যে পদ্ধতিতে 
লিখিত তাহাতে ইহাকে দর্শন-সমন্বয় গ্রন্থ বল| অন্যায় নয়। তবে 
ইহাতে সর্ধোপরি একটী নূতন তত্বের বীজ উপ্তড আছে--তাহা মাত্র 


চৈত্র, ১৩২৫1] বৈষব-দর্শন | ১৬৯ 





অগ্লুবিত হইবার উপক্রম করিতেছে । এই তন্বটী ভগবব্‌বিগ্রহে 
তক্তি। এ ভক্তি নির্বিশেষ ব্রন্মের প্রতি নয্ব-ইহাঁ সবিশেষ 
তগবানের প্রতি । গীত৷ ব্রদ্ধের সগ্ডুণ ও নিগুণ উভয় ভাবেরই 
কথা অন্যত্র বিবৃতি কারয়াছে। কিন্তু তক্তি সম্পর্কে সগ্ডণ ব্রক্মকেই 
বিশেষ কারয়াছেন। বাস্তবিক "অনন্ত সাগরের যে নিবাত-নিষ্ষম্প, 
প্রশান্ত নিথর অবস্থা--ইহাই ব্রন্গের নিগশুণ তাব। আর সমুদ্রের 
যে লহরীসন্ুল বীচিবিক্ষুন্দ সকফেন তরণ্গত অবস্থা ইহাই ব্রর্গের 
সগুণ ভাব। একই সমুদ্র কখন প্রশান্ত, কখন 'বক্ষুন্দ। একই ব্রহ্ম 
কথনও নিগুণ-কখন সপ্চপ। প্রশান্ত সমুদ্র বিক্ষুন্দ হইতেছে, 
আবার বিক্ষুধ সমুদ্র প্রশান্তভাব ধারণ করিতেছে ; পরক্রক্ম-মায়া- 
ঘবনিধার আবরণে সগুণ-সক্কুচিত হইতেছেন। আবার মায়ার আবরণ 
তিরোহিত করিয়া নিগুপণ-নিস্তরঙ্গ হইতেছেন | পর্য্যায়ক্রমে 
মহাসমদ্রের এ দুই অবস্থা, পর্য্যায়ক্রমে ব্রক্ষের ও ছুই বিতাগ। 
তিরস্করণীর আট:রণে ব্রঙ্গঞ্োতিঃ কখন সক্কার্ণ সসীম হইতেছেন, 
আবার তিরঙ্করণীর তিরোধানে ব্র্গজ্যে(তিঃ অসীম অনন্থ অনাবৃত 
হইতেছেন।” (ব্রঙ্গবিন্দপনিষৎ্। ১৪ পৃঃ) পূর্বেই বলিয়াছি 
গীতা ভক্তিবাদের অঞ্কুর যাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে 
পরযুগের বিস্তৃতি বা উচ্ছাস আদৌ নাই সত্য. তথাপি ইহা যে ধর্ম ও 
দর্শনের চিস্তাধারায় নবধুগের প্রবর্ধন করিয়াছে গীতাই তাহার 
জাজলামান সাক্ষী । গীতার দ্বা্দশ শধ্যাঁয়েই তক্তি বিশেষভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । আর এই অধ্যায়ই বিরাট্ুরূপ দর্শনের 
অব্যবহিত পরবন্তী অধ্যায় । বিরাট্ুরূপদর্শনের পর তক্তি ব্যতীত 
বোধ হঘ্ব আর কোন বিষয়ের অবতারণ। যুক্তযুক্তও হয় না। যাহ! 
হউক এই অধ্যায়ে “তক্তি” শব্দের মার দুইবার উল্লেখ আছে, আর 
সমগ্র গীতায় এই শব্দের উল্লেখ ১৪ বার মাত্র (৭ম অধ্যায় ১৭ শ্লোকে, 
৮ম-১০১ ২২ 3 ৯ম১7১৪ ২৬ ২৯7 ১১শ--৫৪ 7? ১২শ--১৭১ ১৯) 
১৩খ--১০ 7 ১৪শ--২৬ 7 ১৮শ-$৪) ৫৬) ৬৮ )। অবশ্য ভজ, 
ধাতু নিষ্পন্ন “ভক্ত ও “তজাষি” পদের উল্লেখ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া 
৬ 


১৭৩ উদ্বোধন । | ২১শ বর্ষ ৩ সংখ্যা। 








যায়। সাগ্রহ পুজার্থে ই ভঙ্গ ধাতু প্রযুক্ত হয়। সুতরাং ভন্ষি 
শবের ছুইটী অর্থ হইতে পারে৷ একটী অর্থ (৯) পুজনীয় বিষয়ে 
অনুরাগ, পুজা, সেবা। এটী সামান্য অর্থ। আর একটি অর্থ 
পারিতাধষিক--(২) ভগবানে বিশেষরপ অন্কুরক্তি। গীতায় উল্লিখিত 
১৪টী উদ্দাহরণে তক্তি এই পারিভাষিক অর্থে সকল স্থানে ব্যবহৃত 
বলিয়া বোধ হয় না। যেমন, অষ্টম অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে সম্ভবতঃ 
পারিভাষিক অর্থে ভক্তি ব্যবন্ৃত হর নাই। ৯ম অধ্যায়ের ২৩ ও 
২৯ শ্লোকে ততক্তি বিশেষ্রূপ পুঙ্জান্ুরাক্ত অপেক্ষা কিছু বেশী বলিয়া 
মনে হয়। এই শোকের সমস্তটুক উদ্ধত না করিরা থাকিতে 
পাবিতেছি না: 

“পত্রং পুম্পং ফলং ভোয়ং থে] মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি | 

তদহং ভক্ত,যপহ্ৃতমগামি গ্রযতাত্মনঃ | ২৬ 

য্করোবি যদশ্লীসি যজ্জু,হা।ষ দাস যত । 

যত্তপস্যসি কৌন্ত্েয় ততৎ্কুকঘ মদর্পশম্‌ ॥ ২৭ 

শুতাশুতফলৈরেবং মোক্ষযসে কর্মবন্ধনৈ: 

সন্নাসষোগযুক্তাত্মা। 'বধুক্তে। মামুপৈষাপি ॥ ২৮ 

সমোহহং সর্ধভূতেষু ন মে দ্বেষ্বোইস্ত ন প্রিয়ঃ। 

যে ভজন্তি তু মাং ভক্কা। ময় তে তেষু চাপ্যহ্ম্‌ 1” ২৯ 

পত্র, পুষ্প, ফল, বা জল, যিনি যাহা ভক্তিপূর্বক আমাকে দান 

করেন, আমি সেই শুদ্ধচত্ত ব্যক্তির তক্তিপ্রদত্ত পদার্থ প্রীতিপূর্বক 
গ্রহণ করিয়া থাকি । হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর-- 
ভোজন কর বা হোম কর; দান বা তপ্ত কর, সমস্তভই আমাতে 
অর্পণ করিবে । এইরূপে সাধনা করিলে জীব শুতাশুভ কর্দবন্ধন 
হইতে বিষমুক্ত হয়। তুমি এইরূপ সন্ন্যাস যোগযুজাত্মা হইয়৷ কর্মরবন্ধ 
হইতে যুক্তিলাত পূর্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে। আমি সর্ধজীবের 
পক্ষেই একরূপ; আমার কেহ প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। যাহার! 
আমাকে ভক্তিপূর্বক ভজন] করে, তাহারা আমাতে অবস্থিতি করে 
আমি তাহার্দিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকি। 








এই শ্লোকে ভক্তির অর্থ অন্যরূপ। ইহার যদ্দি পাৰিতাধিক 
অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহ। হইলে এখানে পুন্রুক্তি দোষ আসিয়। 
পড়ে । গীতার এই শ্নোকটা পড়িলেই মে; মরি প্রভৃতি পদের প্রতিই 
প্রথম লক্ষ্য হয়। ভক্তিযোগাধ্যায়ে শক্তর ব্যাখ্যা আমাদের 
উদ্ধ,ত শ্লোক অপেক্ষা বড় বেশী অগ্রসর হয় নাই। এইখানে এবং 
অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে? অমুক ব্যাক্ত ভগবানের প্রিয়; 
কিন্তু কোথাও এরূপ উক্তি নাই যে তগবান্‌ মানুষের প্রিয়, আর 
মানুষ ভগবানকে ভালবাদিতে পাবে । আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে 
পারি আত্মাকে তগবানে অর্পণ এবং আয্মসন্বন্ধীয় সমস্ত বস্তর 
তগবানে সমর্পণ ইহাই গীতার তক্তি। পরম্পরের প্রীতির আদান 
প্রদ্দানের ব্যাপারও গীতাতে অভিব্যজ্জ হয় নাই। 

প্রকৃতপক্ষে গীতাই ত্তশাস্্রের বেদ, আর গীতার তক্তিই তক্তির 
প্রথম তরঙ্গ । ইহার পর সহ বৎসরের মধ্যে ভক্তির অতিব্যক্তির 
আর কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ঘীহার সময় বর্তমান কাপ 
হইতে প্রায় ২৫”* বৎসর । গীতা-রচনার কিঞিৎ পুর্বে যে কৃষ্ণ 
অবতার বলিয়! পুজিত হইয়াছনলন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
কৃষ্খতত্তে আমর। তাহা সপ্রমীণ করিতে চেষ্টা করিব। গোপাল- 
কষ্ণের পুজার নিদর্শন কবি তাসের কাব্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছি । 
গোপালকষ্ণের পুজা অবলম্বন করিরাই শক্তির দ্বিতীয় তরঙ্গের 
অভিব্যক্তি হইয়াছে । এখন হইতে ১৫০০ বৎসরের পূর্বে কোন 
সময়ে দ্বিতীয় তরঙ্গের বিকাশ হয়। কিন্তু ১৫০০ ব্ৎসরু পরে 
সাহিত্যে সেই অতিব্যক্তির লক্ষণ সমুদয় দেখিতে পাওয়া যায়। 
গোপালকরুষ্ককে অবলন্বন করিয়াই দ্বিতাঁয় তরঙ্গের ভক্তির অভিব্যক্তি । 
'্রীটীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই ভক্তির তৃতীয় তরঙ্গের প্রবৃত্তি। 
দ্বিতীয় তরগগ সম্বন্ধে বলিবার মত বিশেষ কিছু উপাদান, উপকরণ 
এখনও সংগৃহীত 'হয় নাই-_স্ৃতরাং সে সম্বন্ধে অধুনা নীরব থাকাই 
শ্রেয়;। খ্রীষ্ঠীয় একাদশ শতাব্দী হইতেই ভক্তির নানারূপ ব্যাখ্যা, 
বিবৃতি, বিস্ততি ভারতবর্ষের সব্ধরই (দাঁথতে পাওয়া ষায়। এই 
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সময় হইতেই পর্শে আবেগ--উদ্ছ্রাসের প্রবৃত্তি। দক্ষিণ ভারতে 
“শ্রীরামচন্দ্র” ক্তদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিদেন--উত্তর) মধ্যভারত ও 
বঙ্গদেশে শ্রীরুষ্ণ_দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম কর্ণাটে £বিটঠল” সাধক 
ভক্তদিগের ভক্তি-পুষ্পাগুলি প্রাপ্ত হইয়াহিলেন। 
ভক্তির তৃতীয় তরঙ্গের বিবৃতিব্যগ্রক যে সমস্ত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে 
নারদপঞ্চরাত্র ও স্বপ্েশ্বর টীকাসমপ্িত শাগ্ডল্য-কৃত ভক্তিস্ত্র 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য । নারদ্ণঞ্চরাত্র মহাকাব্যের ধরণে একথানি 
সুদীর্ঘ গ্রন্থ। ইহাতে লিখিত আছে যে নারদকে সাধ্য সাধন! 
করিয়া তকপ।সে পাঠান হইল। উদ্দেশ্য, তিনি 'গয়। শিবের সহিত 
কৃষ্ণপুজার প্রয়োজন সন্বন্ধে পরামর্শ করিয়া আসিবেন। কৈলাসে 
একটী বেশ দৃশ্ঠেব অবতারণা । পৌরাণিক সমস্ত দ্রেবতাকে লইয়া 
ফের স্ততিগান। এখানি ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অবশ্য 
পাঠ্য পুস্তক--ইহাতে বহু কম্মাকাণ্ডের মন্ত্র ও প্রার্থনার একট একাণ্ড 
বিবরণ আছে। এইগুলি পাঠ করিলে গ্রস্থখানিকে নিতান্ত কিম 
বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ এই গ্রন্থের রচনাভঙ্গী একেবারে হীন 
ও জঘন্ত। নারদ যখন বনভূমিন্ন মধ্য দিয়া যাত্রা করিতেছেন, তথন 
৮৪ প্রকার বৃক্ষের বিবরণ ইহাতে অত্যাবণরক হইয়) পড়িল। বস্তুতঃ, 
প্রত্যেক শ্লোকে এত পুনরুক্তি এরূপ বিকট রকমের অলঙ্কার যে 
বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিরাও নাসিকা কুধিত না করিরা থাকা 
যায় না। 
তারপর ভক্তিস্থত্রের কথা । হ্ত্রকার বা টাকাকারের সময় 
জানিতে পাবি নাই। এই শত্রগ্রন্থ সম্ভবতঃ বঙ্গদেশেই রচিত 
হইয়াছিল। সুত্রকার ভক্তির ভাব সম্পূর্ণ তাবে কীঙ্িত করিয়াছেন । 
স্ত্রগুলি যদ্দিও প্রাচীন শুত্রের আকারে রচিত তথাপি ইহা যে ১১শ 
্ষ্ট শতকের পূর্বের গ্রন্থ নয় তাহা বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার 
বিশ্বাস কত্রকার ও টীকাকার একই ব্যক্তি । প্রথম স্থত্রেই এই গ্রন্থের 
প্রতিপাগ্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে । “মথাতে। তক্তি-জিঞ্ঞাসা”--কোন 
কোন সংস্করণে আছে- 'অথাতো তংক্তজিভ্ঞাঁস। সা পরান্ুরক্িরীশ্বরে |: 
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ইহার টীকা হইতেছে, “অধেত্যধিকারার্থে। নানন্তর্যার্থঃ ৷ আনন্তর্য্যং 
হি ন' স্বাধ্যায়াধ্য়নশ্য আনিন্দ্যযোন্যবধিরুতেব ক্ষ্যমাণত্বাৎ।”__ভক্তি 
লাভের জন্ত প্রারস্তে বেদপাঠ বা যোগাত্যাস প্রভৃতির আবশ্তক নাই। 
স্থিতীয় স্থব্রতাস্ে__“ঈশ্বর ইতি প্রর্ৃতাভিগ্রায়ং। আরাধ্যবিষয়ক- 
রাগত্বমেব সা” আরাধ্য বিষয়ে যে অনুরাগ তাহাই তক্তি। ঈশ্বরে 
পরান্থুরক্তির নামই তক্তি। পরা এই পদ দ্বারা পরা এবং গৌনী 
এই ছুঁই প্রকার ভক্তি বুঝিতে হইবে । পরযেশ্বর-বিষদ্ধে অস্তঃকরণের 
বৃত্তিবিশেষই পরান্থুরাগ নামে অভিহিত, তাহাই তক্তি। উপাসনা, 
পরমেশ্বর বিষয়ে পরম প্রেম । “নহীষ্টদেবাৎ পরমন্তি কিঞিৎ”-ইষ্ট্দেব 
হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, এইরূপ বুদ্ধিপৃর্িক] চিত্তরৃত্তির নাম, 
তক্তি। ইহ। গ্রীন্তির অপীন । বিষণপুরাণে ১ম অংশে ২০শ অধ্যায়ে 
১৯, ২৯ ও ২৭ শ্রোকে উক্ত হইয়াছে, “হে তগবান্‌, আমি যে কোনও 
প্রকার জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার নিশ্চল 
তক্তি থাকে, আববেকীদের বিষয়ে যেমন প্রীতি থাকে, তোমাতে যেন 
আমার তাদৃশী লীতিই অবিচলিত হয়।” 

এখানে যে প্রীতি পদের উল্লেখ আছে, এ গ্রীতি-অর্থে বৈষ্বগণপ 
“ন্ুখনিরত রগ” বুঝিয়া থাকেন । ভক্তি সন্বন্ধে অন্তান্য কথা আমর! 
স্বতন্রভাবে আলোচন] করিব; সুতরাং এখানে এ সম্বন্ধে আর বেশী 
কিছু বলিব না। 

ভারতে ভক্তিবাদ বিতিম্ন সময়ে বিভিন্ন তাব ধারণ করিয়াছিল। 
মধ্যযুগের বৈষ্ঞবধন্ম ভারতের দক্ষিণে উৎপন্ন হইয়| বরামানুজ ও 
মধবাচার্য্য কর্তৃক পরিপুষ্টি লাত করিয়াছিল। এই বৈষ্ণবধর্ম 
শ্রীগৌরাঙদেবের সময় নূতন আকারে নিরক্ষর ও নির্ম্যহৃদয় ব্যক্তি- 
দিগের মধ্যেও প্রবেশলাত করিয়াছিল। বৌদ্ধদিগের যাহা কিছু 
অবশিষ্ট ছিল এই সময় সমস্তই বৈঝ্বধর্ম্ের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। 
বৈষব সকলকেই আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন দান করিলেন! বৈষ্ণব 
এই সময় বৃন্দাবনের “শ্রী? ভাল কারয়৷ উজ্জ্বল করিয়। হৃদয়ে ধারণ 
করিলেন। শ্রারন্দাবন তাহাদের নিকট তীর্ঘের সার এবং আশ্রমের 
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শিরোমণি বলিয়া পরিগণিত হইল। বাঙ্গালার বাহিরে ইতঃপূর্বেই বৈষ্ণব 
ধর্ম নৃতনশ্রেণীর স্থাপত্যের স্থা্টি করিয়াছিল । এক্ষণে বাঙ্গালার সীমার 
মধ্যে এক বিরাটু কীত্তিস্তস্ত রচনা করিল ।-_বাঙ্গালা ভাষার উপাদান 
দিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হইল । শ্রীচৈতন্ঠ ও শ্রীনি ভ্যানন্দের আবি- 
ভাব এই শস্তশ্তামল! বাঙ্গালার মাটিতেই হইয়াছিল বটে, কিগ্ত তাহারা 
ধশ্মের যে আোত প্রবাহিত কপরিয়াছিলেন তাহা সমগ্র ভারতকে 
ভাসাইয়৷ দিয়াছিল। 

রাধারুষ্জ ও গোপীকথাকে কেন্ত্র করিয়া গৌবুনিতাই প্রেম ও 
ভক্তিত্র উক্র শিদ্ষাণ কাব্রয়াছলেন । ভাহাদের সময়ে ভারতের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রেও ভজিতরঙ্গ ছুটিয়াছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব যতান্ুসারে কোথাও 
সীতারামের আরাধনা, পোথাও বা অন্যনাষে পৃর্জা সেই সময় হইতে 
চলিতে লাগিল। উপাসনা সীতারামে আরস্ত করিয়! লম্মীনারায়ণে 
পর্যবসিত হইয়াছিল। মহারাষ্টট ও গুঞ্জর প্রদেশে লক্মীনাবায়নণের 
পৃজা হইয়া থাকে । বদরীনারায়ণেও লক্মীনারায়ণের সেবা আছে। 
প্রাচীনতধ সত্যনারায়ণ--হরিদ্বার ও কেদার নাথ হইতে যে পথ 
গিয়াছে তথায় শিবের সহিত পুঙ্জাধিকার লইয়া বিবাদ করেন । শেষে 
শ্রীনগর হইতে ব্রা পর্য্স্ত নৃতন তরঙ্গেরই প্রভাব অক্গুঞ্ণ থাকে । 
উভ্ভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনেরও একটা প্যবস্থা হয় । ফলে কেদার- 
নাথ ও বদরীনাথের জন্য মহাস্ত বা রাউল দক্ষিণভাঁরত মাদ্রাজ হইতে 
আনিবার ব্যবস্থ। হয়। সেই ব্যবস্থা আজও সংরক্ষিত আছে। ইহাতে 
হিমাটল অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে একটা প্রীতির সব্বন্ধ স্থাপিত 
হইয়াছে। 

দ্রাবিড়দেশে অথবা গয়াধামের বেদীতে নারারণ একক | ইহাতে 
লক্ষ্মী নাই। পুরুষমূত্তির সহিত স্তরীমূত্তির প্রচার দক্ষিণভারত হইতেই 
উত্তরভারতে প্রথমে হইয়াছিল। দক্ষিণতারতের পূর্বে পুরুষমৃত্তির 
সহিত স্ত্ীধুর্তি কোখাও ছিল ন!। এখানকার নারায়ণ নিশ্চয়ই বদরী 
বা মহাবাস্্ীয় নাবায়ণের বন্ধ পুর্বে প্রতঠিত। দক্ষিণের বৈষ্ণবধর্শ 
গুগ্তযুগ হইতে চলিয়। আপিতেছে। এই বৈষ্ণবধর্্মই চতুর্দিকে বিস্তৃত 
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ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পর়িযছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের 
আখ্যানবস্তগুলিকেও দেশ বসান দিয়! লইয়াছে। 

একমাত্র দক্ষিণে মন্দির দেখিতে পাওয়। যায় যেখানে কষ্থমূর্তি 
পার্থসারথিরূপে পূজিত হইয়া থাকে । অগ্ভাবধি গুপ্তপ্দিগের প্রভাব 
দ্র্ষিণে অক্ষু্ রহিয়াছে । বর্তমান সময়ে দক্ষিণের নারায়ণ মূর্তিগুলি 
প্রাচীন মগধের সত্যনারায়ণ মুর্তি। ক্বন্দগুপ্ত ভিটারিলাটের উপরে 
৪৮* খ্রীষ্টাব্দে যে নারায়ণ মূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন ইহা সেই 
নারায়ণ মূ্তি। তিনি তাহার পিতৃশ্রান্ধ ও পুনবিজয়ের স্ৃতিচিহন্বরূপ 
ইহ প্রতিঠিত করেন। এইবপ নারায়ণ মূর্তিই পালবাজাদিগের সময়ে 


বাঙ্গালা দেশে খুব প্রচলিত ছিল। 
(ক্রমশঃ ) 


প্রতিবিদ্ব। 
( “বনফুল” ) 


জলহীন পাত্র ছিল--ছিলনা'ক” 1কছু 

জলতঃা কিন্তু তাহা হল যেইক্ষণে 
শাকাশের শশীলেখা অমনি সেথায় 

হাসিয়া উঠিল যেন এাপনার মনে! 


ঘদয় নীরস ছিল মরুভূমি সম 
প্রেষের মধুর্ধারা নাল যেমনি 
নিমেষে হৃদয় মাঝে শত সুষমায় 
পরমেশযুখশশী তাসিল অমনি । 


হিরা জব 


ছুটী। 


(“বনফুল”) 


দুদিনের ছুটী যায় ছুদিনে ফুবায়ে 

কারো দ্রুত-কারে। অতি ধীরে 
শত বাধ! শত ছু দলিয়া হেলায় 

যায় তাহ! আসেনা ত” ফিরে। 


জগতের স্বার্থঘন্ছ কামনার মাঝে 
মানবের নাহি অবকাশ 
পরলোকে কামনাব্ন বাসনার জ্বাল! 
সেখানেও আশ! ও নিরাশ । 


জগতের কাছে যবে মরণের কাছে 
হৃদয়ের কাছে যবে ছুটী 
পুর্ণ অবকাশ ভবে মানবের কাছে 
সব ধাধা সব ভয় টুটি?। 


জগত চাহে না যবে_ আসেনা মরণ 
মায়াহীন হৃদয় যখন 

সেই ত? বে অবকাশ - মহামুদ্তিময় 
সুখময় শাস্তিমর ক্ষণ! 


শপে শিপ জা 


ধর্ম বিজ্ঞানলম্মত কিনা ? 
(স্বামী বিবেকানন্দ ) 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


এমন কি কোন ধর্দম থাকিতে পারে যাহাতে এই ভুইটী নিয়মের 
ব্যভিচার হয় না? আমার মতে; হইতে পারে । আমরা প্রথমেই 
দেখিয়াছি, আমাদিগকে সামান্ঠীকরণবার্দা (7১57701018০ 
061)61511556101) ) ও অতিব্যক্তিবাদ ( 11111010916 096 1550180101) ) 
এই ছুইটীর সহিত উহার সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে । আমাদিগকে 
এমন এক চরম সাধারণ-তত্বে উপণীত হইতে হইবে, যাহা শুদ্ধ যে 
নিখিল সাযান্ঠীকরণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্যাপকঠম তত্ব হইবে তাহ! 
নহে পরন্ত আর যাহা কিছু সমস্তঃ তাহা হইতে উদ্ভূত দেখাইতে 
হইবে---উহা। তাহার সর্ধনিয় পরিণামের সহিত একপ্ররুতিক হওয়! 
চাই। সব্বোচ্চ, ১রমঃ মুলকারণের সহিত য্ব্নিয়্ ও সর্বাপেক্ষা 
দুরবর্তী কাধ্যের কোন পার্থক্য থাকিবে না - তাহারা একই পদার্থের 
পরম্পরসন্বদ্ধ অভিব্যক্তি মাত্র। বেদান্তের ব্রদ্দে এই নিয়মের 
ব্যভিচার নাই। কারণ, ব্রঙ্গই চরম ব্যাপকতম সাধারণ তত্ব 
মানবমন আর ইহার উপরে উঠিতে পারে না। ইহা সর্গুণাতীত 
সচ্িদানন্দস্বরূপ নিরপেক্ষ সত্তা । আমর] দেখিয়াছি, সত্তাই মানবীয় 
সাধারণভব-কল্পনার চরম সীমা । 'চিৎ শব্দে আমাদের লৌকিক 
জ্ঞানকে বুঝায় না--উহ1 তাহার সারস্বরূপ -যাহা মানবজাতি ব। 
অন্তান্ত বিভিন্ন প্রাণীর নানাবিধ অভিব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানরূপে প্রকাশিত 
হইতেছে । পুর্ষোক্ত জ্ঞানসমূহের সারকে লক্ষ্য করিয়াই “চিৎ শব্দ 
ব্যবহৃত হইয়াছে । উহাই দেই জগদ্ভীত চরম সত্য--উহাঁকে বিজ্ঞান 
বা সন্ির্‌ বলা যাইতে পারে। চিৎ্শব্দে উহ্বাই বুঝাইতেছে এবং 
এইথানেহ আমর! বিভিন্ন জাগতিক পদার্থসযূহ্ের স্বরূপ? একত্র 
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উপলব্ধি করি। আধুনিক বিজ্ঞান পুনঃ পুনঃ এই শিক্ষাই দিতেছে 
বলিয়া মনে হয় যে. আমর। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে 
এক । আমর। শারীরিক ভাবে পৃথক্‌ একথা বল। তুল। তর্কের 
থাতিরে যর্দিই বা আমর] জড়বাদী হই, তথাপি আমাদিগকে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, এই সমুদয় ঘগৎ্ এক জড়গমুদ্র--তুমি আমি সেই 
সমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত সদৃশ । প্রত্যেক আবর্তে রাশি রাশি 
জড়পরমাণু প্রবেশ করিয়া আবর্ডের আকার ধারণ করিতেছে, আবার 
জড়পরমাণুরপে বাহির হইয়া যাইতেছে । আঙ্জ আমার শরীরে যে 
জড়পরমাঁণু গহয়াছে, কয়েক বখ্সর পুন্বে হয়ত তাহা তোমাতে, 
সুর্য্যে অথব! কোন উত্ভিদূশরীরে বিদ্যমান ছিল-এইকবপে তাহার! 
ক্রমাগত স্থানপরিবর্তন করিতেছে । সুতরাং তোমার শরীর আমার 
শরীর বলিয়) মার কি রহিল 1--শবীর হিসাবে আমরা এক । চিন্তা] 
সম্বন্ধেও এইরূপ । এক অনস্তবিস্তার চিন্তাসমুদ্র রহিয়াছে--তোমার 
মন আমার মন উহার বিভিন্ন আব সদূশ। আপনারা কি এখনই 
দেখিতে পাইতেছেন না, কিবপে আমার চিন্তা আপনাদের তিতর এবং 
আপনাদের চিন্তা আমার ভিতর প্রবেশ করিতেছে ? আমাদের সকলের 
জীবন এক অথগড বস্তমাত্র--চিন্তাজণতেও আমরা এক । আরও 
ব্যাপকতর সাধারণ তত্বে উপনীত হইলে দেখ। খায় যে, জড় ও চিন্তার 
পশ্চাতে তাহাদের প্রাণবস্স্বরূপ সুপ্ত চৈতগ্ঠসত্া রহিয়াছে । এই 
একত্ব হইতেই সমুদয় বহুত্বের স্থষ্টি হইয়াছে এবং তাহা স্বরূপতঃ এক 
ছাড়া কখনও দুই হইতে পারে না। আমরা সর্ধতোভাবে এক-- 
শারীরিক হিসাবে এক, মানসিক হিসাবে এক এবং ঘদি আমরা চৈততন্- 
সততায় আদে বিশ্বাস করি, তাহা হইলে চৈওন্য হনাবেও যে আমরা! 
এক তাহা বলাই বাভল্য। এই একত্বরূপ একমাহ সত্যই আধুনিক 
বিজ্ঞান দিন দিন প্রমীণ করিতেছে । উহ! গ্িত লোককে বলিতেছে, 
ক্ষুদ্র কীটটীও বাহা। তুমিও তাঁহাইঃ.-তাঁবিও না যে, তুমি উহ! 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটা কিছু--তোমরা উভয়েই এক। কোন এক 
পুর্ব জন্মে তুমিই এ কীট ছিলে এবং তুমি যে মানবজীবনের গর্ব 
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করিতেছ এ কীটই ধীরে ধীরে উন্নত হইয়৷ সেই মানবনধূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রের এই মহান সিদ্ধাস্ত--সমগ্র জগতের 
এই অথগ্ুত্ব, যাহাতে আমাদিগকে সমুদয় সত্তার সহিত এক বলিয়া 
শিক্ষা দেয়--ইহাই আমাদের জীবনে বিশেষ শিক্ষা! করিবার 
বিষয় । কারণ, আমরা অনেকেই উচ্চতর প্রাণিগণের সহিত 
এক বলিয়া প্রমাণিত হইতে অতিশয় আনন্দ বোধ করি কিন্ত 
কেহই নিক্ত্রতর প্রাণেগণের সহিত এক হইতে চাহে না। মানুষ 
এরূপ নির্বোধ যে, খদ্ কাহারও পূর্বপুরুষ পশুপ্ররূতিক, দস্া, 
এমন কি, পরস্বাপহাত্ষী ভূম্বামীও হয় অথচ সমাজে তাহাদের খুব 
খ্যাতি প্রতিপত্তি থাকে, তবে তাহারা প্রত্যেকেই তাহাদিগকে 
নিজ নিজ বংশের পৃর্বপুরুষ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খদি দরিদ্র, সচ্চরিত্র লোক হন তবে তাহার! 
ঠাহাদিগকে পর্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। সুখের 
বিষয়, দিন দিন আমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইতেছে, দিন দিন সত্যের 
অধিকতর প্রকাশ হইতেছে এবং ইহাই ধন্ষের বিশেষ লাভ। আমি 
আজ আপনাদিগকে যে অদ্বৈত-তাত্বর কথ! বলিতেছি, তাহাও 
ঠিক এই শিক্ষা দিতেছে । আতআমাই সমুদ্র জীবজগতের সারশ্বরূপ; 
তিনি তোমার প্রাণের প্রাণ শুধু তাহাই নহে, তত্বমসি - তুমিই 
তিনি, তুমি ও জগৎ অভিন্ন। যে আপনাকে অপর হইতে এক 
চুলও পৃথক মনে করে সে তত্ক্ষণাৎ্ৎ ছুঃখ তোগ করে। যাহার 
এই একত্ব বোধ আছে--ধিনি জগতের সাহত আপনাকে অভিন্ন 
বলিয়া! জনিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সুখের অধিকারী । 

অতএব আমরা দেখিতে পাইছেছি যে, বেদাস্তোজ্জ ধর্ম চরম 
সামান্টীকরণ ও অভিবাজিজ্বাদ ঘয়ের সহিত স্বীয় সামঞ্জস্য প্রদর্শন 
করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতের পকল প্রকার দাবী পুরণ করিতে পারে । 
কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা তাহার নিজের ভিতর হইতেই পাওয়া যাইবে-- 
এই তত্বটী জগতের অন্ান্ত দার্শনিক ব্যাথ্যা অপেখণ বেদান্ডেই 
অধিকতর পরিশ্ুট তাবে দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্তের ঈশ্বর অর্থাৎ 


১৮৩ উদ্বোধন | [ ২১শ বর্ষ_-ওক সংখ্যা । 





| পাল 


বন্ধের বাহিরে আর কিছু নাই- ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। এই 
সমস্তই যে তিনি। তিনি সমুদয় জগত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন - তিনি 
নিজেই এই জগৎ্ত্র্গাওস্বরূপ-_ 
ত্বং স্ত্রী ত্ং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী । 
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি-"'” 

তিনি এইথানে রহিয়াছেন। তীাহাকেই আমরা দেখিতেছি ও অন্ুতব 
করিতেছি । তাহাতেই আমরা জীবিত রহিয়াছি, বিচরণ করিতেছি-_- 
তাহার সভ্ভাতেই আমরা সতাবান্‌। নিউটেষ্টামেণ্টে এই ভাবের 
কথা আছে। ঈশ্বর ওতপ্রোতভাবে জগতের মধ্যে রহিয়াছেন__ 
তিনিই নিখিল পদার্ধের সার, প্রাণ, আত্মশ্বরূপ। তিনি যেন এই 
জগতে আপনাকে প্রকাশিত করিতেছেন। তুমি আমি সেই অনস্ত 
সচ্চিদানন্দ সাগরের ক্ষুদ্র কণিকা, ক্ষুদ্র বিন্দু, ক্ষুদ্র প্রবাহ, ক্ষুদ্র 
প্রকাশ এবং তাহারই ভিতর থাকিয়া আমরা জীবন ধারণ করিতেছি । 
মাস্ষে মাস্থষে, দেবতায় মানুষে, মানুষে প্রাণীতে. প্রাণী ও উত্তিদে, 
উত্তিদু ও প্রস্তরে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই, কারণ, আব্রহ্স্তত্থ 
পর্য্যন্ত সমস্তই সেই এক অনস্ত সচ্চিদানন্দ সাগরের প্রকাশ মাত্র 
প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারহম্যে। আমার মধ্যে অল্প প্রকাশ, 
তোমার মধ্যে হয়ত বেশী প্রকাশ কিন্তু উভয়ের মধ্যে একই 
জিনিষ প্রকাশিত হইতেছে । তুমি ও আমি একহ প্রবাহের বিভিন্ন 
বহিনির্গমন দ্বারস্বরূপ, আর এই প্রবাহই ঈশ্বর। সুতরাং তুমিও 
হবরূপতঃ ঈশ্বর) আমিও তাহাই । তোমারও ইহ! জন্মগত প্রাপ্ত 
অধিকার, আমারও তাহাই। তুমি হয়ত মহা পবিজ্র দেবতা, আর 
আমি হয়ত অতি দ্বণিত পিশাচ কিন্তু তথাপি সেই অথগ্ড 
সচ্চিদানন্দই আমার জন্মগত প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং তোমারও তাহাই | 
তুমি আজ আপনাকে অধিক অভিব্যক্ত করিয়াছ; ছুদ্দিন অপেক্ষা 
কর, আমিও আপনাকে আরও অধিক অভিব্যক্ত করিব, কারণ, 
সবই যে আমার তিতরে রহিয়াছে । দেখুন, জগতের এই বৈদাস্তিক 
ব্যাখ্যায় কার্য হইতে বাহিরে অবস্থিত করণান্তরের কল্পনা কর! 








তজ্ম, ১৩২৫] ধণ্ম বিজ্ঞানসম্মত কিনা? ১৮১ 
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হইতেছে না--এই সমগ্র ব্রহ্গাণ্ডের পদার্থসমষ্টিকেই ঈশ্বর বলিয়। 
নির্দেশ কর হইতেছে । তবে কি ঈশ্বর জড়? না, কখনই নহে, 
কারণ, ঈশ্বরকে যখন আমরা পঞ্চেন্দ্িয়ের ভিতর দিয়! অন্থুভব করি 
তখন তাহাকে জড় বলি; যখন বুদ্ধির ভিতর দিয় অনুভব করি 
তখন তাহাকে যন বলি এবং যখন তাহাকে আত্মার মধ্য দিয়] দর্শন 
করি তখন তিনি চেতন বলিয়৷ দৃষ্ট হন। তিনি জড় নহেন পরস্ত 
জড়ের মধ্যে যাহা সত্য তাহাই তিনি । এই চেয়ারখানির মধ্যে 
যাহ! সত্য তাহাই তিনি, কারণ, দুইটা ক্রিনিষ লইয়া চেয়ারথানি 
গঠিত হইয়াছে ৷ প্রথম, বাহিরের কিছু ইন্দরয়দ্ারে আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছে, হিতীয়, আমার মন ইহাতে আর কিছু অর্পণ 
করিয়াছে এবং এই দুইটী জিনিষ মিলিত হহয়। চেয়ার উত্পপন্ন হইয়াছে । 
ইন্জ্রিয়নিচয় ও বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র যে সত্তা অনন্ত কাল ধরিয়া বিদ্যমান 
রহিয়াছে তাহাই স্বয়ং শগবান্। তাহার উপরেই ইন্জিয়সমূহ চেয়ার, 
টেবিল, বর, বাড়ী, জগ চন্দ্র; সর্য্য নক্ষত্র এবং অন্ন্যি বিভিন্ন চিত্র 
'্ষ্ষিত করিতেছে । আচ্ছা, তবে আমরা সকলেই যে এই একই 
চেয়ারথানিকে দেখিতেছি, আমরা সকলেই থে সেই সচ্চিদানন্দ প্রভুর 
উপরে একইরূপ ছবি মঙ্কষিত করিতেছি ইহার কাপণ কি? সকলেই 
যে একই চিত্র অগ্ষিত করিবে তাহার কোন কারণ নাই-_তবে যাহার 
একই প্রকার চিত্র অস্ষিত করে তাহারা সকলে একই সুরে অবস্থিত 
এবং সেইজন্য তাহারা পরস্পরকে ও পরস্পরের অস্কিত চিত্রসমূহকে 
দর্শন করিতেছে । তোমার ও আমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী থাকিতে 
পাঁরে যাহারা ভগবানকে আমাঁদের মত দেখে না, তাই আমরা তাহা- 
দিগকে ব। তাহাদের অঙ্কিত চিদ্রসমূহকে দেখিতে পাইতেছি না। 
আবান। আপনারা সকলেই জানেন যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
সমূহ দিন শন ইহাই প্রমাণিত করিতেছে যে, যাহ হুঙ্ষম তাহাই সত্য, 
যাহ! স্কুল তাহ। প্রাহিভাসিক মারে । যাহা হউক, আমরা দেখিলাম ষে 
ঘর্দি কোন ধশ্মমত আধুনিক যুক্তি বিচারের পরীক্ষায় উতীর্ণ হইতে 
পারে তবে তাহ! একমাত্র অদ্বৈতবাদ। কারণ, ইহাতে মুক্তির পৃর্বো্ 


১৮২ উদ্বোধন ! [ ২১শ বর্ধ--৩য সংখ্যা । 


ক্র তই তত সপ পা ছা পসরা 


নিয়মন্য়ের কোনকূপ ব্যভিচ'র নাঁই। ইহা! নিখিল পদার্থের মধ্যে 
বিছ্যমান নামরূপাতীত সত্তাব্ূপ চরম সামান্যাকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
যে সামান্যাকরণ সগুণ ঈশ্বরে পৌছিয়াই ক্ষান্থ হয় তাহা কখনই চরম 
সামান্টীকরণ ভইতে পারে না) কারণ, সগুণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে 
গেলেই বলিতে হয়, তিনি পরম কাঁরুণিক ও পন্ম মঙ্গলময়: কিন্তু 
এই জগত্টা একটা মিশ্রিত ব্যাপার ইহার কতকটা হাল কতকট! 
মন্দ! আমরা মনের মতন বাদছাদ দিয়! অবশিষ্টাংশের মধ্যে 
ব্যাপকতম সাধারণ তত্ব বাহির করিয়া তাহাকেই সগুণ ঈশ্বর বলি। 
তোমর। থেমন বল সগুণ ঈশ্বর বলিতে এই এই বুঝায়, সেইরূপ 
তোমাঁদ্রিগকে ইহাঁও বলিতে হইবে যে সগুণ ঈশ্বর বলিতে এই এই 
বুঝায় না তুমি আরও দেখিবে যে সগুণ ঈশ্বরের ধারণা করিতে 
গেলেই সঙ্গে সঙ্গে একটী শয়তানের ধারণাও করিতে হইবে। সুতরাং 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে সগুণ ঈশ্বরের ধারণা যথার্থ চরম সামান্নী- 
করণ নহে । আমাদিগকে ইহারও পারে_নিগুণে বাইতে হইবে। 
সেখানে এই জগং তাহার সমস্ত সুখ দুঃখ লইয়া! বিদ্যমান বুহিয়াছে ; 
কারণ, জগতে যাহা কছু রহিয়াছে সমস্তই সেই নিগুণ হইতে 
আসিয়াছে । যাহাতে অশেষবিধ অস্ত বর্তমান তাহ আবার কিরূপ 
ঈশ্বর? ইহার অর্থ এই যে, ভাল মন্দ একই পদার্থের বিভিন্ন ভাব-- 
বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । গোড়া হইতেই এই ভয়ানক ভুল ধারণাঁটী চলিয়া 
আসিতেছে যে, ভাল মন্দ ছুইটী পৃথক বস্ত--আঙেো ও অন্ধকারের 
ন্যায় ভিন্ন, পরম্পর স্বাধীন - তাহারা চিরকালই পৃথক আছে ও . 
থাকিবে । আমি এমন একটী লোক দেখিলে বিশেষ থুসী হইব 
যিনি আমীকে এমন কিছু দেখাইতে পারেন যাহা চিরকালই 
ভাল অথব। চিরকালই মন্দ। তিনি সাহসের সহিত দাড়াইয় 
বলুন দেখি যে, আমাদের জীবনের অমুক ঘটনাগুলি কেবলই 
ভাল, এবং অমুক ঘটন।গুলি কেবলই মন্দ। আজ যাহ! ভাল 
কাল তাহা মন্দ হইতে পারে। আজ যাহা মন্দ কাল তাহ! 
তাল হইতে পারে । আমার পক্ষে যাহ! তাল তোমার পক্ষে তাহা 











চৈত্র ১৩২৫1] ধশ্ম বিজ্ঞানসম্মত কিন! ? ১৮৩ 





মন্দ হইতে পারে। ইহ! হইতে এই বুঝা যাইতেছে যে, অন্তান্ত 
সকল জজিনিষের ন্যায় তালমন্দেরও একট! ক্রমাভিব্যক্তি আছে । এমন 
একট! কিছু আছে, যাহাকে আমর] তাহার অভিব্যক্তির কোন এক 
অবস্থায় ভাল এবং অন্ত কোন এক অবস্থায় মন্দ বগি। একটী 
ঝড়ে আমার কোন বন্ধুত প্রাণনাশ হইল-_-আমি উহাকে মন্দ বলিলাম 
কিন্ত হয়ত উহা বায়ুমগ্ুলস্থ জীবাণু বনাশ করিয়া লক্ষ লক্ষ 
ব্যকির প্রাণরক্ষার কারণ হইল । তাহাদের কাহে উহা ভাল--আযার 
কাছে উহা মন। সুতরাং ভালমন্দ উভয়ই আপেকিক--প্রাতিভাসিক 
জগতের ব্যাপার । আমরা যে নিগুণ ঈশ্বরের কথা বপিলাধ তাহ। 
আপেক্ষিক ঈশ্বর নহেস্ৃতরাং ভাল কি মন্দ কিছুই বলা যায় 
না। হহা গরপঞ্চাভীত পদার্থ, কারণ, ইহ1 তাঁপও নহে, মন্দও নহে । 
তবে ভাল জিনিবট। মন্দ অপেক্ষা উহার নিকটতর অভিব্যক্তি । 
(ক্রমশঃ) 


৫ ) 
অনন্ত ব্রহ্ম 
( শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম এ, বিল এল ) 


উপনিষদ্‌ বলিয়ংছেন, “সত্যং জ্ঞানমনভ্তং বর্গ” । স্ভা, জ্ঞান 
এবং অনন্ত, এ সকল ব্রহ্ষের ধন্ম নহে, বরের স্বরূপ । যাঁহ। সত্য 
তাহাই ব্রহ্ম- তরঙ্গ ব্যতীত সবই মিথ্যা, যাহা জ্ঞান তাহা ব্রহ্ম 
ছাড়া সবই অজ্ঞান, অবিদ্া। যাহ! অনস্ত তাহাই ব্রঙ্গ--একমাত্র ব্রঙ্গই 
অনন্ত, আর সব স্ান্ত। বর্তমান প্রবন্ধে মামরা ত্রঙ্গের অনস্ত ভাব 
সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন। করিব। 

অনস্ত ব11:)61716৩ সন্ধন্ধে ধারণা কর! অতি ছুরূহ। ব্রঙ্গ সম্বস্ধে 
ধারণ! করাও যেমন ছুকহ, অনন্ত সম্বন্ধে ধারণ! করাও সেইরূপ 


১৮৪ উদ্বোধন | [₹১শবর্ষ-_-৩ম সংখ্যা । 





কঠিন &। বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলিয়া] থাকেন যে 
অনন্তের ধারণা কর! যাঁয় ন1; যাহার ধার্ণা হয় তাহা খুব বৃহৎ একট 
বস্ত হইতে পারে কিন্তু তাহা অনন্ত নহে, তাহার একট| সীম! 
থাকিবেই। অনন্ত কাল এবং অনস্ত আকাশের ধারণা করিবার চেষ্টা 
করিলে আমর! ইহা! উপলন্ধি করিতে পারিব। 

অনন্ত নির্বিকার--অনন্তের কোন পরিবর্ধন হয় না, হইতে পারে 
না। অনন্ত হইতে যদি কিয়দংশ পৃথক করিয়া রাখা যায়, তাহ। 
হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও অনন্ত । কারণ, যাহ অবশিষ্ট 
থাকিবে ভাহ] যদি সান্ত হয়। তাহা হইলে এই অবশিষ্ট সাস্ত এবং 
উদ্ধত সান্তের সমষ্টি সান্তই হইত, অনন্ত হইতে পারিত না। অনস্তের 
সহিত আরও কিয়ৎপরিমাণ পদার্থ যোগ করিলে যোগফল অনস্তই 
থাকে । অনস্তেদ অদ্ধেক অনন্ত। অনন্তের দ্বিগুণও অনন্ত । 
অতএব দেখ! যাইতেছে যে যোগ, বিয়োগ, ভাগ, প্রভৃতি ব্যাপার 
অনন্তের পরিবর্তন ঘটাইতে পা.র না, অর্থাৎ অনন্ত নির্বিকার । 
সেইরূপ ব্রহ্ছও নির্বিকার । ব্রহ্ম হইতে যদিও সমুদয় জীব জগৎ 
উৎপন্ন হইয়াছে তথাপি স্থষ্টির পৃৰে ত্রদ্ধ যেরূপ ছিলেন, স্থির পরও 
বর্গ ঠিক সেইরূপ থাকেন, কোনও বিকার বা পরিবর্তন হয় না। 
ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন, 

“মটৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সপাতনঃ।” 
ভগবানেরই এক অংশ জীবসমষ্টি হইয়া] অবস্থান করিতেছে । ভহাতে 
কিন্ত ভগবানের খ্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় নাই। কারণ, তিনি 
অনস্ত। যিনি অনন্ত তাহার কোন পরিবর্তন সম্ভব নহে । কেবল 
পরিমিত অংশ গ্রহণ করিলেই যে তরঙ্গের পব্িবস্তন হয় না, তাহা! 


এাপিসপপিটিশিশীশ তত শী এশা াাশিশটী শশী টিটাশাশিশিিশিটিশি ৮ শী পা টিটি তল শত ০ ০ ৮টি 
চি 


* বেদাস্ত মতে কোন বস্তু সন্বঙ্ধে ধারণ। করার অর্থ & বস্তুর আকারে মনকে 
আকাঁরিত করা । সান্ত মনকে অনন্ত ব্রহ্মের সমান আকার প্রাপ্ত করান যার ন!। 
এ জন্ত সাম্ঘ মনকে ধ্বংশ ন! করিলে (যাহ।কে বল। হইয়াছে 'মনমোইপ্যঙ্গ শীভাবে্) 
অনন্ত ঝন্ষের ধারণ। হইতে পারে না। 


চৈ, ১৩২৫। ] অনস্তং ব্রহ্ম । ১৮৫ 





নহে, ব্রহ্ম হইতে পুর্ণ ( অনন্ত পরিমাণ) অংশ গ্রহণ করিলেও ব্রঙ্গের 
কোন পরিবর্তন হয় না। ইহা উপনিষদ্দে স্পষ্ট ভাবে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে-_ 

““ও' পুর্্মদঃ পুর্ণযিদং পৃর্ণাৎ, পুর্ণযুদচ্যতে | 

পূর্ণসা পৃর্ণমান্ধায় পুর্ণমেবা বশিষ্াতে ॥? 
সেই পূর্ণ (অনন্ত) ব্রহ্ম হইতে, পূর্ণ (অনন্ত ) গ্রহণ করিলেও পুর্ণ ই 
অবশিষ্ট থাকে । আপাতদৃষ্টিতে ইহা ছুর্বেোধ্য হইলেও গণিততত্ব- 
বিদুগণ জানেন যে অন্ত হইতে অনন্তের বাদফল অনস্তই হইতে 
পারে (10710105 01)05 11) 2০509 গুল] 5 106016) 
অবতারবাদের বিরুদ্ধে পাধারণতঃ যে যুক্তি দেওয়া হয় তাহ! এই 
তত্ব দারা খাণ্ত হহন যান্ন। সাধারণতঃ খল! হয়; ব্রঙ্গ যখন নিরংশ 
তখন তিনি অবগ্াররপ গ্রহণ করিলে সমগ্র ব্রঙ্গকেই অবতার্প গ্রহণ 
করিতে হইবে? তাহা হইলে অবতারের বাহিরে ব্রহ্ম থাকিতে পারেন 
না। ইহার উত্তর এই যে, যাদও ব্রঙ্গ সমগ্র তাবেই অবতীর্ণ হন 
তথাপি অবতারের শরীরের বাহিরে তিনি পুনের শ্টায় অনস্তন্ূপে 
বিরাজ করিয়া থাকেন । 


“পৃর্ণস্য পূর্ণযাদাক় পূর্ণমেবাবশিষ্যুতে” । 
ইহা! ব্রহ্মের পক্ষে অসস্তব নহে! 


আমরা শুনিয়াছি যে ভগবান সকল পদার্থের মধ্যেই বিরাজ 
করিতেছেন। যিনি অনন্ততিনি কি করিরা সান্ত ক্ষুদ্র পদার্থের মধ্যে 
বিরাজ করিবেন? কেমন করিয়া ষে বিশীজ করেন তাহা বলিতে 
পারা যায় না কিন্তু যত ক্ষুদ্রই পদার্থ হউক তাহার মধ্যে যে “অনন্ত” 
বর্তমান রহিয়াছে তাহা এ?টু পর্যালোচনা কৰিলেই হৃদয়ঙগম হয়। 
একটি ব্স্তকে যদি আমর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর, আরও ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 
করিতে থাকি তাহ! হইলে বস্তুটি যতই বেশী ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইবে 
ংশগুলির সংখ্যা ততই বাড়িয়া যাইবে ; অবশেষে অংশগুলি যথন 


নিরতিশ্ ক্ষুদ্র হইবে, তখন অংশগুলির সংখ্যা নিরতিশক্প বৃহৎ (অর্থাৎ 
৮ 


১৮৬ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ব-৩য় সংখ্যা | 





[76010 ) হইবে *। অতএব দেখা যাইতেছে যে ক্ষুদ্র সাস্ত 
পদার্থের মধোও অনন্থ নিহিত রহিয়াছে । 

সান্ত পদার্থের মধ্যে যে অনন্ত নিহিত থাকে তাহ। গণিতের একটি 
সহজ গিদ্বান্ত দ্বারা নির্ণয় করা যাঁয়। ২; ১, ১, ১৯৮১...এই ভাবে 
যে সংখ্যাগুলি পাওয়। যাইতেছে সে সংখ্যাগুলি যখন অসীম হইবে 
( [76010 95০5) তখন তাহ।র যোগকল হইবে ১ অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, “১, এই সান্ত সংখ্যার মধ্যে অসীম ক্ষুদ্র সংখ্যা 
অন্তভূক্ত, অর্থাৎ সান্ত পদার্থের মধ্যেই অসীম বা অনন্ত নিহিত 
রহিয়াছে, আমরা পুর্বে বলিয়াছি যে অসীম বা অনস্তই ব্রহ্ম 
স্থতরাং জগতের প্রতোক পরিচ্ছিন্ন পদার্থের মধ্যেই ব্রহ্ম বিরাজিত | 

অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রঙ্গ বা অনন্তের শ্বতাব অতি 
আশ্চর্য । সচরাচর দুষ্ট পদার্থ হইতে ব্রন্ধের স্বরূপ একান্ত বিভিন্ন । 
সচরাচর দুষ্ট যাবতীয় পদার্থের স্বভাব এরূপ যে, কোন পদার্থ 
হইতে কিয়দংশ গ্রহণ করিলেই তাহার পরিমাণ কমিয়! যায়, 
কিন্তু ব্রহ্ম হইতে কিয়প্দংশ (জাবসমষ্টি) এবং এমন কি পূর্ণ অংশ 
(অবতার: প্রহণ করিলেও ব্রঙ্গের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, 
পূর্বের ন্যায়ই তিনি অনন্ত ও নির্বিকার থাকেন। উপনিষদ 
তাহার বর্ণল। করিয়াছেন-_ 

নিষ্কলং নিক্ষিযং শাস্তং নিরবদ্যাং নিরঞজনং | 

নিষ্চল অর্থাৎ নিরংশ, অথগ্ড। কিন্তু অখণ্ড হইয়াও তিনি নানা 
অংশে বিভক্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। 


শপীশশীপপীসপিশপপ৮তপ পাশপাশি তি তি ১৯৯ নি টি আআ 85 শি লিপি শিপ শপ ০ পল 


লাশ 





ধা নিরতিশয় নুদ্র অর্থাৎ 10617116157 91)511 অর্থাত /616. 
.8070105,0920100 
£670. 
পূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ কল্পন। করিতেন যে, পদার্থকে ক্ষুত্র অংশে বিভাগ করিতে 
করিতে এমন অবন্থীর় উপনীত হইতে হয় যাহাকে ৪1017 বা পরমাণু বললে--যাহাঁকে 
আর ক্ষুপ্রতর অংশে বিভাগ কর! যায় না । আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেধণ। দ্বার! স্থির 
হইয়াছে এ কল্পন! বথার্ঘনহে। অর্থাৎ 2107)কেও ক্ষুত্রতর অংশে বিভাগ করা যায়। 


সম 17)00]11, 
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অবিভক্তমপি ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতমূ। 
অনস্ত হইয়াও তিনি ক্ষুদ্র সাম্ত পদ্গার্থের মধ্যে অবস্থান ক'রতেছেন। 
তাহার হাস নাঃ বৃদ্ধি নাই। তাহার সম্বন্ধে আমাদের মন সম্পূর্ণ 
ধারণা করিতে অক্ষম। অরূপ হহয়াও তিনি অনস্তরূপ গ্রহণ 
করিয়াছেন, নিশু ণ হইয়াও তিনি অনম্ত কলাণগুপ-সংযুক্ত হইয়াছেন । 
তাই কবি গাহিয়াছেন, * 
তুমি অরূপ সর্প সগুণ নিগু ৭ 
দয়াল ভয়াল হরি ছে। 
আমি কিবা বুঝি আমি কিবা জানি 
আমি কেন ভেবে মরি ছে। 


বত পি ০ 


স্বাদ ও মস্তুব্য। 

গত ২*শে ফাস্ন। মঙ্গলবার, শুক্লাদ্বিতীদ্জা তিথিতে বেনুড় মঠে 
শীশ্রীরাম্রুঞ্চ পরমহংসদেবেন চতুরশীতিতম জন্মতিথিপূজ1। মহা- 
সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । এ দিবস ঠাকুরখর ও 
শ্রশ্রীঠাকুবের প্রতিমুত্তি নানাবিধ পত্রপুষ্পমাল্যে এরপ সুন্দর ভাবে 
সজ্জিত হইয়াছিল যে যিনি দেখিতেছিলেন তিনিই মুগ্ধ হইতেছিলেন। 
প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিবস শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পুজা 
ও শ্রীরামচন্দ্র, শরুকুষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ। শ্রীষী্ত, চৈতন্য শ্রীশঙ্ষর প্রভৃতি সমুদয় 
অবতারগণের বিশেষ পুজা, ভ্োরব্রাদ পাঠ ও ভোগরাগাদির 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দ্বিগপ্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যস্ত প্রসাদ্দ বিতরণ ও 
কালী-কীর্তন চলিয়াছিল। পরে শ্রশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যাপতি হইবার 
পর যোড়শোপচারে শ্রীশ্রীকালী পুজা আরম্ত হয় ও শেবরাত্রে ছোমাস্তে 
পুজা সমাপ্ত হয়। অনন্তর শুভ ব্রাঙ্গমুহ্ত্তে যথাবিধি হোম করিয়া 
মঠের ৭ জন যুবক ব্রহ্মচর্য্যব্রত ও ১৮ জন খুবক পণিদ্র সন্ন্যাস ধর্ম 
গ্রহণ করিয়। যখন “নারায়ণ হার* ধ্বনিতে মঠগগন মুখবিত করিতে 
ছিলেন তখন পুর্বাকীশ নবাকণরাগে রঞ্ভিত হইয়] উঠিতেছিল। 


ভা 1 ০ পাপ ০ 


* জ্বি রজনীকান্ত েন। 





এপ্স পিপল শিট; শিপ তপাশী পি ২ ০ ৩ শি ২ ও শপ পাশ পিাকপিশা পা ৯০৯৮৮৭৮ প্প পাত ১ সপ 


১৮৮ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ধ-_-৩% সংখ্যা । 


সি চপ 


পরবস্তী রবিবার, ২৫শে ফাল্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব সুচাক- 
রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । মঠের দক্ষিশ-দিকস্থ সুবৃহতৎ্থ প্রাঙ্গণে 
বিস্তীর্ণ চন্দ্রা ১পতলে শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র অতি 
মনোজ্ঞরূপে সজ্জিত হইয়। স্থাপিত হইয়াছিল এবং আন্দুলের স্থপ্রসিদ্ধ 
কালীকীর্তন সম্প্রদায়, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কনসার্ট বাদক শ্রীযুক্ত 
দক্ষিণারঞন বাবুর কনসাট পাটা? স্থ'বখ্যাত কীর্ততনীয়। হযুক্ত বৈষণব- 
চরণ ও অন্ান্ত বহুসংখ্যক সঙ্গীত সম্প্রদায় তগণ্দৃগুণান্ুকীর্তনে 
মঠবাড়ী মুখরিত করিয়া! রাঁখিয়াছিলেন। অন্তান্ত বারের ন্যায় এবারও 
মেসীসা হোবরমিলার এবং কোং ঠামাবের সুবন্দোবস্ত করায় মঠে 
বহুসহজ লৌকের সমাগম হইয়ীছিল। বেল! দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা 
পর্যাস্ত প্রায় দৃশ সহ পদোক জাতিবর্ণনিব্বিশেষে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ 
করিরাছলেন এবং বছ লোককে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া 
হইয়াছিল! এবারে স্ত্রী পুরুষের জন্ঠ এসাদ বিতরণের পৃথক বন্দোবস্ত 
করায় কার্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। আহিরীটোলা নিবাসা 
যুবকনুন্দ উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে সরব বিতরণের বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন । 

উৎসব দিবসে মঠের সর্বত্রই আশদ্দের ধার! প্রবাহিত হইয়াছিল 
এবং যে মহাঁপুরুষের নামে এই বিপুপ জনসংঘ সমবেত হইয়াছিল 
তাহার তিরোধানের এই শ্বল্লকাল মধ্যেই ঠাহার শক্তির এইরূণ 
অচিন্ত্যনীম় প্রভাব দর্শনে সকলেই যুগপৎ বিম্ময় ও তক্তিতে বিহ্বল 


হুইয়াছিলেন। 








ঢাকা শ্রীরামকুষ্চ মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের গন্মতিথি পূজা ও মহোৎসব 
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । স্থানায় বহু ভদ্রমগ্ডুলী উত্সবে যোগদান 
করিয়াছিলেন । উদ্বোধন-সঙ্গীত, গ্রোষ্ঠলীলা, কীর্তন, ভজন ইত্যাদিতে 
সমণ্ত দিনব্যাপী এক নিরপচ্ছিন্ন আনন্দজআোত প্রবাহিত হইয়াছিল । 
একভাবে ভাবিত হইয়। হিন্দুঃ মুসলমান, ব্রাহ্ম, ত্রীষ্টান সকলকেই 
সমভাবে উদ্পবে যোগদান কারতে দেখা গিম়্াছিল। এই অর্ধ 
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সক্সিলন দেখিয়া সকলেরই প্রাণে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিশ 
যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় এমন একদিন আসিতে পারে যখন সকল 
প্রকার ভেদাভেদ ও সন্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এক উদার 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়। উঠিবে। 

প্রায় চাবি পাঁচ শত তক্ত বসয়। প্রসাদ গ্রহণ কর্রিয়াছিলেন । 
এতৎ্যতীত প্রার ছুই তিন সহঅ সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে হাতে হাতে 
প্রসাদ দেওয়। হইয়াছিল । 

স্থানীয় মিশনের বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশনও উক্ত 
দিবস অপরাহে হইয়াছিল। ঢাক ডিভিননের কমিশনার মিঃ জে, 
এন, গুপ্ত মহোদয় উক্ত সভার মভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সভার কাঁধ্য শেষ হইলে শ্রীযুত নীরদরপ্তন মজুমদার মহাশয়ের 
উদ্যোগে মিশনের স্থানীয় সেবকবৃন্দ কর্তৃক কালীকীগ্তন গীত হয় 
ও পরে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাসের যাত্রা/তনর হইয়াছিল 

এতদ্যতীত কাশী, এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, কনখল? মান্্রাজ, 
বাঙ্গালোর, রাচি, শিতাবল-দ; সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর প্রসৃতি নান! 
স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুরের উত্সব যথারীতি সম্পন্ন হইর। গিয়াছে । 

আমরা বেলুড়স্থ শররামকষ্জ মিশন দাতব্য ওষধালয়ের ১৯১৮ 
সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসিত 
রোগীর সংখ্যা নবাগত ও পুনরাগত রোগা সমেত সর্ধশুদ্ধ ১৩৪৪৩ 
জন তন্মধ্যে ৩৪৬০ জন নূতন রোগী। ইহাদের মধ্যে বেলুড় হইতে 
১৪৭৯ অন, বালি ও বারাকপুর--৮৯৮, বুন্থারি--৭৬৯ লিলুয়াঁ_ 
১৫২, শালিখা--৩৫, হাবড়ী--১৯১ আ্ীরামপুর--৩৪,১ উত্তরপাড়া-- 
৫৩ এবং অন্তান্ স্থান হইতে ২১ জন আসিয়ছিল। পূর্বাবেক্ষা 
এ বৎসর বোগীর সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শ্রীরামপুর, 
উত্তরপাড়া প্রভৃতি দূরবর্তী হাঁন হইতেও পোকেরা এখানে যেরূপ 
আগ্রহের সহিত চিকিৎসার্থ আলপিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, উক্ত 
ওধধালগেন প্রতি লোকের আস্থা ছিন দিন থাঁড়িকা যাইতেছে । 


৯৪১৩ উদ্বোধন ] [২১শ বর্-_ওর সংখা । 


আলোচ্য বর্ষে ওধধাপয়ের মোট আয় ৩২২।%০ টাকা ও মোট 
বায় ৬২॥১০ টাকা। 

বালি মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষগ্রণ গত বৎসর ওঁধধালয়ে ১২০২ 
টাকা দান করিয়াছেন এবং মেসাস' বটরুষ্ঞ পাল এও সন্দ সম্বৎসরের 
প্রয়োজনীয় ওষধের অধিকাংশ বিনাযুল্যে প্রদান করিয়াছেন বলিয়া 
মিশনের কর্তৃপক্ষগণ তাহাদিগকে আত্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন । 

এতত্বযতীত যাহারা এই ওবধালয়ে উধধ, ডাক্তারী যন্ত্র প্রভৃতি 
নানারপ আবশ্তকীয় দ্রব্যাদি দাঁন করিয়াছেন এবং যে সকল 
ডাক্তারগণ অনুগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়। চিকিৎসাদি 
বিষয়ে পরামর্শ ও সাহাধ্য দান কাঁরয়াছেন মিশনের কর্তৃপক্ষগণ 
তাহার্দিগকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছেন। 

ওধষধালয়ের আয় অতি সামান্ত। অথচ দিন দিন রোগীর সংখা! 
যেরূপ বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে আয় অধিক না হইলে উহার কার্ধ। 
আুচারুরূপে চলা অসশ্তব। দরিদ্র নারায়ণগণের সেবারপ এই 
মহদনুষ্ঠানে যিনি যাহা দান করিতে চাঁন তাহা প্রেসিডেন্ট বামরুষ 
মিশন, মঠ, পোঃ বেলুড়, হাওড়া এই ঠিকানায় প্রেরিত হইলে সাদরে 
গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। 


পপ ক কস পিক 


শ্রীরামরুঞ্ণ মিশন দুন্িক্ষনিবারণ কাঁধ্য। 


( মানভ়ম ) 

আমর! গতবারে মানভূম জেলার ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা উদ্বোধনের 
পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। সম্প্রতি আমাদের জনৈক সেবক উক্ত- 
স্বান পরিদর্শন করিয়া যে পত্র লিখিরাছেন তাহ! নিয়ে উদ্ধত করি- 
তেছি | উহ] পাঠ করিলে তাহারা উহার বর্তমান অবস্থা সম্যক 
হদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন__ 

“আজ গ্রাম পরিদর্শনে বাহির হইয়াছিলাম। পাঁচখান। গ্রাম 
দেখিলাম তন্মধ্যে দুইখানা সাঁওতাল পম্মী। না থাইতে পাইয়া 


চৈত্র, ১৬২৫] জ্ীরামকৃষ্ণ মিশন ছতিক্ষ নিবারণকার্ধায | ১৯১ 





সকলেই কক্কালসার হইয়ীছে। মানুষ কত কষ্ট সহা করিয়া প্রাণধারণ 
করিতে পারে তাহ! বদি স্বচক্ষে দেখিতে হয় তবে এদেশে একবার 
আসা উচিত । গৃহে ধান নাই, চালে থড় নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, 
পুদ্ধরিণীতে জল নাঁই। সুতরাং অন্ন ও জল, যে ছুইটী প্রাণধারণের 
প্রধান সম্বল, তাহারই অভাব । তবে এর! খায় কি? খায় কুল আৰু 
তুষ ভেজে একরকম হানুয়ার মত করে। দেখিলাম তাহাই পাতায় 
করিয়া বালকগণ থাইতেছে। যুবক যুবতীরা কেহ বাড়ীতে নাই, 
তাহার! গ্রাম ছাড়িয়া পাহিরে কাজে গিয়াছে । গ্রামে আছে বৃদ্ধ- 
বৃদ্ধা আব নাবালক “ছলেমেয়েশুলি। সকল গ্রামেই একই প্রকারের 
দৃত্য। গ্রন্যেক বাড়ীতেই ছুচারটা কুঙ্গ গাছ আছে । শুনিলাম এবার 
কুলও খুবই হইম্বাছিল. এখন কিন্তু তাহা প্রায় শেষ হইয়। আসিয়াছে । 
তাই প্রত্যেক গ্রামে লোকের মুখে এক কথাই শুনিলাম-_-“এই 
ছুইমাস কুল খাইয়া কাঁটাইলাম এখন কি খাইব?” সত্যই বটে 
আমিও তাবিয়া পাইলাম ন। যে' কুল ফুরাঁইলে ইহারা খাইবে কি? 

বৃষ্টির একান্ত অভাবে ধানগাছ বাচাইঈবার জন্য পুষ্ষরিণীর জল 
ডেঁচিয়] প্রায় জলম্ন্য করিয়া ফেলিয়াছে । কাজে কাজেই বৈশাখ 
জ্যৈষ্ঠ মাসে যে কিরূপ ভীষণ গ্লকষ্ট হইবে তাহ! কল্পনাতীত । 

এদেশে সকলকে বিনাপরিশ্রমে খাগ্াদি না দিয় যাহারা কাজের 
উপযুক্ত তাহাদের দ্বার পুক্ষরণী, কুপ প্রসৃতি খনন করাইয়। 
লইয়! চাউল সাহাধ্য করিলে উভয় পক্ষেরই লাভ। অভাবগ্রস্ত 
লোক কাজ করিয়া মজুরী পাইবে এবং অপর দিকে গ্রামে গ্রামে 
গানীয় জলের অভাবও দূর হইবে । 

যাহার? থাটিম্াঁ থাইতে পারে তাহাদের কাক যিলুক আর না 
মিলুক লোকেরা সুধু বলিয়া দেয়, “থেটে থাওগে” কিন্তু তাহারা ষে 
কোথাঘ যাইয়া কি কাঙ্গ করিবে তাহা ভাবিয়া দেখিবার সাধ্য 
আমাদের নাই। পুষক্ষবিণী খননাদি কার্য) আরম্ভ করিলে খরচ অনেক 
বেশী পড়িলেও ভবিধ্যতে গ্রামে জলের অভাব হইবে না, এ বিষয়ে 
কিছুকালের জন্ত নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে । 


১৯৭ উদ্বোধন! [২১শ বর্ম ৩য় সংখ্যা । 


০ এ আপ? আসে ই 
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শীতের অবসান হইতে আরন্ত করিয়াছে । শীতেও ইহাদের 
বস্ত্র ছিল ন' এখনও নাই। বড়মেয়ের! ছিন্নবন্ত্র পরিধান করিঘ়। 
লজ্জ| নিবারণ করিতেছে, ছোট ছেলে মেয়ে এবং পুরুষের কৌপীন- 
ধারী হইয়াছে, ইহাঁরও অভাব হইলে মানভূমের বন ভিন্ন লোকালয়ে 
থাক] ইহাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। 

আমি যাহা দেখিতে আসপিয়াছিলাম অর্থাৎ কত কষ্ট ও অভাব 
সহা করিয়া মানুষ বাচিয় থাকিতে পারে, তাহ। দেখ! হইয়াছে । ষাহা 
দেখিয়াছি ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে প।বিলাম না। 

বাকুড়া জিলার ইন্দপুর থানার পয়েকখানা গ্রাম পরিদর্শন করিয়া- 
ছিলাম--বাউরি, ভূমিজ এবং অন্যান্ত শিয় জাতের মধ্যেই তয়ানক 
কষ্ট দেখিলাম, তাহা ছাড়া স্ুড়ি, তাম্!ল, তেলি প্রভৃতি জাতের 
মধ্যেও অন্নাভাব আরম্ত হহয়াছে । ইন্দপুরে যেমন দেখিলাষ 
মানভূমেও সেইরূপ -_ পার্থক্যের মধ্যে সেখানে সরকার বাহাছুর প্রথম 
হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন । এখানে সে বিষয়ে কোন 
কথাই শুনিলাম নাঁ। মিশনের বাগ! কেন্দ্র হইতে মাত্র ১৮ খান! 
গ্রামে সাহাধ্য দেওয়া হইয়াছে । নিত্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের কক্কালসার 
দেহবিশিষ্ট মানুষ “দ্রে কিছু” “দে কিছু" বলিয়া উপস্থিত হইতেছে 
আর সেবকণণ অক্ষমতা জানাইধা ষাইতে বলিলে নিঃশবে চলিয়া 
যাইতেছে । *& * * সা 

আমরা আশা করি, ভান্লথেত পত্রথানি পাঠ করিষ! 
সহদফ্ধ দেশবাসিগণ কার্ধ্যের গুরুত্ব অনুভব করিয় ইহার আশু 
প্রতিকারে সচেষ্ট হইবেন । তাহাদের উপরেই এই কার্য সম্পাদনের 
ফলাফল নির্ভর করিতেছে । এই সতকার্যের নিমিত্ত যিনি যাহ। 
সাহায্য করিতে ইচ্ছুক--অর্থ বা বস্ত্র হউক--তাহ1 নিয়লিখিত 
ঠিকানায় প্রেরিত হহলে সাদরে গৃহী* ও স্বীক« হইবে ৫ 

(১) প্রেসিডেপ্ট বামকুষ্ণমিশন, মঠ, বেলুড়? হাওড়া । 

(২) সেক্রেটারী রামকুষ্জমিশন,, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, 
কলিকাতা । 


গা 


(ম্বাঃ) সারদানন্দ | 


বৈশাখ, ২১শ বর্ধ। 


মানবজীবন ও জা গ্রদাদি অবস্থাঁচতুষয়। 
(শ্রীশরচ্চন্জ্র চক্রবর্তী) বি, এ ) 
মনুযুজীবনের অর্ধেক পরমায়ু নিদ্রাবস্থায় গত হয়--বাল্য ও 
বার্ধক্য অজ্ঞতা এবং জবাব্যাধিতে আচ্ছন্ন থাকে--তোগলালপাঁয় 
যৌবন ক্ষয় হইয়। যায়। এই অবস্থাগুলির সমষ্টিনাম “মানব- 
জীবন।” সিদ্ধ টবষ্জব কবি তাই বলিয়াছেন $-- 


আধ জনম হাঁম নিদে গৌভায়মু, 
জর! শিশু কতর্দিন গেলা । 
নিধুবনে রমণী রঙগরসে মাতঙ্গ, 


তোহে তজব কোন বেলা ॥ 

অর্থাৎ জীবনের অর্ধকাল নিদ্রা গত হইল-_বার্ধক্য ও শিশুকাল 
জর] ও অজ্ঞতায় কাটিয়া গেল- যৌবন তোগলালসায় অতিবাহিত 
হইল। হে প্রভো! তোমাকে ভজন করিবার অবসর কোথায় ? 

বন্ততঃ, মানবজীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হুয় সাধারণ 
মানবজীবনই এইরূপ গতিশীল। কদাচিৎ কোন সাবহিতি মহাঁ- 
মনস্বীর জীবনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় মাত্র। জাগ্রত, স্বপ্ন 
ও সুযুণ্তিক্ূপ অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়াই মানবজীবন বহিয়৷ যাইতেছে । 
এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে প্রবাহিত মানবজীবনের শ্বরূপ ও উদোশ 
কথঞ্চিৎ আলোচনা! করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা । 

যাঙাকে আমর! জাগ্রৎ অবস্থা বলি, তাহাতেও আবার বহু 
ক্সঙ্জতার আবর্তই দৃষ্ট হয়। ভ্রম, প্রমাদ। আলম্ত, জাভ্য, সংশয়, 


১৯৪ উদ্বোধন | [২১খ বর্ঘ-- ৪ সংখ্যা। 





বিকল্প ও বিপরীত-ভাবনা জাগ্রৎ ভূমির নিত্য সহচর। এগুলি 
যেন জাগ্রৎ সাগরের নিত্য ঘ,ণীপাকম্বরূপ। এই জাগ্রৎ অবস্থাই 
(097501905 56866) স্থল তোগভূমি-_ব্যবহারিক “আমি আমার- 
রাজ্য ”। ইন্দিয়গ্রাহথ বহির্জগৎ এই অবস্থায় পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ ও 
আয়ত্ে অবস্থান করে। যাহাঁকে শাস্ত্রে শ্বপ্রাবস্থা বলে? তাহা ত 
প্রায় অজ্ঞতারই অন্কুরূপ | এই স্বপ্রাবস্থা (59171-0017501005 90866) 
থানিক জাগ্রৎ-_খানিক সুষুপ্তির ছায়াময় ভূমিতে অবস্থিত। যেন 
জাগ্রতরূপ দিব! ও স্ুধুপ্তিরপ রাত্রির সন্ধিস্থলে থাকিয়া দৈনন্দিন 
জীবনের সন্ধিক্ষণ শচন। করে । নিদ্রা বা স্ুযুপ্তি অবস্থ! (0700017501909 
5৪0৩) ঘোর অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছ্র | সুতরাং দেখা যাইতেছে, 
এই অবস্থাত্রয়ভূমিতে প্রবাহিত মানবজীবন প্রায় যেন অজ্ঞানান্ধ- 
কারের মধ্য দিয়াই গতাগতি করিতেছে । 

জাগ্রতভূমে অবস্থান কালে আমরা জড়জগতের কতকগুলি রহস্য 
তেদ করিয়। আপনাদ্দিগকে ইদানীং কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। 
কতকগুলি কলকেৌঁশল; কতকগুলি ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য, 
কতকগুলি নিয়ম-নীতি-বন্ধন-সহায়ে দেহের, দেশের, সংঘের ও 
সমাজের কথঞ্চিৎ শৃঙ্খল বিধান করিয়! মানবজীবন সুখী করিতে চেষ্ট! 
করিতেছি। কিন্তু স্থিরচিত্তে ভাবিয়৷ দেখিলে বোঁধ হয়, এই সকল 
জাগ্রদাবিষ্করণে সামরিক কথঞ্চিৎ সুখসুবিধা লাত হইলেও ইহা! জীবকে 
শাশ্বত সুখশাপ্তিতে প্রতিঠিত করিতে সক্ষম হইতেছে না। যুক্তি 
তর্কে ইহা বুঝাইতে হয় না । প্রতি জীব নিজ নিজ জীবনে তাহা 
অন্ুতব করে। বহির্জগৎ্-যাহা রূপরসগন্ধাদির সমষ্টি বই আর 
কিছুই নহে--তাহার পশ্চাতেই মানুষ উন্মত্তবৎ ভ্রমণ করিতেছে। 
অন্তর্জগতের কোন সন্ধান না পাইয়! “'জায়ন্ব ভিয়ন্ব” পথে চিরকাল 
গতাগতি করিতেছে ৷ 

চিন্তাশীল আর্ধাখবিগণ অন্তর্জগত্রহস্য ভেদ করিতে বহির্জগৎ 
যেন প্রায় উপেক্ষার চক্ষেই দ্েখিয়াছেন । অজ্ঞতার অন্ধকারে সম।- 
চন মানবজীবনের রহস্য ভেদ কলে প্রাচীন খবিগণ “আবৃতচন্ষুঃ” 
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হইয়াই যেন অবস্থান করিয়াছিলেন। অন্তরের নিয়মগুলি অন্তশ্চ্ষু 
না হইলে দৃষ্ট হয় না। সেই জন্য অধুনাআবিষ্ক ত বাহ বিজ্ঞান 
রহম্ত--যাহার বিশ্লেষণে 'ভূতপঞ্চক যেন ক্রীড়াপুত্তলিবৎ এহিক 
জীবনের সুখ সুবিধ বৃদ্ধি করিয়াছে--সেইগুল আধ্যধবিগণ 
দেখিয়াও যেন দেখেন নাই। তাহারা এই জীবনরহ্স্তভেদেই 
জীবনের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যেমন একথওঁ মূ্দ- 
জ্ঞানে সমগ্র যৃত্তিকার জ্ঞান জন্মে, তেমনি একটী মানবজীবন 
বিশ্লেষণে, সমপ্র মানবজীবনরহস্য তেদ হইয়া বায়। অস্তমূখে 
অবস্থিত আধ্যপধিগণ এই জন্ঠ মানবজীবনের অন্তনি হত নিল্মগুলি 
বুঝিতে পারিয়া যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, ধর্মপ্রাণ 
জনগণের তাহ! জানা একান্ত আবশ্যক । তারতের বিচার প্রণালী 
অন্তমূথ--আধুনিক জগতের বধহিমুথ। স্বামিজী একদিন লেখককে 
বলিয়াছিলেন, “তোর যাকে কালী কালী বলে উপাসন! করিস্‌-- 
ওদেশে দেখে এলুম, সেই কাঁলীই কামানের মুখে গোলা লইয়া বসে 
রয়েছেন ।” 

আমাদের শরীরট! যেমন নিকটে, আর কোন বস্তই তেমন নয়। 
এই শরীরের মধ্যে আবার দশ ইন্দ্রিয়, মন, ও চৈতন্য বিরাজ 
করিতেছে । শরীরের চেয়ে সেগুলি আবে কাছে বা অন্তরে । 
সকলের চেয়ে কাছে বা অন্তরে হচ্ছেন জীবচৈতন্ত--যাহা জীবের 
যথার্থ স্বরূপ। কাঞ্জেই সেই চৈতন্ত সভার অন্বেষণে অন্তমু্থী হওয়া 
্বভাবসিদ্ধ। তাই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়--“আবৃত্তচক্ষুর- 
মৃতত্মিচ্ছন্” । আবৃত্চক্ষুর মানে হচ্ছে মনকে বূপরসার্দি থেকে 
তুলে অন্তমুখ করা অর্থাৎ বহিজগতের বিষয় ত্যাগ করিয়া মনকে 
আত্মতবঠাতিমুখ করা। রুপরসাদির প্রলোভন ত্যাগ না হইলে-_ 
মনের স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন ম্পন্দনের ত্যাগ না হইলে--“আবৃত্তচক্ষুঃ” 
হওয়] যায় না। স্থতরাং জীবতত্ব বা আত্মতব অবগত হওয়া যায় না। 

আত্ম! আর্ধ্যখধিগণ অবস্থীত্রয় বিশিষ্ট যানবজীবনের বিশ্লেষণ 
করিতে যাইয়া, জগতের মুল কারণ বা ঈশ্বরতত্ব সন্বদ্ধেও এই অবস্থা- 


১৯৬ উদ্বোধন [ ২১শ বধ_ও্ নংখ্য। | 





রয় তে লক্ষ্য করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তাহারা এই অবস্থা- 
ত্রয়াতীত এক তুরীক় বা অতিজা গ্রদ ভূমির (১91১81-0970501903 
5815) আবিষ্কার করিয়া তাহাকে “প্রপঞ্জোপশমং শান্তং শিবমদ্ধয়ং” 
ধলিয়া নির্দেশ ককিয়াছেল। মাও,ক্য উপনিষদে ওকার-মাহাত্ম্য 
বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে “তৃত, তবিস্ুৎ বর্তমান সকলি এই ওকার 7 
এই ওকারই আবার ব্রিকালাতীত ও সর্বজ্ঞ” । “ইহা চতুষ্পাৎ-_- 


উকারের অকার জাগরিত স্বান_বহিঃপ্রজ্ত--বিশ্ব;)  উকার স্বপ্নর- 
স্থান-_অন্তঃপ্রজ্ত--টতজস্‌। মকার স্ুযুপ্তিস্থান.--প্রজ্ঞানঘন ও 
আনন্দময়-_-প্রাজ্জ। তদতীত তুরীয় স্থান শান্ত--শিব--অদ্বৈত। 
সমষ্টি ও ব্যষ্টিতাবে সহজে ইহার অর্থ বুঝিবার জন্য আমর নিক্লিখিত 
চিত্রের সাহাধ্া লইতেছি। 

তুরীঝ ব্রহ্ম । 


| 
( প্রপঞ্চাতীতং শাস্তং শিবমঘয়ং) 
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প্রকৃতি, মার বা অব্যক্ত 


€ নি ) 
[777 
(সত্ব ) ( তমঃপ্রধান ) 


| 
ুতিস্ান 1” লী রঃ প্রচ্জানথন ব্ষ্টি কারণশরীর 
বা ব। 


মকার আনন্দঘন রি 
বপরস্থান সমষ্টি ও ] ব্য্ি হুস্্শবীর 
বা অন্তঃপ্রজ্ঞ বা 
উকার বা । তৈজস্‌ 
জাগ্রতস্থান | সমষ্টি গা, ব্যঙ্টি স্থলশরীর 
ব বহিঃপ্রজ্ঞ বা 
অকার সঃ বিশ্ব 
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চিজ্ের সমহ্থির দিক্‌ দেখিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, তুরীয় 
ব্রহ্ম ই প্রকৃতির মধ্য দিয়া যেন সমষ্টি কারণশরীর বা ঈশ্বরতত্বে 
পরিণত হইয়াছেন। ইহ] সুযুণ্তিস্থান হইলেও স্বগুণপ্রধান বলিয়া 
জীব-সুযুপ্তির ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন নহে, পরন্ব প্রজ্ঞানঘন ও 
আনন্দঘন | সন্বপ্রধান ঈশ্বর মায়াধীশ, সর্বজ্ঞ) সর্বশক্তিমান ও 
নিয়স্তা। এই ঈশ্বরতত্বই বেদে লয়স্বান ও "অধ্যাত্মা” বলিয়া কথিত 
হইয়াছেন। সেই সমষ্টিকাবণতবই রজোগুপপ্রাধান্টে যেন 
ক্ষশরীরী হিরণ্যগরভ বপে পাঁরণত হুইয়ণছনঠ হিরণ্যগর্ভ 
শব্ের অর্থ, ভাবী প্রকটিত জগৎ ধাভাঁর গে অবস্থান 
কবে। শাস্ত্রে এই সমষ্টি সুশ্শীরাতিমানী দেবতাকে স্বপ্রস্থান বলিয়া! 
নির্দেশ করেন; ইনি অস্তঃগ্রজ্ঞ, গুক্মতাবে যেন সকলি ভোগ 
করেন। অন্তঃপ্র্জ অর্থে অন্তরেই সংকল্পসম্পন্ন_বহিরালম্বনশূন্য | 
এই হিরণ্যগর্ভই গুধবিপাঁকে সমষ্টি স্থুলশরীরাভিযানী বিরাট, বা 
বৈশ্বানর বলিয়া কথিত হন। স্থুলজগণ্ ভোগ্যরূপে অবস্থান 
করাতে ইনি বহিবিষয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন_-তাই বহিঃপ্রজ্ঞ। 

ব্যট্টি বা জীবপক্ষে (দক্ষিণের চিত্র দেখুন) বিচার করিয়া 
দেখিলে বুঝ] যায়, জীব তমঃপ্রধান বলিয়৷ তাহার সুযুপ্তিতমি ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন। সত্প্রধান সমষ্টি কারণশরীর ঈশ্বরের গ্ঠায় প্রবুদ্ধ নহে। 
অতিজীগ্রত্ভূমির অতি নিকটে অবস্থান করিয়া তাহাতে প্রায় 
তন্ময় হইয়াও জীব আপন স্বরূপ বুবিতে পাবে না। বেদ তাই 
বলিয়াছেন, জীব প্রত্যহই ঘোর স্ুষুণ্ডিতে ব্রদ্ধকে প্রাপ্ত হইতেছে 
কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়া তাহা বুঝিতে বা জানিতে পারিতেছে 
না। এই সুযুণ্তি অবস্থাই জীবের কারণশরীর। শাস্ত্রে ইনি প্রাজ্ঞ, নাষে 
অভিহিত হন । রজন্তমংপ্রধান প্রাঞডই সঙ্গ বা যনোমযব শরীরে প্রকটিত 
হইয়া সংকল্পবান হন-তখন ইহাকে “তৈজস্? নাষে 
অভিহিত করা হয়। এই তৈজস্‌ আবার অধিকতর তমঃপ্রধান 
হুইয়! স্কুলশরীর ধারখ করিয়। থাকে ও স্থুলশরীরাভিযানী জাগ্রদ্দশ। 
প্রাপ্ত হয়। তখন ইহাকে “বিশ্ব বলা হয়। এই ক্রিবিধাকারে 


১৪৮ উদ্বোধন। [ ২১শ বধ” ৪ সংখ্যা। 





অবস্থিত হইলেও বুঝিতে হইবে, এক আত্মাই এই তিন অবস্থায় 
অবস্থিতি করেন । গৌড়পাদীয় কারিকায় উক্ত হইয়াছে-- 


“বহিঃপ্রজ্জে বিগু বিখ্বোহ্যন্তঃগঞ্রশ্চ তৈজসঃ | 
ঘন গজ্ত্তথা প্রাজ্ষ এক এব ব্রিধাস্থিতঃ ॥” 


জীব ও ঈশ্বরের এই ভ্রিবিধ ভূমিতে অবরোহণ ও আরোহণ 
চিন্তা করিয়াই গুণত্রয়বিভাগ নিদ্দি্ট হইয়াছে; ঈশ্বরেরও ত্রিমৃততি 
সিদ্ধ হইয়াছে । ভূত, ভবিষ্যৎ বর্তমানরূপ কালত্রয় বিভাগ কল্পিত 
হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ; স্থুল? হঙ্ম, কারণ 7 ভূঃ ভূবঃ শ্বঃ গ্রসৃতি 
লোকে ত্রিত্ব কাথত হইয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসকরূপ ত্রিলিঙ্গ 
বিভাগ,-- ইড়া, পিঙ্গল৷ ও সুবুয্বারূপ ত্রিধ। নাড়ীচিস্তা_নাতি, হৃদয়, 
ও মশ্তকরূপ ব্রিধা ধ্যানস্থান নিদ্দেশ,_জন্ম, প্রেতত ও মৃত্যুরূপ অবস্থার 
ত্রিধা তে নির্ণয় এই জাগ্রদাদি অবস্থাক্রয়ের প্রতিবিম্ব কিন। 
পাঠকগণ তাহা ভাবিয়া দেিবেন। 

জীব বলিতে শান্ত্রমতে উপাধিভূত ব্রহ্ম । ব্রচ্গ যখন দশ ইন্দ্রিয়, 
পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি উপাধি লইয়া অবস্থান করেন তখন সমষ্টি 
ও ব্যষ্টি তেদে তাহার বিরাট ও জীব (বিশ্ব) সংজ্ঞা হয়। উপাধির 
অপগমে উভয়েই এক অথ সততায় খা তুরীয় ভূমিতে এক 
হইয়া যায়। এই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রে পরমার্থ পক্ষে জীব ও শিব 
এক বলিয়৷ সিদ্ধান্তিত হইয়াছেন। স্ুযুপ্ত কালে জীব ব্্ধস্বরূপতা 
প্রাপ্ত হইলেও মধ্যে অজ্ঞানের পদ্দা ব্যবধান থাকে, ধাহ। 
জীবাআ্মার দৃশ্ুরূপে প্রকাশ পায়। সাধন বলে এই অজ্ঞানের আবক্পণ 
ছিন্ন হইলেই জীবাত্মা শিবত্বে ব৷ তুরীয় ভূমিতে অবস্থান করেন। 
নীরে ক্ষীরবৎ একাকার হইয়া যায়। সুতরাং জীব ও পরমাত্আা এক 
হইয়া যায়। 

জীব যখন জাগ্রৎ অবস্থা হইতে স্বপ্নভূমে গমন করে, তখন 
কর্ম ও জানেন্দ্রিঃও ঘুষাইয়। পড়ে অর্থাৎ ব্ৃশ্ভিশূন্য হয়-_কিস্তু প্রাণ, 
মন, বুদ্ধি সব্তত্তিক থাকে। এই অবস্থায় জীব বাসনাময় শন্সীরে 
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অবস্থান করে ও জাগ্রৎকালীন ও জন্মান্তরীণ সঞ্চিত বাসনা বশে 
মনোময় জগৎ নিশ্মীণ করিয়া বিচরণ করে। মন যেন তখন 
দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্ারূপে অবস্থান করে। ইহা ভাবী 
জাগ্রং ভূমির লুষ্ম বীজন্বরূপ। এই মনোময় বাসনাকৃত শক্তি হইতে 
স্কুল জগত্গ্রুপঞ্চ বিজস্তিত্ হয়। স্ুলদেহনিক্ষান্ত মৃত জীবও এই 
সুগম শরীবেই স্বর্গ নরকাদিরূপ স্বগ্র ভোগ করে এবং তৎপর স্কুল 
দেহ লাত করিয়৷ জাগ্রৎভুমে আগযন করে। যেমন নিদ্রা হইতে 
্বপ্ুতৃমি, শ্বপ্রভূমি হইতে জাগ্রতৎভূমিতে জীবের আগতি হয়ঃ তেমনি 
কক্ষ বাসনাসম্পন্ন মৃত্যুবপ ন্বপ্রভৃমি হইতে জীব জনন-প্রণালী 
নিয়মে জাগ্রত্রূপ স্থুলতোগ্য জগতে জন্মলাঁত করে। স্বপ্রময় ছেহই 
আতিবাহিক বা! নুক্ম দেহ। 

স্বপ্রতৃমি হইতে জীব যখন ন্ুযপ্তিতে গমন করে তখন মন ও 
বুদ্ধির বৃ্তি (স্পন্দন ) নিবৃত্ত হইয়া! যায়; তখন জীবাত্ম। একমাত্র 
অজ্ঞানের সাক্ষীরূপে স্থির হইয়া অবস্থান করে। ইহাই তাহার 
“কারণদেহ”?। অজ্ঞানে আচ্ছন্ল বলিয়! নিজের যথার্ধন্বরূপ বা যহা- 
কারণ ব্রঙ্গকে চিনিতে বা বুঝিতে পারে না। বোধ হয় শাস্ত্রে 
এই স্ুুল, শুশ্। কারণ শরীরত্রয়কেই এজরিপুরাসুর' বলিয়া নির্দেশ কর! 
হইয়াছে । এই ত্রিপুরার জয় করিলেই জীবের শিবত্বে অবস্থান 
ঘটে। এই জন্যই কি শিব ঝাতুবীয়ভূযি ত্রিপুরনাশন ৰলিয়। কথিত 
হইয়াছেন? সে যাহা হউক, মোট কথা এই যেঃ এই তিন অবস্থা 
বা ত্রিতয় দেহের অধ্য!স নিরাফ্ৃত না হইলে জীব আপনার 
পরমার্থস্থরূপ (তুরীয় পদ) অবগত হইতে পারে না। তুত্রীয়ই 
জীবের যথার্থ বরপ। কিন্তু এই জাগ্রদাদি ভুমিব্রয়ের মধ্য 
দিয়া গতাগতি বশত: জীব যেন আপন ন্বরূপ একবারে ভুলিয়াই 
গিষ্লাছে। স্ুুল' হুক্্ম ও কারণ দেহের উপাধি লইয়া জীব দৈন্যূঃখ- 
জন্মমৃত্যুরূপ অজস্র স্পননে চঞ্চলবৎ প্রতীত হইতেছেন। 

নুযুণ্তিকালে মরণমৃচ্ছার ন্যায় জীব হদয়স্থিত “পুরীতৎ” নাড়ীতে 
পামন কফরে। জাগ্রতের অভিব্যক্তি স্থান যেমন চক্ষু, শ্বপ্নের অতি- 
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ব্যক্তি স্থান যেমন ক, স্বঘুপ্তির স্থান তেমনি হৃদয় ও তৎস্থানস্থিত 
পুরীতৎ নায়ী নাড়ী। এই ন্ুযুপ্তিভূমি পরানন্দ তুবীয় ভূমির অতি 
নিকটবর্তী বলিয়া জীব মনবুদ্ধির বৃত্তিশন্যতা বশতঃ আপেক্ষিক 
জগতের স্ুুখদুঃখ কিছুই জনিতে পারে না। এই জন্য শাস্ত্রে এই 
স্ধুপ্তি অবস্থাকে “আনন্দময় শরীর” বলা হয়। জীব নিদ্রোখিত হইয়া 
বলে “বেশ সথে পুমাইয়াছিলাম, কোন কিছুই জানিতে পারি নাই 
এই আনন্দ ও অজ্ঞানের সাক্ষীস্বরূপে বর্তমানতা প্রতিজীবই প্রত্যহ 
অনুভব করে। এই অবস্থায় জীবাত্মা ও তৎপাশ্বচর ছাবরারূপী অজ্ঞান 
ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। এই জন্যই কি শাস্ত্রে বলা হয় “অজ্ঞান 
হইতে পুনঃ পুনঃ স্থষ্টি বিদ্বৃস্তিত হইতেছে” ? 

অবস্থাত্রয় বিচারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, উপাপিমগ্ডিত জীব 
প্রত্যহ এই অবস্থাত্রয় যধ্যে বিচরণ করিতেছে কিন্তু এই অবদ্া- 
ত্রয়ের গুঁঢ়তত্ব বুঝিতে পারিতেছে না। জাগ্রৎকালে শ্বপ্নদর্শন অমূলক 
বলিয়াই বোধ হয়। আবার অতিজাগ্রত্ভূমে অধিরোহণ কৰিলে 
এই গৌরবান্বিত জাগ্রৎ অবস্থাও স্বপ্রবৎৎ মিথা! বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 
অর্থাৎ জাগ্রতের তুলনায় স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, অতিজাগ্রদবস্থার তুলনায় 
জাগ্রদবস্থাও তেমনি মিথ্যা। সেইজন্য সর্বোচ্চ স্তর তুরীয় ভূমি হইতে 
দৃষ্টি করিলে জীবজগৎ বা্টিসম্টিদপ বিভাগ মিথ্যা হইয়া ঈড়াই- 
তেছে। এই জন্যই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে “জগন্মিধ্যা”। অথবা গীতায় 
যেরূপ উক্ত হইয়াছে £- 

“যা নিশা সর্বভূতানাং তন্তাং জাগর্তি সংযমী। 
ষস্টাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ। পশ্যতো মুনেঃ 8৮ 

যাহার! জ্ঞানের চরম ভূমিতে আরোহণ করিতে পারে না, তাহাদের 
চক্ষে ও বিচারে জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। সেইজন্ত স্থুল জগতের 
রূপরসাদির ভোগলালসায় তাহার! উন্মত্ত হইয়া পরিভ্রমণ করে। 
আর বলে, “আহা! আমার ভোগের জন্ত ঈশ্বর কি সুন্দর হ্থষ্টিই 
প্রকটন করিয়াছেন !” 

মনের এই জাগ্রদাদি অবস্থায় আরোহণ ও অবরোহণ জানিতে ও 
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বুঝিতে হইলে মনের স্বরূপ কিঞ্চিৎ জান! আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত 
হয়। শাস্ত্র বলে, অপঞ্ধীরূত ভূতগঞ্চকের মিলিত সত্বাংশে “অন্তঃ- 
করণের” সুষ্টি হয়। ইহাঁও জড় ভূভসমইি মাত্র । বৃত্তিতেদে এই 
অন্তংকবণই মন্‌, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তর্ূপে কথিত হয়। সংশয়, 
নিশ্চয়, অভিমান ও ধারণা ইহাদের ক্রমিক বৃত্তি । চন্দ্র, ব্রঙ্গা, শঙ্কর 
ও বিষণ ইহণদের অনুগ্রাহক (চালক ) দেবতা বলিয়) উক্ত হন। 
শুন জগতের রূপবসাভিঘাত হন্দ্রযগোলকে পতিত হয়, তথা 
হইতে ন্নাযুপথে মন্তিক্ধে অবস্থিত হন্িয়কেন্দ্রগুল সেই ম্পন্দনে স্পন্দিত 
হইয়া উঠে । সেই স্পন্দন আবার হুক বিকল্পবৃত্তিক মনে আঘাত করে; 
মন আবার তাহা স্থিরসন্কন্প বুদ্ধিতে (৫6161101786155 9ি০০10 ) 
অর্পণ করে! ইন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি সকলি জড়? তাহার! কেবল ম্পন্দন- 
চালনের যন্্বিশেষ মাত । বুদ্ধি সেস্পন্দন জীবাত্ার নিকট উপস্থিত 
+ঝা মাত্র ম্পন্দনের প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয় এবং বিপরীত গতি ক্রমে 
বুদ্ধি, মন? ইন্ট্রিয়বেন্ত্র, ইল্জিয় গোলকাদি পথে বাহ্যবস্তর শ্বরূপে 
গমন করিয়া জীবাত্মার বস্তবোধ জন্মায়। যাহারা তারের খবরের 
রহস্য জানেন তাহারা বিষয়টা সহজে বুঝিতে পারিবেন । 

সংবাদ প্রেরক য্টী যেন ইন্দ্রিযম়গোলক। তড়িত্বাহক তাঁর ফেন 
শলাযুসমূহ, তড়িৎশক্তি যেন ইন্ড্রিয়শক্তি, মন ও বুদ্ধি সেই সংবাদ- 
গ্রাহক? আর যাহার উদ্দেশ্তে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে তিনিই জীবাত্মা 
স্থানীয়, তিনি সংবাদ পড়িয়া তাহার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতেছেন। 
অভিমানাত্মক জীব।আর বহিজগতের জ্ঞান হইবামাত্র ভোগের ইচ্ছ। বা 
অনিচ্ছা! একটা স্থির হয় । ভোগের ইচ্ছা হইলেই মনের ইচ্ছাশজির 
স্কুরণ হয়) ইচ্ছাশক্ির স্ফরণের পর কর্মেন্তিয়গুলি চঞ্চল হইয়া 
ক্রিয়াশক্তির সুচনা করে। সুতরাং প্রথমেই জ্ঞান, তৎপর ইচ্ছা! ও 
অবশেষে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে। 
এখন দেখা যাক, এই মন পুব্বকথিত জাগ্রদাদি ভূমিক্য়ে 
কিরূপে অবস্থান করে । তুরীয় ভূমিতে এই মন যাইতেই পারে না; 


কারণ, তন্িক প্রাঙ্ছভূমিতেই মন বৃতিশৃন্ত বা নিম্পন্দ, ততুদ্দ ভূমিতে 


২০২ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--৪র্ব সংখা!। 
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যাইবার শক্তি নাই। এই জন্যই চতুর্থ ভূমির বর্ণনায় বঙ্গ হয়. 
“ঘতোবাচে। নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”। প্রাজ্ঞ বা স্ুুণ্ত ভূমিতে 
মন বৃত্তিশূন্ত হওয়ায় তাহার শুদ্ধজ্ঞান শ্বরূপতা৷ প্রমাণিত হয়; এই 
জন্য মনের বুদ্ধিত্বরূপত্ব বা জ্ঞানস্বরূপত্ইই (যাহা হইতে অহমিকা 
বুদ্ধি উত্পন্ন হয় ) সুপ্ত বা প্রাজ্ঞ ভূমির উপাধি। স্বপ্ন ভূুষিতে সেই 
মনই ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন আর জাগ্রৎ্থ৭ ভূমে সেই মনই ক্রিয়াশক্তি- 
সম্পন্ন । সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া উপাধি লইয়া মন ক্রমে স্ুুপ্ত, 
স্বপ্প ও জাগ্রৎ ভূমিতে অবস্থান করে--ইহাই শান্ত ও যুক্তি বলে 
সিদ্ধান্তিত হইতেছে। 

মন বৃত্তিশৃন্ত বা স্থির হইলেই ( একাগ্র হইলেই ) তাহা আত্মার 
উজ্জল আলোকে উদ্তাসিত হয় । ইহাই বুদ্ধি-যাহ| অবিবেকিগণের 
দৃষ্টিতে চেতনবৎ্ প্রতীয়মান হয়। £চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তি- 
শ্চেতনেব বিভাতি সা” বলিয়া পঞ্চদশীকারও উল্লেখ করিষাছেন। 
নুযুপ্তি ভূমিতে এই মন বুদ্ধি বাভ্ঞানরূপে অবস্থান করিলেও অহমিকা 
বৃত্তির উচ্ছেদ হয় না। সমষ্টি পক্ষে সত্বপ্রবল অহ্মকাবৃত্তিই সৃষ্টির 
আদি কারণ। ব্যষ্টি পক্ষে এই অহমিক। বৃত্তিমান জীবাত্মা অজ্ঞানের 
সাক্ষী হুইয়! দ্বৈতমুথেই অবস্থান করে, গাঢ় স্বুযুপ্তিতে জীবাম্মার ধ্বংশ 
হয় না। কারণ, ব্যুথানকালে এই প্রস্থপ্ত জীবকে বুদ্ধি, মন, জ্ঞান ও 
কর্শেন্দ্িয় পথে ফিরিয়। পৃর্বসংস্কার বশে সংসারভোগ করিতে দেখা 
ষায়। এই জন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, অহংজ্ঞানে উপলক্ষিত 
জীবাত্মা তাহার আতিমানিক সত্তা সুবপ্তি বা মৃত্যুকীলেও ত্যাগ কৰে 
ন1। সুধুপ্তি বা মৃতার পর ্বপ্ররাজ্যের মধ্য দিয়া জাগ্রদূভূমিতে 
আগমন করে! এই যুক্তিতে জন্মান্তণাঁদও সমর্থিত হয় । 

ইদ্দানীং অতিজ্ঞাগ্রৎ বা তুরীয়ভূমি সম্বন্ধে কিছু আলোচন। কর! 
যাইতেছে । পাঠকগণ দেখিয়াছেন, সুষুণ্ত প্রাজ্ঞজীব বা পরমাআ! এ 
অবস্থায় কেবল অহংপ্রত্যয়গম্য “আমিত্র” জ্ঞানে ভাসমান থাকেন, 
তখন তাহার অপর কোন উপাধি থাকে না। জীবপক্ষে তখন 
অজ্ঞানমাত্র ঘৈতদৃপ্টির কারণরপে অবস্থান করে। সমইিপক্ষেও 


বৈশাখ, ১৩২৬। ] মানবজীবন ও জাগ্রদাঁদি অবস্থাচতুষ্টয় । ২৯৩ 





সত্বপ্রবল মায়ামাত্র উপাধিবশতঃ ঈশ্বর তখন তুরীয় ব্রহ্ম হইতে কিঞ্চিৎ 
ভিন্্র বলিয়। প্রতীত হন । ঈশ্বরের মায়াউপাধি ও জীবের অজ্ঞান- 
উপাধি বিলয় হইয়। গেলে উভয়ই চিরন্তন চৈতন্ সততায় এক হইয়া 
যায়। জীবের এই অজ্ঞান দূর করিতে শান্্ নানা সাধনার 
উপদেশ করেন। জ্ঞান পথের উপদেশ এই যে তুমি সদাসর্বদা] 
তোমার নির্বিকার তুরীয় প্বরূপের চিন্তা কর। তোমার জীবত্ব তুরীয় 
শ্বরূপেরই প্রতিবিশ্বমাত্র | “দ্বা স্থপর্ণা” মন্ত্রে এই তত্বই অতি সুন্দর 
তাবে ঠবুঝাইয়া দিতেছে । অহংপ্রত্যয়গমা জীবাম্বা। তুবীয় ব্রহ্মই 
বটেন কিন্তু মায়ায় আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি জীবকে ব্রহ্ম হইতে যেন 
বিভিন্ন করিয়! দিয়াছে । সদ্দাসর্বদা “অহংবরঙ্ষাম্মি” এইরূপ ধ্যান- 
প্রবাহ উখাপিত করিতে পারিলে এই জাবাভাসরপ ভেদজ্ঞান 
অস্তহিত হইয়! যায়। 

ভক্তি পথে জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু সাধন 
সহারে অনিত্য বহির্জগৎ উপেক্ষা করিয়! জীব যখন ইঞ্টে তন্ময় হইয়। 
আসে জীবের উপাধিগুলিও তেমনি ক্ষয় হইয়! পড়ে । তখন “জ্যোতি- 
জোতিষি সংযুতঃ,” হইয়া জীব একত্ের চরমভূমিতে আরোহণ কৰরে। 
যোগীও ক্রমে ক্রমে উদ্ধ উদ্ধ চক্রে আরোহণ জনিত উপাধিবিগত হইয়! 
স্হতআারকপী তুবীয় ভূমিতে চিরস্থিতি লাত করে। নিষামকর্শীও 
পরার্থে কর্মপর হইয়া উপাধিভূত জীবত্ব ক্রমশঃ বর্জন করে। সমস্ত 
উপাধিবিগমে যে তাহার অঙ্ৈত ভূমিতে অবস্থান ঘটিবে তাহ! 
বিচিত্র কি? এই অন্ত ষে কোন পথে দূঢ়নিষ্ঠ হইলেই জীবের 
শাশ্বত শাস্তিভূমি তুরীয়পদে বিশ্বান্তি লাত ঘটে । কোন পথই 
এই জন্য হেয় হইতে পাবে ন1। 

এখন কথা হইতেছে এই অতিজাগরদবস্থা হইতে কেহ অবরোহণ 
কল্লিয়। তাহার খবর দিতে পারে কি না? শাস্ত্রাদি কি সে অবস্থার 
আভাস, না সম্পূর্ণ সত্য উক্তি? উপাধি সম্পূর্ণূপে অন্তহিত হইলে 
কোন্‌ সত্র অবলম্বন করিয়া জীব আবার “আমি আমার রাজ্যে” 
আগমন করিবে? শক্ষরপ্রযুখ আত্মজপুরুষগণ কেনই বা শান্্রদিকে 


২৩৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--ধর্থ সংখ্যা । 
টিরঠিটে নারায়ন রর রিড 
“অবিষ্ভাবিষয়বৎ” বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন ? এই দকল সন্দেহনিরা- 


করণে কিঞ্চিৎ আলোচন] করিয়। প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে । 

শান্ত এবং মহাপুরুষগণেব অসাধারণ অনুভূতিই এই সংশয় 
অগনোদনে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবো চরমান্থৃভূতিষ্ঠোতক 
আতিপ্রমাণ প্রত্যাখ্যাত হইবার অধোগ্য । সাধারণ জীব চরমজ্ঞান 
ভূমি হইতে ফিরিবার শক্তি রাখেন না। “মুনের পুতুলের” মত সমুদ্র 
জলে লীন হইয়া যান। কিন্তু পরমার্থদ্রষ্টা খধষিগণ ও দেবমানব 
মহাপুরুবগণ এই অতীত জ্ঞান ভূমিতে আরোহণ করিয়াঁও ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় জীনহিতকলে ফিরিয়া আসেন! তাহাদের বাক্যই বেদ বেদাগ্ত 
ও অন্ঠান্য শান্ত্ররূপে বর্তমান রহিয়াছে । “অবিগ্াবিষরবৎ” হলেও 
জ্ঞানাতীত ভূ'মর আভাস তাহাতেই লিপিবদ্ধ আছে। 

আর ধাহারা সেই জ্ঞানাভীত ভূমির অন্বভূতিসম্পন্ন হইয়াও 
জীবজগতের কলাযাণকাম হইয়া জীবনধারণ করেন তাহারা যে বেদ- 
বেদান্ত কথিত তব্জ্ঞান হইতেও সমধিক গৌরবান্বিত ও তন্বঙ্গানের 
অপন্তজাগ্রৎ খিগ্রহ একথা সহজেই বোধগম্া হয়। পাষ, কৃষ্ণ বুদ্ধ) 
যিশু) মহম্মদ; চৈতন্যাদি অমানব মহাঁপুকষগণ এইজন্য ঈশ্বরা- 
বতার বলিয়া কথিত ও পুর্িত হন। পুনরাবপ্তন সংসারের অবশ্ঠন্তাবী 
নিয়ম । ইদানীন্তন জগতেও এইরূপ এক মহাপুরুবের অভ্যুদয় 
হইয়াছিল-যিনি সর্বদ! জ্ঞানাতীত ভূমিতে অবস্থান করিয়াও 
জীবজগতের কল্যাণকাম হইয়া ঈশ্বরের অনিজ্ত্যশক্তিবলে দেহ ধারণ 
করিয়াছিলেন । ভারতের নিম্মলাকাশে নবোদিত তাঙ্করতুল্য তাহার 
উজ্জল কিরণে দিক দেশ আলোকিত হইয়াছে । চক্ষু থাকে ত পাঠক 
তাহার অমলধবল মুষ্তি অনুধ্যান করিয়। জন্মজরামৃত্যুসংকুল অবস্থাব্রয় 
অতিক্রম করতঃ নিত্যানন্দ জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহণের চেষ্টা 
কর। তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে সেই জ্ঞানাতীত ভূমি 
অঙ্গুলিনির্দেশে প্রদর্শন করাইয়া! সংসারের ঘোর অন্ধকারে তুঙ্গ 
আলোকন্তস্তরূপে দাড়াইয়া রহ্য়াছেন। 


শিমলার সাসন্ত রাজ্যাবলী ও 
তাহাদের উৎপত্তি । 


শীগুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় । 
( পৃর্ধপ্রকাশিতে৫ পর ) 

কাংগ্রা যুদ্ধের পয়েক বৎসর পরে গোরুক্গপুর শীনাস্ত লইয়। ইংরাঞ্ 
গবর্ণমেন্টের সহিত নেপাপরাঁজের মনোধানিন্ঠ হইতে থাকে এবং 
ক্রমে তাহা বুদ্ধে পরিণত হনা। ইংবাঙ্গ সৈন্সের চারিটি বাহিনী 
চারদিক হইতে নেপাল রাজ্য আক্রমণ করে। ভন্মধ্যে 0০৮৩৭] 
09110601975 শ্ুধমানা হইতে এবং (৩০৫৮1 01171091075 মিরাট 
হইতে | শির্মুরে অষ্টারলোনী-বাহিনীর সাহত মিলিত হইবার পথে 
অমরসংহের সহিত সংঘর্ষ হও্রায় জেনারল নিলেস্পির বাহিনী ছিন্ন 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়,এবং তান স্বয়ং ধরাশায়ী হন । এই সংবাদ হেষ্টিংসের 
কর্ণগোচর হইলে তিন লিচু পৈশে? উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন ন' 
করিয়া পাব্ধত্যরাজঅগণের সহায়তা বাকা কারতে পরামর্শ দ্রেন এবং 
তাহাদিগকে সসৈন্তে মি্িত হইভে অনুজ্ঞা* প্রদান করেন এবং 
আশ্বাস দেন যে, যদি তাহারা ধিশ্বস্রগার সত ইংরাঞ্জের সহায়তা! 
করিতে সম্মত হন তাহ! হইলে যু শেষে তাহাদিগকে স্বীর রাজ্যে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন এবং যে কোন তবিদ্ব শকর বিরুদ্ধে মিত্রস্থানীয় 
হইবেন। দুই বৎসর লোমহর্ষনপারী বুদ্ধের পর ১৮৯৬ শ্রীঃ সেগৌলীর 
সদ্ধিতে শাস্তি স্থাপিত হইলে বিটি গবর্ণমেপ্ট কতক কতক স্থান 
আপনাদের ব্যণহারাথে বাখিন্] সকলকেই সনন্ব দ্বা?। স্বীয় স্বীয় রাজ্যে 
পুনঃ গ্রতিপ্তিহ করিয়াছিলেন 

বর্তমান শিমল। ও শিষল 17111 ১৪৫5গুলিপ ইতিহাশ এই 


%. 61901810909) 2515৫ 07617006565 517 5814 


২*৬ উদ্বোধন। | ২১শ বর্ষ--র্থ সংখ্যা । 





সময় হইতেই আরম্ত। এবাবৎকাল এ সকল প্রদেশে শাসন- 
সুশৃঙ্খলার অভাব ও পরস্পর দ্বন্ব-মালিন্যে বিচ্ছিন্নতাই ইহাদিগের 
জাতীয় অভ্যদরের বিরস্বরূপ ছিল। অর্থপৃর্নতার বশে অনেকেই এই 
সকল স্থানে পদক্ষেপ করিয়াছেন কিন্তু ব্রিটিশরাজের আদর্শ শাসন- 
পদ্ধতির ছায়াতলে এই সকল প্রদেশ এখন শাস্তি ও স্বাধীনতার 
আস্বাদ পাইয়! উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । আমরা এক্ষণে 
এই পার্বত্যরাজ্যগুলির মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান রাজ্যের 
এঁতিহাসিক বিবরণ* সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এ সকল প্রদেশে 
দেশীয়গণের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে ছুঃ এক কথা 
লিখিয়! প্রবন্ধ শেষ করিব । 

শিরমূর বা নাহান- গুখা সমরের সমদ্ব ধৈশলমীর মহাঁরাওল 
বংশীয় কম্মগ্রকাশ সিংহ শিরযূর অধিপতি ছিলেন। সমরাবসাঁনে 
ইংরাজ গবর্ণষেণ্ট তাহার সর্ধবিধ অক্ষমতা নিবন্ধন তাহার জো পুজ 
ফতেপ্রকাশ নিংহকে ২১শে সেপ্টেম্বর। ১৮১৫ গ্ীষ্টাব্দের সনন্দে পিতৃ 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ফতেপ্রকাশ ১৮৫০ গ্রাঃ ইহলীল! সন্বরণ 
করেন। তাহার পৌল সমশেরপ্রকাশ সিপাহী বিদ্রোহের সময় 
ইংরাজরাজের যথেষ্ট সহায়তা করায় পুরক্কারম্বরূপ ৭টী ও পরে ১৩টী 
তোপধ্বনির অধিকারী হইয়ীছিলেন এবং 0.0.5.1, উপাধি লাত করিয়া- 
ছিলেন। ইহারই পৌল্র ঢা. 7, [তন1)1708 150 091, 511 পা 
[1810551) 31060)) 8,057, এক্ষণে বর্তমান শিরমুরাধিপতি। ইহার 
পিতা রাজা সৌবীন্দ্রবিক্রম সিংহ ও খুল্লতাত লেফ টেনাণ্ট কর্ণেল 
বীরবিক্রম সিংহের সময় হইতেই শিরযুরের বিশেৰ যশোলাভ ও 


* এই বিষয়ে বিশেদ খিবরণ জানিতে হইলে মির্লিখিত প্রামাণা পুন্তক গুলি 
পাঠ করিতে আনুরোধ করি । (1) 455৮5 01069ি 200. 027)11165 01 7065 
17) 1150 17701010502) ১1715051701) 170017151)01007105ি 05) 16010150285 
শ1591165 2100 ১1780, (4) 10101410050 55101816170 [২56910518০7 ০ 


1857. (5) 1070171) 08260661, 





বৈশাধ। ১৩২৬1) শিমঙ্গার সামন্ত রাজ্যাবলী। ২৯৭ 





উন্নতি সাধিত হইয়াছে । প্রবন্ধান্তরে আমরা এ বিষয় কিছু কিছু 
বলিয়াছি। শিরমূর উত্তর দক্ষিণে ৪৩ মাইল ও পুর্ব পশ্চিমে &০ 
মাইল বিস্তৃত। লোক সংখ্যা ১৩৫৬২৬ এবং রাজশ্ব ৬ লক্ষ । মার্কও। 
গিরিগঙ্জা, টনস্‌ ও যমুনা নদী শিরমূরকে সুজলা স্ুফলা করিয়া 
রাখিয়াছে। কোন কোন নদী স্বর্ণরেথুবহুল। কাষ্ঠের মগ্যে শাল 
ও দেবদারই উল্লেখযোগ্য ! খনিবি ভবের মধ্যে লৌহ, তাত্র ও সীসক 
ধাতুর কথাইঃশুনা যায়। ক্বিউৎ্পন্ন গম ও ছোলা ইত্যাদির 
অধিকাংশই শিমলা ও ড্রেরাড়ুনে রপ্তানি হইয়া থাকে । এখানকার 
শ্লেট পাথর পান্দশ্যদেশে গৃহের আচ্ছাদনন্বরূপ টালির কার্ধ্য করিস 
থাকে । 

বিলাঁনপুর বা কৈহলিঘর ৬ মাস্ট, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দে রাজ 
মহাচন্দ্র সিংহ নিক্ত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হঠরাছিলেন। ইনিও 
রাজবারার রাজপুত বংশীয় । ইহার পিতৃপুরুষগণ কণে এবং কি ত্র 
এখানে আগমন করিয়াছিলেন 'খাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া ষাঁয় না। 
এই বংশের স্বাপর়ি ঠা হইতে চতুদ্দশ অধস্তন হরিহর চন্দ্রের ছুই পুক্র; 
একজন চম্বা জয় « অপর বীরচন্ত্র বিলাসপুর প্রতিষ্ঠা করেন। 
তদবধি বারচন্দ্রের বংশধরগণ পুক্রপৌল্রাদিক্রমে বিলাপপুর অধিকার 
করিয়া আছেন। বর্তমান রাজ। 11. 17. 081) 51৮ 13106 01791) 
[..0,1.055 08, ১৮৮৯ শ্রীঃ জুন মাসে সি'হাসনাধিরোহণ করিয়াছেন। 
বিলাসপুর অহিফেন, আদ্রক ও তাত্রকূটের জন্ত বিখ্যাত। লোক- 
সংখ্যা ৯৮৭৩ এবং রাজস্ব ১ লক্ষ ৫৭ হাজার মাত্র। বিলাসপুর- 
বক্ষপ্রবাহিনা শতক্র তরঙ্গতঙ্গে দুকুল প্লাবত করিয়া উহাকে শ্রী ও 
সম্পদ্‌সমন্বিত করিয়া রাখিয়াছে। শিরযুন ও বিলাসপুবাধিপতি 
ইংরাজ অধীনে নিষ্কর সামন্ত শ্রেণীভুক্ত | ঘুদ্ধ উপাস্থৃত হইলে সামপ্তিক 
নিয়মানুযায়ী ইহাঁদিগকে সৈন্য সাহাধ্য করিতে হয়। 

হিন্দোর বা নলাগড় _পুর্বে নলাগড় বিলাসপুরের অন্তভুক্ত 
ছিল। বীরচন্দ্রের দ্বাদশ অধস্তন অঞ্জতচন্দ্র তাহার ভ্রাতা অজয় 
চন্্রকে নলাগড় প্রদান করেন। তদবধি বিলাসপুর রাজবংশের এই 





২০৮ উদ্বোধন । [২১শ বর্ঘ--€র্থ ংখ্যা। 





শাখা হিন্দোর পিংহাসনে প্রতিটিত আছেন । ২০শে অক্টোবর, ১৮১৫ 
্ীষ্টাব্ের সনন্দে রাজা রামশরণ সিংহ কত্দদ রাজারূপে সিংহাসনে 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইগ়াছিলেন। গুর্খাসমরবিশ্রত মালনছুর্গ এই 
রাঙ্জের অন্তভূতি হইলেও ভারত গবর্ণষেন্ট ইহা নিজ তত্বাবধানে 
সেনানিবাসরূপে রাখিরা।ছলেন কিন্তু পরে উহ! প্রত্যর্পিত হইয়াছিল । 
ইহার বর্তমান রাজ ঈম্বরী পিংহ । লোঁক পংখ্য। ৫২৫৫১ ও রাজস্ব ১ 
লক্ষ ৩০ হাঁজাত্র, তন্মধ্যে ৫ সহজ মুদ্র! করন্বন্ূপ গবর্ণনেপ্টকে দিতে 
হয়। এখানেও অহিফেনের চাসঠ অধিক । 

রামপুর বা বসাহর--৮ই ফেরুরারী ১৮১৫খাইাকের সনন্ে বর্তমান 
রাজা সমশের সিংহের €(১৯*৮) [পিতা পাঞ্জা মহেন্দসিংহ বমাহব- 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইমাছিলেন। সনন্দের যুচলেখা অন্ুগারে বসাহন- 
রাঁজ ইংরাজ গবর্ণমেপ্টকে পুর্ধে বাৎষারক ১৭ হাঞঙ্জার ও এখন প্রায় 
চারি হাগার মুদ্রা কর দিঘা থাকেন এবং সাষন্তিত নিরমানুযাযা 
যুদ্ধের সময় শ্বশরীবে শ্বান্থ তসগ্ঠবল সাহত হংবাঙ্গরাজের সহায়ভ। 
করিতে প্রতিশ্রহ। উত্তর পুর্ব [দকে কামপুণ রাগ্ধ্য তিব্বত সীমান্ত 
বন্তী হওয়ায় করেকটি টিবিসঙ্কট উল্লেখযোগ্য | তন্মধ্যে সিপ.কি 
পাস্‌ হিন্দস্থান তিব্বত পথের শেষ সীমায় অবস্থিত। ইহারই এক 
দিকে শৈল্ীর্য হইতে শত দত গতি শতদ্রু চঞ্চল পথে নামিয়। 
আসিয়া পুণ্যভূমি ভার স্পর্ণ করিয়াছে । শতক্র বসাহর রাজ্যের 
মধ্য দিদ্বা বাহিত হইয়া রাজনানী রামপুর বেষ্টনপুর্ধক ভজ্জি। 
বিলাসপুত উত্তীর্ণ হইয়া প্রাচান আর্ধ্যাবর্তের পঞ্চনরদে মিলিতা 
হইয়াছে । এখানকার দেবদার, কেলু, কায়েল, আখরোট ও অন্যান্য 
জাতীর বৃক্ষের বন প্রপিদ্ধ এবং সমস্ত অরণ্যভুমি দশ সহজ মুদ্রা 
বন!বের পরিবর্তে ইংর|জজ গবণমেণ্টের নিকট ইজারা দেওয়! আছে। 
শতদ্রবাহিত কাষ্ঠ সকল শিমলা ও পঞ্জাবের সকল স্থানে আনীত 
হইয়া গৃহাঁদি নির্মাণ বিষয়ে সহায়ত! করিয়া থাকে । রামপুরে 
তিব্বত হইতে আনীত মেষলোমের এক বাঞ্জার বসে এবং তাহা 
হইতে প্রস্তত রামপুরি চাঁদরের জন্ত ইহ! বহুকাল হইতে সত্যপমাজ্জে 
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পরিচিত। এখানকার চিনি পর্ধত এক সময়ে লর্ড ড্যাল- 
হৌপির ও পরে অন্যান্য রাজপুরুষগণের প্রিয় গম্যস্থান ছিল 
ও নিদাঘের তাপহরণ করিত। লোকসংখ্যা ৮০৫৮৩ এবং রাজস্ব 
৮৫০০০ টাঁকা। 
পূর্ববোশ্লিখিত রাজ্যচতুষ্ট় সর্ববিষয়েই প্রধান। অবশিষ্ট রাজ্য- 
গুলি ছুইভাঁগে বিভক্ত--বড় ঠাকুরাই ও আধার! বা অর্ধ ঠাকুরাই। 
ইহাদের অধিপতিগণ রাণ! বা ঠাকুর নামে পরিচিত। কেঁওখাল, 
বাঘহাল, বাঘহাট, কুমারসে, তঙ্জিঃ মৈলোগ,ঃ ধাঁমী, কুটহর, কুনিহর, 
মঙ্গল, কোটি ও মাধান বড় ঠাকুরাই ও বাকিগুলি অর্ধ ঠাকুরাই। 
ইহার! সকলেই স্বাধীনভাবে রাজ্যপাঁলন করিয়! থাকেন, কেবল প্রাণ- 
দণ্ড শিমলার ডেপুটী কমিশনরের দ্বারা সমর্থিত করিয়া লইতে হয়। 
রাজ্যভার অধিকাংশ স্থলে বংশপরম্পরাগত উজীরগশের হস্তেই [ন্যস্ত 
থাকে। অহিফেন এখানকার একটী প্রধান ব্যবপায় এবং অহিফেন 
সেবন সম্বন্ধে এখানকার অধিবাসী ও রাণাগণ তাহাদের পূর্বপুরুষ 
রাজস্থানের রাণাগণকেও কখন কখনও অতিক্রম করিয়! থাকেন। 
আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য _“ব্যাগার” পদ্ধতি (০:০০ 
125.310)। গ্রত্যেক প্রজা রাজ্যের নিয়মানুষায়ী বৎসরের ষে কোনও 
সময়ে আবঠ্তক হইলে বিনা পারিশ্রমিকে রাণার আহ্বানে মজুরের 
কার্ধ্য করিতে বাধ্য। কোন কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও আছে। 
শিমলার কয়েক মাঁইপ উত্তরে তজ্বির বাক্ধানী সিওনীর উষ্ণ গ্রত্রবণ 
(179 ১911080৮ 91)0106)  জগতৎবিখ্যাত | বক্তহৃষ্টি ব্যাধিগ্রস্ত 
গীড়িতগণ এখানকার উৎসে কয়েকদিন স্ন!ন করিলে স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে 
পুনঃপ্রাপ্ত হইয়! থাকেন । 
ইংরাঁজশাসনের হিতজনক ও মঙ্গলজনক ব্যবস্থার গুণে ও কোন 
কোন স্থলে শ্রী্টীর ধর্প্রচারকগণের সাহচর্য ইহাদের রীতিনীতি ও 
আচার ব্যবহার বর্তমানে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত হুইয়াছে। 
যুদ্ধোপলক্ষে স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! রাজপুতগণ এখানে উপনিবেশ 
স্থাপনের সময়ে বংশপরম্পরাগত প্রধাসকল আনিতে ভুলেন নাই। 


২১০ উদ্বোধন । [২১শবর্ণ__৪র্ঘ দখ্যা। 
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সতীদাহ তাহাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট গ্রথা। স্বামীর চিতাঁনলে সাধবীতর 
এবং নরপতির সহিত প্রধান সদ্দারগণের সহমরণ পূর্বে বহুস্থানে 
প্রচলিত ছিল।* ক্রমে রাঙ্পুরুষগণের আদেশ ও আদর্শে ইহা ক্রম- 
পরিবর্তিত হইয়! এক্ষণে দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে উন্মুলিত হইয়াছে। 
ভারতে যবনাধিকারের সময় এবং ইত্রাজ শাসন সম্পূর্ণ প্রতষ্ঠিত 
হওয়ার পুর্ব পর্যন্তও স্ত্রীবক্রর প্রথা বিশেষ ছাবে অনুষ্ঠিত ছিল। 
ওমরাহ ও আমাীরগণের অন্তঃপুর ও ধনশালিগণের বিলাসোপকরণ 
পরিপূর্ণ করিবার জন্য এতদ্দেশ হইতে সুন্দরী যুবতীর ক্রয়বিক্রয়ের কথা 
বিশেষভাবে শুনতে পাওয়া যাঁয়। ইহারা ক্রীতঞাসীরপেই গৃহীত 
এবং সময়ে সময়ে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত । কৈফিন্নতস্বরূপ ইহার! 
বলেন, এতদেশে দারিড্র্যই এরূপ প্রথার একমাত্র কারণ। ন্যাত্বীয়- 
বর্গ এক্ধণ প্রথার সমর্থন কল্পে দারিদ্র্যেরই উল্লেখ করিয়া থাকেন। 
বংশমর্ধযাদাও এইরপে ক্ররবিক্রয়ের হাটে বলি দিতে ইহার। পশ্চাদ্‌পদ 
হয়েন না। ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে। 
তত্বান্রসন্ধিৎন্ু ব্যক্তিগণ কিন্তু ইাঁর অন্যবিধ কারণ ও উপায়ের উল্লেখ 
করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন এতদেশে বিবাহ পদ্ধতির ্মামূল 
পরিবর্তন সাধিত করিয়। যদি দেশের ধশ্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্মের চির- 
কল্যাণমন্রী জ্ঞান ও ধর্মের পুণ্যকাহিনীসন্বলিত উচ্চ আদর্শ সম্মুথে 
ধরিয়া ধর্তত্বের প্রচারপূর্বক ইহাদের মনেস্থায়ী বিশ্বাস উপচিত 
করিতে পারেন তাহ! হইলে নীতি ও ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠ| সন্দর্শন করিয়। 
সাঁধুব্যক্তিগণের ক্ষোভ বিদুরিত হইতে পারে । প্রবন্ধাস্তরে এখানকার 
বিবাহ পদ্ধতির কিছু উল্লেখ করিয়াছি । অষ্টপ্রকার পরিণয় পদ্ধতির মধ্যে 
আন্ুর বিবাহই প্রধানতঃ এখানে প্রচলি5। বিবাহার্থী যুবক পড়ী 
লাভাশায় কন্তার পিতা বা অভিভাবকের হস্তে বা কন্যাকে মৃূল্যস্বরূপ 
অধিক অর্থ অর্পণ করিতে না পাঁরিলে পত্বীলাঁভে সমর্থ হয় না। বিবাহ 
এইরূপে একটা ক্রয়বিক্রয়ের নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে । আমরা 
শুনিয়াছি কেহ কেহ যৌবনের প্রান্তসীমা পর্ধ্যস্ত উপস্থিত ₹ হইয়া নরশত 
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হইতে বারশত পর্ধ্যন্ত বা আরও অধিক অর্থ দিয়া পতীলাভ করিয়াছেন। 
তাহাও হয়ত অপর কর্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রী। কাজেই সময় মত 
যৌবনোদগমে পুত্রকন্তার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত না৷ হওয়ায় পরিণাম 
ফল যাহা হয় তাহা সহজেই অনুমেয় । আবার এখানকার বিশ্বান ও 
নিয়ম এই যেঃ কন্যা যতদিন পতিগৃহে বাঁস করে ততদিন সে স্বাধীন! 
এবং তাহার কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিবার কাহারও বিশেষ 
অধিকার ও আবশ্তকতা নাই | বিবাহপ্রথাঁর যে'প শ্বৈরগতি বিবাহ- 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভও সেইরূপ সুলভ ও অনায়াসসাধ্য । ইহার 
অবশ্তন্তাবী ফলন্ব?গ আর একটি কুপ্রথার কৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা 
কন্যাবিসঙ্জন বা স্ুাতকাগাবে সগ্ভোজাতা কন্যাহত্য। € ০7215 
10000010৩) বা দেবতার প্রীতিসম্পাদনার্থে কন্যাৰপা আহৃত্তি | 
ইদ্দানীন্তন কালে এসকল কুপ্রথার পরিচদ্ধ প্রকাগ্তে আর পাওয়। 
যায় না। কিন্ত বিবাহপ্রথার এব" নীতি ও ধশ্মের ক্ষীণতা এখনও 
প্রায় সেইরূপই আছে। অবগ্ত ইহ! সাধারণের মধ্যে । উচ্চবংশীর 
রাজপুত ও ব্রাঙ্গবগণ বৈদিক নিরমের আচার প্রতিপালনে কখনও 
পরাজুখ নহেন। বাহা হউক, যৌনসন্মলনের এরূপ নিরমতারল্য 
বর্তমান থাঁকিলেও এখানকার অধিবাসিগণের গুণের সংখ্যা এত 
অধিক যাহা সকলেরই অনুধাবন ও অন্ুপরণষোগ্য । সাহস, 
বার্ঘ্য, সত্যতাষণ, পরিশ্রম ও শান্তিপ্রিরতা ইহাদের মৌলিক গুণা- 
বলী। সাধারণতঃ অপরাধের সংখ্যা এত কম যে, 08106510 
[61161 এই গুণে নিতান্ত অতিভূত হইয়া তাহার রিপোর্টের 
একস্থলে লিখিয়াছিলেন; “11170 [81101100265 009650690 00071- 





11003) ৪190 11008) 01৮6 2. ৮1061. 500198. 8100 52. 1170 %/0110, 
19 (1)012 1555 001006 10)0%%11, চুরি, হত্যা, বিষয়বিবাদ বা দলা- 
দ্বলি এত কম যে তাহ! যথার্থ ই প্রশংসনীয় | 


কপাল পি 


নিউটন। 


(অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার বন্য্যোপাধ্যার এম, এ) 


অঙ্কশান্ত্রে, জ্যোতিষশান্ত্রে ও বিজ্ঞানশান্ত্রে নিউটন যে প্রকার 
আবিষ্কার ও উন্নতি করিয়াছেন তাহ! এক কথায় বলা যায় না। এক 
কথায় বলা যাইতে পারে যে, যদি নিউটন না জদ্মিতেন তাহা হইলে 
আমাদের জগৎসন্বন্বীয় জ্ঞান শতাংশের একাংশও হইত না । কিন্তু 
আশ্র্য্যের বিষয় এই যে, নিউটন বালাকালে একরকম বোক। ছেলে 
ছিলেন। তাহার পিতা একজন ইংরাঁজ এবং নিউটন ইংলগ্ডে ১৬৪২ 
শ্বীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ঠিক এই বৎসরই গেলিলিওর মৃত্যু হয়। 
তাহার পিতার অনেকগুলি সন্তান ছিল এবং তিনি নিজে চাষের 
কাজ করিতেন। বাল্যকালে নিউটন একটি সামান্তরকম স্কুলে 
পড়িতে যাইতেন বটে কিন্তু স্কুলে বাইয়৷ লেখাপড়া বড় কিছুই 
করিতেন না। বাটী আসিয়া হয়ত পাতলা কাগজ লইয়! 
বাতাসের ঘূর্ণি চাকা, জল তোলা চাকা, জলের ঘড়ি, রকমারী 
ঘুড়ী-এই সব তৈয়ারী করিতেন। কিছুদিন পরে তাহাকে স্কুল 
ছাড়াইয়া কাজে পাঠান হইল। বাজারে তরকারী বিক্রয় করিতে 
যাইয়া তিনি এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বই পড়িতেন। লেখাপড়ায় 
ও অঞ্চশান্ত্রে তাহার বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া এই আত্মীয় তাহার 
লেখাপড়ার সুবিধা করিয়া দ্বিলেন এবং এই প্রকারে নিউটন 
ইংলগ্ের বড় বিস্তালয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন । 

আমরা নিউটনের সংসারের কথা বেশী কিছু বলিব না_কারণ, 
তিনি বিবাহ করেন নাই । আজীবন অঙ্কশান্ত্র ও বিজ্ঞান চচ্চাতেই 
কাটাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের জ্ঞানবদ্ধির জন্য কি কি রাখিয় 
গিয়াছেন তাহাই কতকটা অল্প কথায় বুঝাঁইব। প্রবাদ আছে 
যে, নিউটন গাছ হইতে আপেল ফল পড়িতে দেখিয়াই পৃথিবীর 
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মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। কিন্তু এটা শুধু গল্পকথ! নহে । 
ইহাতে অনেকট। সত্য আছে। এই সময়ে ফরাসী দেশে তলটেপ়্ার 
নামে এক মহা পণ্ডিত ও লেখক বাস কৰিতেন। তিনি এই 
আপেলের কথাটি প্রকাশ করেন। তলটেরার আবার নিউটনের 
ভাগিনেয়ীর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন ; কাঙ্জে কাজেই কথাটি 
সত্য হওয়াই সম্ভব । ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এই আপেল গাছটি ঝড়ে 
পড়িয়। যায় এবং ইহার খানিকটা শুকৃনা কাঠ রাখিয়া দেওয়। 
হইয়াছে ।* হরত, ছেলেবেলার তাহার সামনে একটি আপেল গাছ 
হইতে টুপ. করিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহা হইতে নিউটন ভাবিয়া- 
ছিলেন (য, সব পদার্থই বখন ছাভিয়া দিলে মাটিতে পড়িয়। যার, 
তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীর এমন একটা শক্তি আছে, যাহা দ্বারা পৃথিবী 
সকল দ্রব্যক্েই মাটির দিকে টানিয়া লয় । ইহাতে নিউটনের 
গুণপনা বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে সেই শক্তিটি 
কি প্রকার, কি রকমে কাজ করে, তাহার মাপ কিঃ শাহ! 
দ্বার! জগতে কি উপকার হইতেছে--এই সব নিউটনের আবিষ্কার 
বলিয়া! তিনি জগৎ্পুজ্য হঃয়াছেন। মাধ্যাকর্ষণ জিনিষটা কি এবং 
নিউটন তাহার কি রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই আগে দেখা 
যাক; পরে কি প্রকারে তিনি তাহার অসাধারণ বুদ্ধি বারা এই 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন তাহা বলিব। 
নিউটন আবিষ্কার করিলেন যে, জগতের যে কোন ছুইটি পদার্থ 
পরুষ্পর পরম্পরকে টানিতেছে। তোমার ঘরে তোমার কলম 
দৌঁয়াতকে টানিতেছে-আবার দোয়াত কলমকে টানিতেছে, তোমার 
আলমারি প্রদরীপকে টানিতেছে, আবার প্রদীপ আলমারিকে টানি- 
তেছে ইত্যাদি । সকলেই যখন টানাটানি করিতেছে তখন ঘরের 
ভিতরের ও বাহিরের সকল দ্রব্যই একস্থানে জড়সড় হইয়া! তালগোল 
পাঁকাইয়! যাঁয় না কেন? নিউটন বলিলেন, পদার্থ ষত ভারী হইবে 
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তাহার টাঁনও তত বেশী হইবে। আমর! পৃথিবীর উপরে আছি। 
পৃথিবী একটি খুব বড় পদ্দার্থ এবং খুব ভাবী--কাজেই পৃথিবীর 
উপরে যতকিছু পদার্থ আছে -মান্ুব, গাছ, পাথর, বাড়ী, ইট, 
আলমারী; কেদার] ইত্যাদি তাহাদের চেয়ে পৃথিবী লক্ষ লক্ষ গুণ 
ভাগী। সেই জন্যই সকল পদার্থের উপরে পুথিবীরই টানের 
কাজ দেখা যায়-আর আর সব পদার্থের পরস্পরের টান 
দেখা যায় না। এই দেখ, চন্দ্রও একটি পদার্থ, পৃথিবী নিশ্চয়ই 
চন্দ্রকে টানিতেছে । পদার্থকে টানিলেই তাহা এগাইয়া আসে। 
তোমার হাতে একটি আম আছে। যতক্ষণ উহাকে হাতে ধরিয়া 
রাধিতেছ, ততক্ষণ উহ) আসিতে পারিতেছে না । পৃথিবী টানিতেছে 
বটে কিন্তু উহ! স্বাধীন নহে । হাত ছাড়ি দাও, দেখিবে উহ] পৃথিবী 
অর্থাৎ মাটির দিকে পড়িয়া! যাইবে | এখন, চন্দ্রকে যদি পুথিবা 
টানিতে থাকে, তবে চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে পড়িতে থাকিবে কিন্তু 
চন্দ্র পৃথিবীর দিকে ত পড়িতেছে না । এইবার নিউটনের আবিষ্কার 
সত্য কিনা তাহ। প্রমাণ করিবার “উই সুবিধা হইল । কিন্তু এইটি 
বুধাইবার আগে এই আকর্ষণ সন্বঙ্গে আরও দু-একটি কথা বল! 
আবশ্তক। 

আমর! বলিয়াছি যে, এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কোন পদার্থের 
উপরে জোর কমবেশী হয়--পদার্থটি যত দূরে থাকিবে জোবরও ততই 
কম হইবে । কিন্তু কি হিসাবে কম হইবে ? নিউটন সেই হিসাবটিও 
পরিষ্কার করিয়া নিরূপণ করিলেন। 

মনে কর, পৃথিবী আর চন্দ্র পরুম্পরকে আকর্ষণ করিতেছে । 
চন্দ্র যদ্ধ এগাইয়া পৃথিবীর ঠিক অর্ধেক দূরে থাকে, তাহ 
হইলে প্র জোর ২ গুণ হইবে না_:১২-৪ গুণ হইয়! যাইবে। 
চন্দ্র ও পৃথিবীর দুরত্ব যদি তিন ভাগের এক ভাগ হয়, তাহা হইলে 
এ জোর ৩ গুণ বাঁড়িবে না- ৩১৩-৯ গুণ বাড়িবে। এ দুরত্ব 
যদ্দি চারি ভাগের একভাগ হয়, জোর ৪১৯৪-১৬ গুণ বাড়িবে। 
এখন এই হিসাব ঠিক কিনা তাহার প্রমাণ কোথায়? চন্ত্রই তাহার 
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প্রমথ । কিন্তু চন্দ্র কি পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে ? নিউটন বলিলেন, 
চন্ত্র পৃথিবীর দিকে প্রতি মিনিটে ১৩ ফুট করিন্ন। পড়িতেছে । তোমরা 
বলিবে, সে কি রকম-- চন্দ্র আবার পড়িতেছে কিরকম? চন্দ্র ত 
পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিতেছে । নিউটন বলিলেন, এই ঘোরাটা কোথা 
হইতে আসিল? বল দোখ, চন্দ্র কেন ুরিঙেছে? চঙ্ধকে কে ঘুরাই” 
তেছে ? যা পৃথিবী চন্দ্রকে আপনার দিকে না! টানিয়। আনিত তাহা 
হইলে চন্দ্র ঘুরিতে পারিত না। চন্দ্রের আপনার সোঙ্গাস্থজি একটা 
গতি আছে। তুমি যদ জোর করিয়া একট! হট ছুড়িয়া দাও, তাহা 
হইলে দেখিবে যে ইটটা খানিক দর অনেকটা সোঁজাস্থজি যাইবে বটে 
(কন্ত অবশেষে উহা! বাফির! মাটির দিকেই আসিবে । এখানে ইটটিকে 
জোর করিয়া ছুঁড়িয়া দেওয়া হইগাছে। ইটের নিঞ্জের সামূনের 
দিকে একটা গতি আছে, সেই গভিতে সে সোজাস্থৃঙ্দে চলিয়া যায় । 
মনে কর, চন্দ্র নিজের গতিতে এক মিনিটে সোকাস্থজি ক হইতে থ 
অবধি চলির। যায়, কিন্তু পূথিধার যদি চন্দ্রেব উপর নিউটনের 
হিসাব মত আকর্ষণ থাকে, তাহ হইলে চন্দ্র নিশ্চয়ই পৃথিবার 
দিকে পড়িতে থাকিবে । নিউটন তাহার হিসাব মত বলিলেন, 
চন্দ্র প্রত্যেক ।মনিটে ১৩ ফুট করিয়া পড়িবে । চন্দ্র নিঙ্ষের গতিতে 
সোঞ্জাস্থপ্ি খ স্থানে আসিত, কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণ বশ5ঃ ১৩ ফুট 
নিচের দিকে গ স্থানে নামিয়া আ।সবে। অর্থাৎ খ হইতে গ অবধি 
প্রত্যেক মিনিটে ১৩ ফুট হওয়া আবগ্তক। এখন নিউটন দূরবীণ 
দ্বারা চন্দ্রের গতি মাপ করিয়া দেখিলেন যে. যাহা চক্ষে দেখা 
যাইতেছে তার সহিত আগেকার হিসাব মিপিতেছে না। হিসাব 
১৩ ফুট হইতেছে কিন্তু মাপে ১৫ ফুট হয়। তাহলে কোন্টা ভুল? 

এই রকমে অনেক দিন কাটিয়া গেল. একদিন নিউটন লগ্ডন 
নগরে শিরাছিলেন। সেখানে তিনি শুনলেন যে, পিকার্ড নামে 
এক পণ্ডিত পৃথিবীর ব্যাস হিসাব কারিরা বাহির করিয়াছেন। নিউটন 
পৃথিবীর যত ব্যাস ধরিয়াছিপেন ভাহা অপেক্ষা) এই নুতন ব্যাসের 
মাপ কিছু কম। নিউটন তখনই এই পিকার্ডের মাপ লইয়! নুতন 
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করিয়া হিসাব করিতে লাগিলেন । হিনাব যতই শেষ হইয়া আসিতে 
লাগিল ততই তিনি অবাক হইয়া যাইতে লাগিলেন_-ঠাহার মনে 
হইতে লাগিল, বুঝি এইবার ঠিক ১৩ ফুটই হইবে, ১৫ ফট আর 
হইবে না। তিনি আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া যাইলেন, আৰ 
নিজের হাতে হিসাব শেষ করিতে পাঁবিলেন না। তীহার এক 
বন্ধুর দ্বারা হিসাব করাইয়া লইঘা দেখিলেন, যে তাহার হিসাব 
ঠিকই হইয়াছে । কারণ, মাপ করিয়! দেখা গিগাছে ষে, চন্দ্র প্রতোক 
মিনিটে ১৩ ফট করিয়াহি পড়িতেছে | তাহা হুইলে নিশ্চয়ই মাধ্যাকর্ষণ 
শক্তির নিয়ম নিউটন যে. ভাঁবে প্রকাশ করিয়াছেন, শাহাই ঠিক। 
নিউটনের আবিষ্ক'ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিম সৌরজগতে লাগাইয়। 
আমরা পৃথিবীর ওজন, বৃহস্পতির ওজন, চন্দ্রের ওজন ইন্যাদি 
জানিতে পারিয়াছি। পুথিবীর উপরে বসিপ্লা লক্ষ এক্ষ মাইল দুরে যে 
গ্রহটি ঘুরিতেছে, তাহার আকার, গ[ঠ, ওজন ইন্সা্দি আমরা বলিয়া 
দ্বিতে পারি । নিউটন যদি তাহার হ্সাব বাহির না করিতেন তাহ! 
হইলে আমরা এ সব কিছুই জাণিতে পারি শাম না। 

নিউটন অক্ক ও জ্যোতিষ শান্ষের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। 
তবে তিনি ক্বেল শক্ত শক্ত অঙ্ক লইঘ়াই সময় কাটাইতেন ন]1। 
আলোক শান্সেও তাহার অনেক আবিষ্কার দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
সকলেই বৃষ্টির পর আকাশে রামধন্থু দেখিরাছে ! এই রাঁমধন্থুকে 
লাল হইতে নীল আাঁধ যেকত রকম রং আছে তাহার ঠিকানা 
ক্নাই। মোটামুটি অনেকেই বলেন যে সাত রকম রং আছে -তাহা 
বাস্তবিক সত্য নহে। সাত রকম না বলিয়। সাঁত শত রকম বলিলে বরং 
ভাল হইত । তবে মনে রাঁখিবার জন্য অনেকে সাত রকম রংয়েরই নাম 
করেন। এই রাঁমধন্ত্রর রং কেমন করিয়া হইল এবং আকাশের মাঝ 
খুনে একেবারে এত রকম রংয়ের পর রং আপিলই বা কোথ। হইতে, 
ইহার উত্তর নিউটনই সর্ধপ্রথমে দিয়াছেন। তিনি যে প্রকার উত্তর 
দিয়াছেন তাহাই সৌজা কথায় আমরা একটু বলিব । 

লর্যযের আলোকে আমরা সাদা আলো বলি। আলোক অনেক 
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রংয়ের হয়--লাঁল, নীল ইত্যাদি। দেওয়ালীর বান্ধে অনেক রকম 
বাজী পোড়ান হইয়া থাকে । আকাশে হাউই ছোড়া হয় এবং 
তোমর] দেখিয়] থাকিবে, সেই হাউই আকাশে ফাটিয়া নানা রংয়ের 
তারা বাহির হইতেছে । তোমরা অনেকেই দীপক বাজ্জি দ্েেখিয়াছ। 
ইভ। জ্বালিয়1 দিলেই চমত্কার আলো! হয়-লাল,নীল, সবুজ ইত্যাদি। 
আবার রংমশাল জ্বালিলে পরিষ্কার সাদা আলো হুইবে। নিউটন 
আবিষ্কার করিলেন যে, এই ম্ষে বংমশালের সাদ আলো অথবা 
সুর্যের সাদা আলো, ইহার মধোই সব আলো আছে। নিউটন 
সর্ধপ্রথমে লোককে জাঁনাইলেন যে, হ্র্যের আলোক একটি মাত্র 
রংয়ের আলোক নহে; ইহাতে ঘোর লাল, ফিকে লাল, গাঢ় কমলা- 
নেবুর রং হলুদের মত রং, ফিকে হলদে, সবুজ, আকাশের মত ব্লু রং, 
বেগুনের গায়ের বং, এবং নীল উত্যাদি রংয়ের আলো আছে। যদি 
তুমি এই সব রংয়ে? আলোক পুথক্‌ করিয়া প্রস্তুত কর এবং সব 
আলোক এক জায়গায় একত্র কর; তাহ] হইলে দেখিবে যে, তোমার 
চক্ষে সাদা আলোক দেখাইতেছে । সুর্যের আলোক, চন্দ্রের আলোক, 
অনেক নক্ষত্রের আলোক এই রকমে সাদা দেখায় । 

নিউটন কেমন করিয়া! সাদর? আলোর এই আশ্চর্য্য শুণ জানিতে 
পারিলেন তাহা বলিতেছি। একটি অন্ধকার ঘরে জানালার ফাঁক 
দিয়া যে হৃ্র্য্যরশ্মি আসিতেছে সেই রশ্মিতে একটি তেশিরা কাঁচ 
ধরিলে দেওয়ালে রামধন্তুর মত কত রং দেখিতে পাওয়৷ যায়, 
ইহা সকলেই দেখিয়ছে। নিউটন ঠিক এই উপায় অবলম্বন 
করিয়াই এই আবিষ্কারটি করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা এত 
সোজায় হয় নাই; এক কথায় বুঝান গেল বটে, কিন্ত নিউটন 
অনেক ভাবিয়৷ চিন্তিপা, অনেক রানি জাগিয়া, অনেক পরিশ্রম 
করিয়া তবে এই আবিষ্কারটি করিতে পারিয়াছিলেন | কেমন কিয়! 
বিজ্ঞান জগতে একটি সত্য হইতে আর একটি চমৎকার সত্য 
প্রকাশিত হয়, তাহাই নিউটনের সঞ্ল কার্ষেয আমরা দেখিতে পাই। 
সেই জন্য একথাটি আমরা আরও একটু বিশদভাবে বলিব। 

] 
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গেলিলিও কি প্রকারে ছুরকমের ঢুথানি চশমার কাচের মত কাঁচ 
লইয়া দুরবীণ গড়িয়াছিলেন, তাহ আমর! বলিরাছি। নিউটনও 
আপন হাতে এ রকম দুরবীণ যদ্্র তৈম়ার করিয়াছিলেন কিন্ত একটু 
পৃথক রকমের | দুরবীণের ভিতরে বাহিরের পদার্থের যে ছবি পড়িল, 
তাহ] দেখিয়া নিউটন সন্তষ্ট হইলেন না। এই ছবি নিউটনের মনো- 
মত না হওয়ায় তিনি সেই কাঁচ সদলাইয়া ফেলিলেন এবং গোল গোল 
কাচ কিনিয়। স্বহস্তে ঘসিয়! মাজির। পালিশ করিলেন, অপরকে দিয়! 
করাইলেন না। কারণ, ইহা বড় সঙ্গ কাজ । ইহার স্ক্ম মাপ আছে 
এবং সেই হিপাবে করা চাই। তাহা না করিলে দূরবীণের ভিতর 
ঠিক ছবি গড়িবে না। নিউটন এই প্রকারে নুতন দূরবীণ তৈয়ার 
করিলেন বটে কিন্তু ইহার ভিতরের ছবিও স্পষ্ট হইল না। তখন 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহা কাচের দোষ নহে, সাদা অ.লো। 
প্রবূপ কাচের ভিতর দিয়া যাইলেই ' কিছু না কিছু 
অস্পষ্ট হইয়া যাইবেই। ইহ! খালো ও কাচের সম্পর্ক। 
এই ধারণা করিয়াই তিনি তেশিরা কাচ লইরা হুর্য্যের আলে।ক 
পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং এই পরীক্ষার ফল কি হইল 
তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন দেব, দুবশীণের ভিতরে ছবি ভাল 
হইতেছে না দেখিয়া নিউটন কি কি নুতন সত্য প্রকাশ করিলেন। 
প্রথমে তিনি এক নূতন ধরণের দুরবাণ তৈরাঁর করিলেন। এই 
ছুরবীণটি ছোট বটে কিন্ত উহার দ্বারা অনেক কাজ হইয়াছিল 
এবং উহা এখনও বিলাতে আলমারীর ভিতর মণিমাণিক্যের মৃত 
মূল্যবান মনে করিয়া সযত্বে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে । দ্বিতীয়, 
দুরবীণ ভাল করিতে গিরা সাদা আলো? গুণ আবিষ্কার করির। 
ফেলিলেন। তিনিই বলিলেন যে, সাদা আলোর ভিতরেই সব 
রকম আলো আছে। লাল, সবুজ, নীল, বেগুনী, যে কোন রকম 
আলে! হউক ন! কেন, সবই এই হৃর্্যের সাদা আলোর ভিতরেই 
পাওয়া যাইবে। 


স্বপ্মুতন্তব। 


(ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার ) 
! পূর্বপুকাশিতের পর ) 

বর্তমান কালের সুবিখ্যাত দার্শনিক হেন্রী বার্গসে। স্বপ্রতত 
সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন আম্র! পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে তাহার 
আলোচনা করিয়াছি! ভিনি জড়বদগ্রস্ত পাশ্চাত্যদেশে একটি 
নূতন চিন্তার ধার! প্রবর্তন করির] পাশ্চাত্য মনীষিগণকে চমত্কৃত 
করিয়াছেন। !কন্তকেহ যদি প্রাচা দর্শনশান্দরের সহিত বার্গসোর, 
দর্শনের তুলনা করেন, তাহ হইলে দেখিতে পাইবেন যে, উহা যে 
প্রধান ভিত্তিগুলির উপর স্থাপিত সেগুলি হিন্দ্র্শনের নিকট অবি- 
দিত নহে। শুধু তাহাই নহে, হিন্দুদর্শন তাহা অপেক্ষা গাঢ়তর 
তাবে সত্যকে ধরিতে পারির়াছে। 

বার্সোর স্বপ্নতত্ব সন্বন্বীয় মতগুলি যে একেবারে সত্য নহে এরূপ 
কথা বল! ঘাঁদ্ধ না কিন্তু স্বপ্লের মধ্যে এমন অনেক ঘটন1 পাওয়া যায় 
যাহা এ মৃত দ্বার! ব্যাখা] করা যার না। স্থতরাং আমরা স্বীকার 
করতে বাধ্য যে, বাগ্সের ব্যাখ্যার বাহিরেও স্বগ্রতন্থের অনেক বিষয় 
আছে। বিষয়টি আরও একটু বিশদতাঁবে আলোচনা করা যাঁউক । 

মনের নধ্যে মানসিক চিত্র সংগঠন আমাদের মানসিক ক্রিয়া- 
বলীর মুল উপাদান। এই মাঁনসিক চিঘ্াবলী অবলম্বন করির! 
আমাদের চিন্তা, বিচার-বুদ্ধি প্রভৃতি সকণ প্রকার মানসিক ক্রিয়! 
উৎপন্ন হয়। 

কোন ও মনস্তত্ববিদু এই মানসিক চিত্রাবলীকে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়াছেন । যথা-_ 

(১) কোনরূপ ইন্দ্রিয়ান্ুভূতি অবলম্বন করিয়। স্থজিত মানসিক 
চিত্র । ইংরাজীতে ইহাদ্দিগকে 12155011816 বল যায় । 

(২) ইন্দ্িয়াহ্ভাত ব্যাতরেকে স্থজিত মানসিক চিত্র। এই 


২২০ উা্বোধন | [২১শ বর্ষ_৪র্থ সংখ্য। 


সব চিত্র যেন আমাদের মনে স্বতঃই উদ্দিত হয়--কোনও প্রত্যক্ষ 
ইন্জরিয়ান্ুভূতি অবলম্বন করিয়া স্থজিত হয় বলিয়া বোদ হয় ন|। 
ইংরাজীতে ইহাদিগকে [:06116561)191)59 বল! ষায়। 

প্রথম শ্রেণীর মানসিক চিত্র অর্থাৎ যাহ! ইল্জিয়ামুভৃতি অবলম্বন 
করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া নিশ্রয়োজন। কারণ, 
আমাদের মনের অধিকাংশ মানসিক চিত্রই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। 
বার্ঁসোর মতে, স্বপ্রচিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তিনি বলিয়। 
ছেন, চক্ষু কুজিলে আমাদের মনশ্চক্ষে যেন্প বর্ণ বৈচিত্র্য দেখি, 
তুরক্ুরূপ অনুভূতি লইয়াই স্থপ্রচিত্রের স্থি হয়। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানসিক চিত্র অর্থাৎ বাহ! আযাদিগের মনের 
মধ্যে স্বতঃ উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত নিযলিখিত ভাবে 
দেওয়। যাইতে পারে-- 

মনে করুন; আমরা বাহিরের অবস্থা ভুলিয়া, বাহা জগতের 
অনুভূতি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া মনঃস্থির করিবার চেষ্টা করি- 
তেছি। বাহিরের বা ভিতরের কোনওরপ উত্তেজনা আমাদের 
মনকে উত্তেজিত করিতেছে না, কিম্বা মানসিক গতির ব্যাঘাত 
জন্মাইতেছে নাঁ। কিন্তু তথাপি সেই সময়ে বিবিধ ব্যক্তি ও বস্ত, 
বিব্ধি স্থানঃ কাল ও জীবনের অবস্থা, নানাপর ও ভাব ও চিন্ত।, বন্ধ 
অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটন1_-এই সকলের বিচিত্র দৃষ্ঠাবলী আমা- 
দের মনের সম্পুখে ভপাস্থৃত হহতেছে। এই সমস্ত বিচিত্র ছারাদৃশ্ঠ 
আমাদের কোন চেষ্টা ব্যতীতই মনে আবিভূত হয় ও আপনা 
হইতেই মিলাইয়া৷ যায়। এই সব মানসিক চিত্রগুলিকে 1২9776- 
561)050155 বা স্বতঃপ্রস্থত মানসিক চিত্র বলিয়। অভিহিত করা 
যাইতে পারে। 

ইন্দ্িয়বোধপ্রস্থত ও স্বতঃপ্রহ্থত এই উদ্তয়বিধ অনুভূতির 
মধ্যে যে কোনবূপ প্রকৃতিগত প্রতেদ আছে, ইউরোপীয় মনীধিগণ 
একথা শ্বীকার করেন না। ইন্দ্রিয়বোধ অবলঘ্ন করিয়া যেরূপে 
মানসিক অনুভূতি উত্পন্ন হয় তাহা! ইউরবোপীৰ পগ্িতগণ গবেষণার 
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ঘ্বার। একরপ স্থির করিয়া গিয়াছেন | তাহাদের মতে, আমাদের দেহে 


ইন্জ্রিয়বোধ উৎপন্ন হইবার জন্য বিশেষ বিশেষ ইন্ট্রিয়জ্ঞানবাহী 
স্নায়ুর (5060191 5০7501% 11615) প্রীস্ততাগে বিশেষ বিশেষ স্নায়- 
বিক যন্ত্র (00 91815) রহিয়াছে । যেমন, দর্শন স্নায়ুর (96৮০ 
091০) প্রীস্ততাগ আমাদের চক্ষুগোলকের মধ্যভাগে বিস্তৃত 
হইনা অক্ষিপদ্দ] (1২০668 ) স্বজন করিরাছে। এই প্রাস্ততাগে 
এমন যন্ত্র রহিয়াছে, যাহাতে আলোকরশ্নি পূড়িলেই একরূপ 
আণবিক পরিবর্তন্হয়) এ আণবিক পরিবর্তনের ফল দর্শন্‌- 
নায় দ্বারা প্রবাহিত হইয়া বিশেষ বিশেগ মন্তিষ্ককেন্দ্রের ( ৬1504] 
০617076 ) উপর ক্রিয়া করে । এই মস্তি কেন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে 
আমাদের দর্শন ঘটিত মানসিক অনুভূতি হয়। এরূপ শ্রবণ স্নাঙর 
(৮৮0109:5176155) প্রান্তভীগ আমাদের কর্ণপটহের উপৰর 
বিস্তৃত হইয়াছে । এই প্রান্তভাগে বণ যন্ত্র রহিয়াছে, যাহার 
উপধ্বে বারুকম্পনের আঘাত হইলে একরূপ পর্রিবর্ভন হয়, 
যাহ! শ্রবণ স্নাঘু দ্বারা প্রবাহিত হইয়া বিশেষ মস্তিষ্ক কেন্দ্রে 
(81691) ০6101£6) উপনীত হয় এবং এই মস্তিষ্ক কোষের উপর 
এমন ক্রিয়া করে যাহাঁতে আমাদের শ্রবণ বিষয়ক মানসিক অন্থু- 
ভূতি হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রকার ইন্দ্রিরবোধঘটিত মানসিক 
অস্থভূতি এইরূপেই ঘটিয়! থাকে । 

কিন্তু মনে করুন, আমরা চক্ষু বুজিয়া আছি, কিবা অন্ধকার 
ঘরে আছি আমাদের দর্শনেক্টিযর় কোনও কার্ধা করিতেছে না, কিন্ত 
তথাপি আমাদের যনের মধ্যে দর্শনেক্দির ঘটিত মানসিক চিত্র 
কটিয়া উঠিতেছে কিম্বা আমরা পূর্বপ্রবন্ধে যেরূপ স্ফটিকরৃষ্টির 
বর্ণনা করিয়াছি সেইরূপ স্ফটিকরৃষ্টি হইতেছে । অর্থাৎ এই সময় 
আমার মনোষধ্যে একূপ মানসিক ছাত্নাচিত্র দেখিতেছি যাহার 
সহিত বাস্তব জগতের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহা কিরপে 
সম্ভব ? 

পাশ্চাতা প্ডিতগ্ণ বলিবেন যে, এরূপ স্থলেও মানসিক অনুভূতি 


২২২ উদ্বোধন । ২১৭ বর্ষ--এর্থ সখ্যা। 


মস্তিষ্ক কেন্দ্রের ক্রিয়! দ্বারা উদ্পন্ন হয়। এই সব মানসিক চিত্র, 
যাহা আমাদের মনে স্বতঃ উদ্দিত হয় বিয়া মনে হয়) আমাদের 
লুপ্তস্বতির পুনজাগরণ মাত্র এবং ম্বতির এই পুনজণগরণ মস্তিষ্ক 
কেন্দ্রের ক্রি হইতেই উত্পন্ন হয়। 

কিন্ত এই মতের বিরুদ্ধে ছুই একটি আপত্তি করা যাইতে 
পারে। ইন্দিয়বোধ প্রস্থত মানসিক অনুভূতির সঙ্গে যে 
মন্তি্ধ কোষের ক্রিঘ়াপ্ন যোগ আছে, ইহা দেহবিজ্ঞান সন্ধন্ধীয় 
পরীক্ষার দ্বারা অনেক পরিমাণে সমর্ধিত হওয়ায় অস্বীকার করা 
যায় না। কিন্ত্র ইন্দিযবোধ বাতিরেকে যে মানসিক অন্ুভূতি-__ 
যেমন, লুণ্ডস্থতির পুনরুদ্ধার এইরূপ কাধ্যের সহিত মন্তিষ্ষ কোষের 
ক্রিয়ার সম্বন্ধ এপর্যযস্ব কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত 
করিতে পারা যার নাই। 

পাশ্চাত্য দর্শনের স্বৃতি বা 106/7915) হিন্দুদর্শনের অস্তরেন্দি- 
য়ের বৃত্তিবিশেষ বলিয। ধরিয়া লঙয়া হইয়াছে । হিন্দুদর্শন- 
মতে মন, বুদ্ধ, চিত্ত ও অহংজ্ঞানপপ অস্তরেক্দিয়ের চারি 
বিভাগের চারি প্রকার বৃত্তি বা কাব্য আছে এবং এই 
অন্তরেজিয্ন মৃত্যুর পরও জীবাত্মপ সঙ্গে থাকে। সেইজন্য বুঝিতে 
হইবে যে হিন্দুদর্শনমতে এই অস্তরেক্রিয়ের ক্রিরা মণ্তিষ্কের ক্রিয়ার 
সহিত এক নহে। 

নিদ্রাবস্থা, হিপ নটাইড. অবস্থা? ধ্যানাবস্থা, স্ফটিকতুষ্টির অবস্থা 
-এই সব অবস্থায় আমাদের মস্তদ্ধকেন্রেশ করিত শ্বাতাবিক 
অবস্থা অপেক্ষা অনেক কমিয়া (11011101000) যায়, কিন্তু তখন 
আমাদের স্বতিশক্তি স্বাঙ্গাবিক অবস্থা অপেক্ষা অধিক প্রথরত। 
লাভ করে। এমন সব বিস্বত ঘটন! যাহ! আমাদের স্বাভাবিক 
অবস্থায় স্মরণ করা একরপ অসম্ভব, তাহা এই অবস্থায় স্মরণ 
হইয়া থাকে! ইহার দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ 
কৰিয়াছি। 

ইহা দ্বারা খোঁধ হয় থে, ইন্দ্ররবোধালম্বী মানসিক অনুভূতি 
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যেরূপ ভাবে আমাদের মস্তিষ্ক কোষের (13107 ০6119) ক্রিয়ার উপর 
নির্ভর করে, ইন্জ্রিরবোৌধ-নিরালক্বী মানসিক অনুভূতি সেইরূপ 
ম্তিক্ষ কোষের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে না। হিন্দুদর্শনও 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রথম শ্রেণীর অন্ুভূতিগুলি বহিরিল্ছিয়ের 
উত্তেজনা হইতে আবদ্ধ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতিগুলি 
অন্তরেক্দ্িয়ের চিন্তরূপ বিভাগের উত্তেজনাপ্রস্থত। উভয় শ্রেণীর 
মধ্যে প্রকৃতিগত প্রতেদ বিদ্যমান গহিয়াছে। 

কল্পিত দর্শন (11117017001) সম্বন্ধে গালোচনা কৰিলে এই 
পার্থকা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। 

কঙ্গিত-দর্শন অনেকেরই জীবনে কখন কখন ঘটিয়। থাকে। 
তাহারা দেখিয়া থ|কেন, যেন একটি মূর্ভী কখন স্পষ্টভাবে, 
কখনও অস্পষ্ঠভাবে ঠাহাদের দুষ্টিগোচর হইয়া মিলাইয়া 
গেল! মনে হয় যেন ইহা চক্ষুর নম কিম্বা মনের কল্পনা মাত্র । 
কারণ, জড়কগতে উহাত্র কোন বাস্তব সত্তা খুঁজিয়৷ পাওয়া 
যায় না। 

কল্লিত-দর্শন অনেক সময় প্রান্ত দুটি ছারা হইয়া থাকে। 
স্ুবিখ্যাত লেখক সার ওয়াল্টার স্কট (১ ৬105৮ ১০০) কবি 
বায়রণের (13197) মৃত্যুর পর তাহার জীবন-বৃত্তাস্ত যখন বিশেষ 
মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতেছিলেনঃ সেই সময় একদ্রিন 
তিনি নিচ্গের ঘর হইতে বাহির হইয়া যখন আর একটি ঘরে যাইতে- 
ছিলেন, তখন তাহার মৃত বন্ধু বায়রণের প্রতিযুর্তি দেখিতে পাই- 
লেন। মূর্তিটি অতি স্পষ্ট ও নিখুঁত । এমন কি, বায়বণ যেরূপ ভাবে 
দ্বাড়াইতেন, যেরূপ পরিচ্ছদাদি পরিতেন তাহা ঠিক ঠিক দেখিতে 
পাইলেন । তিনি তয় না পাইয়া মূর্তিটির দিকে অগ্রসর হইলেন, তখন 
বুঝিতে পাঁব্রিলেন যে উহা দৃষ্টির ভ্রমমাপ্র--এঁ ঘরে একটি পর্দার উপর 
বড় কোট, শাল প্রভৃতি সাজান ছিল, তাহারই উপর অস্পষ্ট আলো 
পড়িয়। বাধরণের মূর্তির ন্যায় দেখাইতেছিল। তিনি প্রথমে যে স্থানে 
দাড়াইয়। মূর্তিটি দোঁখয়াছিলেন, পুনরায় সেইস্থানে গিয়া মুর্ভিটি দেখি- 
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বার চেষ্টাকরিলেশ কিন্তু এবার আর কোন যৃর্তি দেখিতে 
পাইলেন না। * 
মহিল1 কবি জেমস্‌ বিটি এক'দন রাত্রে জানালার কাছে একটি 

0০9. অর্থাৎ শবাধারের আকুতি দেখিয়া কিছু ভীত ও চকিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু ভাল করিয়া! দেখিয়] বুঝিলেন ষে, উহ চক্ষের 
ভ্রম মাত্র--জানালার উপরে যে পর্দা রহিয়াছে, তাহার পাশ দিয়! 
এরূপ ভাবে টাদের আলে। আসিয়! পড়িয়াছে যে উহাকে সহস! 
দেখিয়া ০০1) বলিয়া মনে হইয়াছিল । 

বছ লোকের দ্রা্ট বত্রমের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে । 
একবার বিলাঁতের একটি চিডিরাখানার় অগ্নিকাণ্ড হয়। তাহাতে 
পস্থানে রক্ষিত অনেকগুলি প্রাণী পুড়িনা মরে । এখানে একটি বড় 
বানর ছিল। উপস্থিত লোকদের দুঢ বিশ্বাস হইল যে, সেটি খাঁচা 
হইতে পলাইতে সঞ্ষষ হইয়াছে । বানরটিকে খুঞ্জিয়া দেখিবার জন্য 
তাহারা একটি ঘরের ছাদের দিকে তাকাইলেন, এ ধরেও তখন 
আগুন ধরিয়া গিয়াছে । তভীহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, সেই 
বানরটি এ ছাদ্দের একস্থানে লোহার শিকের ভিতর দিয়! বাহির 
হইয়! আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে । এমন কি, এই 
ঘটন1 সংবাদপত্রে পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়ীছিল। কিন্তু পরদিন 
দেখা গেল যে, অগ্নিকাণ্ডের সময় যেটিকে বানর বলিয়! 
মনে হইয়াছিল, সেটি বানর নহে। খ্রস্ানে একটি পর্দা ছিল, 
তাহ! কতক পুড়িয়। গিরা বাতাঁপে নড়িতেছিল, তাহাতেই বানবরেন 
হস্তপদ সঞ্চালনের ন্যার বোধ হইতেছিল । + 

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি রজ্ুতে সর্প ভ্রমের ন্তায় একটি বস্তুকে 
অবলম্বন করিয়া! আর একটি বস্তর ভ্রমজ্ঞান উদ্দিত হওয়া স্থচিত 
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করিতেছে । কিন্তু দৃষ্টি্রম দ্বারা না হইন্ন শুধু মানসিক ভ্রম দ্বারাও 
এইরূপ ভ্রমাত্মক দর্শন হইতে পারে। 'কল্পসিত-দর্শনের তালিকা? 
(0617505 01 78110012010) নামধ্ষ একখানি পুস্তক ম্নস্তত্বসত। 
(৮৯৮০1)০৭1 1২০5০8101) 5০০০১) কর্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, 
তাহাতে বহুসংখ্যক মানসিক ভ্রম জনিত ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ আছে। 
নিয়লিখিত ঘটনাটি তাহাদেরই অন্যতম -_ 

মিসেস ই-র বয়স ৪* বতসর। তিনি নিঞ্জের বৈঠকখানাক় 
বপিয়া তাহার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন ) তাহার স্বামীর 
আসিতে বিলব্ষ হইতেছে দ্রেখিয়। তিনি উতৎকঠিত চিত্তে বারাগার পার্স 
সি'ড়ির দিকে মধ্যে মধ্যে তাকাইতেছিলেন। হঠাৎ একবার তাহার 
বোধ হইল যেন তাহার স্বামী সিডি দিয়া উঠিয়া! মোড় ফিরিয়া তাহার 
ঘরের দিকে মাসিতেছেন। ঠীাহার প্বামীর মুখখানি যেন হাহ্ত- 
প্রচ, এই যুর্তির মুখখানিও ঠিক সেইরূপ। মিসেস্‌ ই-- অগ্রসর 
হইয়া মূর্তির সন্মখীন হইতেই উহা তাহার চক্ষুর সম্মুখেই মিলাইয়। 
গেল । এই সময় মিসেস্‌ ই--র শরীর বেশ সুস্থ ছিল। অর্ধ ঘণ্টা পরে 
তাহার স্বামী আসিয়। উপস্থিত হইলেন। কোন একটি বিশেষ কার্ষে 
আটক পড়িয়। যাওয়ায় তাহার আসতে বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু 
তিনি এই সময়ের মধ্যে বাড়ী আসিবার কথ কিছুই চিন্তা করেন 
নাই। 

এস্থলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, মিসেস্‌ ই-- তাহার 
স্বামীকে চিন্তা করিতেছিলেন বলিয়াই তাহার মানসিক ভ্রম উপস্থিত 
হইয়? তাহাকে স্বামীর ছায়ামূর্তি দেখাইয়াছিল। 


সক এ পপ, ৮ ১ 


বৈষব-দর্শন। 
পূর্র্বতাঁষ। 
(অধ্যাপক শ্অযূলাচরণ বিগ্াভভৃষণ ) 
(২) 
বেষঞ্চবগণ তাহাদের ধর্মকে ভাগবতধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া 
থাকেন। অনেকে বলিয়া থাকেন এই ভাগবনতধন্ম বহু প্রাচীন 
কাল হইতে চলির! আসিরাছে। আামাদের ধর্মশান্্ে এই ধর্ম 
সম্বন্ধে কিছু কিছ আলোচনা আঁছে। ভাগব ভ-সম্প্রদারের প্রবৃত্তি ও 
প্রসার কিরূপে সঙ্ঘটিত হইল শাস্তে তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পাঁওয়! 
যার়। শান্ধ আলোচনা! করিরা জানিতে পারা ঘায় যে, প্রাচীন 
সাত্ত-ধর্্ম ভাঁগবতধন্ম নামে অভিহি5হ হধ। ভাগবতধর্মের অপর 
নাম “পরধর্শী। কালে ভাগবহধন্দ পঞ্চরাত্রমত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
করে। | 
অনস্তানন্দ-বচিহ শক্ষর-দিগ্বিজয় গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরুণে কহকগুলি 
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায় । এই গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণরূপ 
আস্থা স্বাপন করিতে পারা যার না সণ্য, কিন্তু ইহাতে কতকগুলি 
প্রাচীন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনস্তানন্দ 
বলেন-_- 
“ভক্ত ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চনীত্রিণঃ। 
বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনাঃ ষড়বিধা বৈষ্ণব! মতা; ॥ 
ক্রিয়াঙ্ঞানবিভেদেন ত এব দ্বাদশাভবন্‌। 
তাঁনাহ শঙ্করাচার্য্য;ঃ কিংবা লক্ষণমুচ্যতে ॥” 
ভক্ত, তাঁগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস) ও কর্্মহীন-_-এই ছর 
সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন । কিন্তু ক্রিয়। ও জ্ঞানভেদে এই ছয় 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও ছয় প্রকার বৈষ্ণব ছিলেন। অনস্তানন্দ 
ইহাদের কিছু কিছু বিবরণ দিগাছেন। কিন্তু সেগুলি প্রামাণিক 
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বলিয়া বোধ হয় না। যাহা? হউক, উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানিতে 
পারা যায় যে, পুর্বে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র ছুইটা পৃথক্‌ বৈষ্ণব-সম্প্রদার় 
বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিল। 

শঙ্করাচাধ্য বন্ষস্তত্রন্গান্তে (২২৪৩-৪৪-৪৫) পঞ্চবাতর ও ভাঁগব 
মতের অবৈদ্িকত্ব সপ্রমাণ করিতে চষ্টা করিয়াছিলেন । আচার্য 
রামান্ুক্র শঙ্করের এই মত খণ্ডন করিয়াছিলেন । এতদ্রারা উভয় 
মতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে । 

মহাভারমহ্যুগে যে পঞ্চবাজমত ছিল হাহা প্রমাণ মোক্ষধন্ম- 
পর্বাধ্যায়ে (৩৫৯ অধ্যার ) পাওয়া যায়| উহাতে সাঙ্খা। যোগ, পাশুপণ্ত। 
বেদ প্রভৃতির সহি পঞ্চরাত্রমন্রে টল্লেখ পাঁওণ যায়| উক্ত পর্বের 
৩৩৬ ও ৩৪৪ অধ্যাদে পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি ও নিষ্পাপ জীবের মুক্তি সম্বন্ধে 
আলোচনা আছে। ইহাতে লিখিত আছে য, যিনি সমগ্র জগৎকে 
আবৃত করিয়া আছেন এবং যিনি ঞ্রাবেণ আশ্রয় তিনি বাসুদেব । 
মহাঁভারত্কার শ্রেষ্ঠধ্পম কি তাহা বলগা গিয়া বাসুদেব-প্রসঙ্গের 
অবতারণা করিষা বলিম্মাছেন যে, বাসুদেব সম্বন্ধে বাহাঁ বলা 
হইল তাহাই পঞ্চরাত্রের প্রতিপাগ্ক বিষ | বস্ততঃ, বাস্ুদেবকে 
পরব্রহ্ষরূপে স্বীকার করাই পঞ্চরাতেন উদ্দেগ্ট | 

মহাভারতে যে আখ্যাফিকা আছে তাহার উদ্দেশ পঞ্চরাতের 
অতিপ্রাচীনত্ব সংস্থাপন । কিন্তু পুরাবিদ্‌গণ নান। কারণে তাহ। স্বীকার 
করেন না। মহাভারতে চতুর্থ ব্রহ্মার বিবরণে পূর্ববিৰৃত ধর্মকে ছুই 
বার “সাত্বত? বগ। হইয়াছে । মহাভারতে পঞ্চরাত্রের অপর নাষ 
সাত্বতধন্ম বলিমা নির্দিষ্ট হইনাছে। “ততোহি সাত্বতে ধন্মো ব্যাপ্য 
লোকানবস্থিতঃ” | বসু উপরিচর এই সারতবিধি অনুসারে ধন্মান্ুষ্তান 
করিতেন, তাহাও মহাভারতে লিখিত আছে-- 

“সাত্বতং বিধিমাস্থার প্রাক্‌ হর্যামুখনিঃস্থতম্‌ । 
পুজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্‌ ॥” (১২1৩৩৫১৯) 

আবার শহাগাপঠেই কথি5 হইয়াছে থে, রণস্থলে অর্জনকে বিষনা 
দেখিস বাস্থদেণ এই ধন্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন | রামান্ুুজ “সাত্বত- 
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সংহিতা” নামে একখানি পঞ্চরাত্রগ্রস্থের উল্লেখ করিগাছেন। ভাগ- 
বতে শ্রীকৃষ্ণ 'সাত্বতর্ঘভ (১৯২১১) ও 'সাত্বতপুক্গব' (১/৯।৩২ ) 
নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভাগবতে দিখিত আছে, সাত্বতগণ 
যাদবগণেরই এক শাখা (১/১৪।১৩ ), তাহার] বাস্থদেবকে পরব্রহ্মবোধে 
অঙ্চন! করিতেন 1 তাশাতে সাহতগণ কর্তৃক যে হরির বিশেষ 
উপাসনা লিখিত আছে, তাহা পঞ্চলত্রশাস্ত্রের অন্ধমোদিত। এই 
সকল প্রমাণ দ্বারা বোধ হয়, বসুদেব-নন্দন শ্রীকষ্চই এই প্ঞচবাত্র 
বা! ভাগবত মত প্রচার করিয়! থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অন্ুরক্ত সান্ব 5গণই 
সব্বপ্রথম এই ধন্মমত গ্রহণ করিয়াছিতেন বলি মহা শারতাদিতে 
ইহ! সীত্বতধশ্্ বলিগ উক্ত হইগাছে। বাস্ুদেবকে ভগবান্‌ খলিয়। 
পূজা করিতেন বলিষা এই মতাবলম্বিগণ 'ভাগবন' নামে খ্যাত ছিলেন 
পতগ্রলির মহাভ।ষ্য হইতে তাহাল আতাদ পাওয যায়। পাঞ্চরাব্রগণ 
বাসুদেবকে নারাবঘণ পলিক্পী নিদেশ করিয়া থাকেন) শভদনুসাঁরে 
পঞ্চরাত্রশান্ত্র নারায়ণোক্ত শান্তর বিদা নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
মহাভারতের আদিপর্বে বাসুদেব বৃঝ্ঃদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছিলেন,_পার্থ সাত্বতদিগকে আকাক্ষাপরায়ণ মনে করেন না। 
আদিপর্বে (২১৮১২) বাম্থুদেবকে সাত্বভ নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে । উদ্যোগপব্বে (৭০1৭) তিনি 'জনাদন? নামেই আখ্যাত 
হইয়াছেন। দ্বাপরশ্ষে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ কর্তৃক সাত্বতবিধি অনুসারে 
গীত হইয়াছেন । বিষুপুরাণে তৃতার থণ্ডের দ্বাপধশ অধ্যায়ে যাদব ও 
বঞ্চিদিগের তালিকায় উক্ত হইগাছে যে, অংশের পুত্র সত্বত এবং 
তাহার বশাবহি সাত্বত নামে পরিজ্ঞাত। ভগবান বশিতেছেন যে, 
সাত্বতের1 পরব্রহ্ধকে ভগবান ও বাসুদেব বলিছ। থাকেন (৯1১৪৯), 
এবং তাহারা কোন বিখেষ হাণে তাহার উপাপনা করিগা থাকেন। 
ইহাতে সাত্বতের! অন্ধক ও বৃষ্িদিগের সহিত উক্ত হইয়াছেন; 
ইহারা যাদব নামেও মভিহিত ছিপেন (১১৪২৫ 7 ৩১২৯ )। 
এইথানে বাসুদেবকে সাহতর্ষত বণা হইযাছে। পতঙ্জলি থাসুদেব 
ও বাশদেবের ব্যুৎ্পত্তি দিবার সম্য বলিয়াুছন তাহারা ক্রমাহ্থয়ে 
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বস্থুদেব ও বলদেবের পুত্র । এ সুত্রের কাশিকায় ণাসুদেব ও আনিকুদ্ধ 
এই দৃষ্টান্ত দেওণা হইগাছে। এস্থগে আনিরুদ্ধকে অনিরুদ্ধের পুক্র 
বুঝিতে হইবে; কিন্তু বাসুদেবের অর্থ করা হইরাছে বাস্ুদেবের 
পুল, বস্থদেবের পুর নহে। কাশিকায় (৬২৩৪ ) বৃষ্িবংশীয়গণের 
তন্বসমাসে 'শিনিবাসুদেবা পদ সিদ্ধ করা হইয়াছে । স্থলে উভয় 
শবই বুবচনে ব্যবন্ধহ । আবার “সঙ্কর্ষণবাস্থদেবোৌ”-উক্ত বংশীয়গণের 
নামের এইরূপ দ্বন্বও করা £ইয়াছে' এই সমস্ত কথা ও প্তঞ্জলির 
ছত্র সকল হইতে প্রতায়মান হয় 'ধ, বৃষ্চবংশের অপর এক নাম 
সাত্বত এবং বাস্থদেব, সন্কর্ষণ ও সশকদ্ধ এই বংশভুক্ত ছিলেন । 
আর এই সাত্বতদিচর যধো বে ধন্ম প্রচলিত ছিন তাহাজে বাসু- 
দেবকে পরাৎ্পর পরম পুরুমর্ধপে উপাসনা করা হইত। 

1604১61৩7০5 চন্দ্রগুপ্তের সভার একক্রন মাসিডনীয় রাজদূত 
ছিলেন | চন্দ্রপুপত গ্ী্টপূর্ব চতুর্থ শতকে” শ্ষেভাগে রাজ করিয়াছিলেন। 
এই [605501১0705 একটা বিবরণ দিয়াছেন যে, 2০517591091 গণ 
চ০৪11০*এর উপাঁস্নী করেন। ইহার! ভারতবর্ষের একটী জাতি; 
ইহাদের দেশে [[010))17 ও 1017১০7,4 নাষে ছুইটী প্রধান নগর 
আছে। পোতপরিচালনৌপযোগা )০৭/০, নদী ইহার মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়াছে ১০/৭১০।)গপ স্বুরসেন নাক এক ক্ষত্রিয় 
বংশ। ইহারা মথুবা অবস্থিত প্রদেশে বাস করিতেন ; যমুনা নদীও 
তন্মধ্য দির প্রবাহিত। বলা বাহুল্য [্, 1150956)61)55এর 
[160)015. মথুরা, ]9191০5 যমুনা, এবং 170141165 হবির প্রকার- 
তেদ। এখন দেখা যাইতেছে যে, বাসুদেব-কষ্ণের উপাসনা প্রথম 
মৌধ্যের সময় প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও ধারণা যে, 
উপনিষদের সময় যে নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহ্ত হয়, তাহাই পরিশেষে 
পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈনমতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বাসুদেব-কৃষ্ণ- 
উপাসনায় পরিণত হয়। 

এই ত গেল এক দিক্‌ দ্রিয়া বিচার! অপর দিক্‌ দিয়া বিচার 
করিলে দেখিতে হয় দে, পৃব্বশীষ্ট|4 পথম শতকের পরে কতদিন 
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পর্য্যন্ত ভাগবতধন্মের অস্তিত্বের চিহ্ন পাঁওয় যায়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ- 
রাত্র কখন কোন্‌ ভাবে ছিল তাহাঁও আলোচ্য । 

পুর্ব্বে আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, নানাঘাট ও ঘোস্ঙ্ির 
শিলালিপি শ্রীষ্টপূর্বঘ ৮ম শতক পর্যন্ত ভাগবতধর্মোর অস্তিত্ 
বিখোধিত করিতেছে! উহার পর চারিশত বৎসর তাগবতধর্শের 
আন্তত্বের প্রমাণ-গ্যোতক কোন চিহ্ন অগ্তাপি আবিষ্কত হয় নাই। 
শ্র্টাঃ চতুর্থ শতাব্দার প্রথম ভাগে যথন গুগুরাজাদিগের প্রবল 
প্রতাপ, তথন দ্বিতীয় চকন্দ্রগুপ্ত, বুমাব এগ ও হ্ন্দগুপ্ত “পরম্তাগ বত” 
ছিলেন বলিয়! তাহাদের মুদ্রা অঙ্কিত দেখিতে পাওষা যাঁয়। 
স্থতরাং তাহার] বাস্ুদেবের উপাস্ক ছিলেন। এই করজন রাজার 
সময় ৪০০ হইতে ৪৬০ খীষ্টা্স। 

গাজিপুর জেলায় ডিটারি-স্তপ্তে ণকটী শিলালেখ আছে, গাহাতে 
শালী অর্থাৎ বাসুদেব কষ্ণের অটিষেকের কথা আছে। ইহাতে 
্কন্মগুপ্তকতক এই দেবতার পুঞ্জার জন্য একটী গ্রামের দধানপত্রও 
আছে। 

মধ্য প্রদেশে সাগর জেলায় এরাণে বুধগুপ্ডের বাঁজাকালের একটী 
লিপি আছে । এই লিপিখানি ৪৮৩ গীষ্টাব্দের। উহ্ণাতি জনার্দনের 
ধবজস্তস্তনির্পাণের কথা আছে এবং মাতবিষ্ণকে “অত্যন্ত ভগবসদ্তক্ত” 
আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । 

অতঃপর বাঘেলথণ্ড ও দিল্লী-কুতবগিনারের সন্িকটে লৌহস্তন্ডে 
ভাগবতধর্ম্মের কিঞিছি চিহু দুষ্ট হয়। 

বরাহমিহিরের রহৎ্সংহি শীয় (৬০1১৯) পুরোহিতবিচার প্রসঙ্গে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাগবতগণ বিষুপুজা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য 
কর্রিবেন। রবাহমিহিরের সময ভাগবতগণ বিশেষ উপাসক 
বলিয়। পরিজ্ঞাত ছিলেন। বরাহমিহির ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক 
গমন করেন। 

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হ্যচরিতে বাণদ্িবাকর মি নাষে 
একজন সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন। ইনি পূর্বে ব্রাঙ্গণ ছিলেন; 
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পরে বৌদ্ধ হন। ইহাণ বাসস্থান বিদ্ধ্যপর্বতে ছিল । তাহার বাঁস- 
ভূমির চতুর্দিকে বছ উপাস্কসম্প্ররায় ছিল -এই সম্প্রদায়গুলির 
মধ্যে ছুইটী সম্প্রদায়ের নাম ভাগবত ও পাঞ্চব্রাত্র । 

ধর্মপরীক্ষা-অমিতগতি নামক ১০১৪ থ্বীষ্টাব্জের একখানি জৈন 
গ্রন্থে ভাগবতসম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাওয় যাম়। সুতরাং দেখ। 
যাইতেছে ষে, ভাগবতধম্মের ক্রুম কোন দিন ছিন্ন হইয়াছিল বলিঘ্না 
বোধ হয় না। শ্রী একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্ুপভাঁবে 
এই ধরন্দ্ ভারতে প্রচলিত ছিল তবে এই ধর্মাবলম্বী 
কথনও বা প্রতাপাখিত ছিল, কখনও বা ইহাদের শক্তি নিতান্ত 
হস্ব ছিল । 

দক্ষিণ ভারতে কতকগুণি বৈষ্ণণ আগমেব প্রচলন আছে। 
এই মাগমগ্জলিব মধ্যে সন্ভ।তঃ বৈখানস আগমন প্রাচীনতম | ইহ! 
গগ্যে লিখিত। পদ্ধেও এইাপ একধাণি গ্রন্ন আছে, কিন্তু তাহ! 
প্রাচীন "ঘ। উত্সবের সমধ শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদাধের দ্রাবিভবেদ নাম 
প্রবন্ধ গীত হইয়। থাকে । অনশানন্দের সমযে বেৈখানস সম্প্রদাষ 
ছিল; তখনই এ গগ্ভগ্র« রাত হয। শ্রীবৈধবগণ খীহীব অস্টম ও 
নবম শতাব্দীর মধ্যে প্রাহগত হয়। এই বৈধানস-আগমে ভাগবত 
সম্প্রদায়ের একটী বিবরণ আছে । ইহ।দের মধ্যে পঞ্চবাপ্রাণমেরও প্রচলন 
দেখিতে পাওয়! যায় । কতকগুলি সংহিতা-সমাহাঁণ পঞ্চরাপ্রাগম নামে 
পরিচিত । ইহাদের সংখ্যা ১০৮। ইহাদের মধ্যে অনেকগুপিরই 
অস্তিত্ব পোপ পাইয়াছে অথবা অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়! যায় 
না। তবে এই সংহ্তাগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংহিতাই একে- 
বারে আধুনিক । আমি সকলগুলি পবাক্ষা। করিবার অবপর পাই 
নাই। তবেষে করখানি দেখিয়াছি তন্মধো অধকাংশই নগণ্য ও 
অর্বাচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে । উদাহরণম্বপ, ছুএকথানির নাম 
করা যাইতে পারে । ঈশ্বরসংহিতার সঠকোপ যতির নাম ও আচার্য 
রামানুজের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সঠকোপের স্ময় ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ 
এবং রামানুজের সময় ১**০ খ্রীষ্টাব্দ | বৃহুতব্রহ্মনংহিতায়ও রামান্থজের 
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নাম আছে। সুতরাং এগুলি যে একাদ্দণ গ্রীষ্টশওকের পরে বূচিত 
তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
প্রীসংহিতা, জ্ঞানামৃতসাঁর, পরমসংহিভা, শৌদ্ষর সংহিতা, পদ্মপংহিত। 
ও ব্রন্মপংহিতা-এই ছয়খানি সংাহতা নারদ্পঞ্চরাত্রের অন্তর্গত | 
পৌষ্কর ও পরমসংহিত। হইতে আচার্ধ্য রামান্থুজজ বচন উদ্ধত করিয়া- 
ছেন এবং এগুলি তাহার সময়েও প্রাচীন বলয় প্রসিদ্ধ ছিল। 
জ্ঞানামৃতসার যে গ্রষ্টার চতুর্থশ তকে? পৃর্বণত্তী নয় তাহা মান্দো রস্তততযুর্তি 
সমুদয় হইতে সপ্রমাণ করিতে পারা বার। মতের দিক্‌ দিয় 
বিচার করিয়া দেখিলে নারদপঞ্চরাত্র ও নারদহ্ররকে উপনিষদ" 
মণ্বাদী বালতে পারা যায়। হান্দোগ/ উপদেশ কব্রিতেছেন-- 
'অধীহি ভগব ইনি হো!পসসাদ সনত্কুমারং নারদ্রত্তং হোবাচ ইতি । 
তং মাং ভগবান শোকস্ত পারং তারয়ত্বিতি। এই সনত্কমাঁদকে 
চারিজন অধ্যাত্মতব-স্থাপগিতাদিগের মধ্যে অন্ততম বলিয়া সকল 
শীন্তরই স্বীকার করেন ।- ছান্দোগ্য ৭ম প্রপাঠকে বলিতেছেন - 
“তমসঃ গারং দর্শয়তি ভণবান্‌ সনতকুমারস্তং খন্দ ইত্যাচক্ষতে? . 
শঙ্কর গীতাভায্তুমিকার প্রণত্তিমার্গ ও নিরৃথিমার্গ নামক দ্বিবিধ ধর্ধের 
বিবৃতি করিয়াছেন। তিনি বলিগাছেন যে নিবত্তিমার্গ_-সনক, সনন্দ, 
সনৎকুমার ও সনাতন এই চতুঃ সন" দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তবে পরবর্তী 
তক্তিশান্ত্রে ইহারা নারদের সহিত আবেশাবতার বলিয়া উক্ত। 
নারদপঞ্চরাত্র বলেন-_- 
«“সনৎ্কুমারে। ভগবান্‌ মুনীনাং প্রবরো। যথা” 
অন্ত্র-_ 
নারদায় চ যৎ প্রোজং ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা 
সনৎ্কুমারেণ পুরা যোগীন্দ্র গুরুবত্মনা (৪181২ )। 
নারদক্ত্র স্বীয্পরিচয়ে বলিয়াছেন--“নারায়ণপ্রোক্তং শিবান্ু- 
শৃসনং”__এবং কুমার, ব্যাস, শুক, শাগডিল্য, গর্গ, বিধু। কৌগিলা, 
শেষ, উদ্ধব, আকরুণি, বলি। হনুমান্‌, ও বিতীবণকে ভঙি-শান্তা বলিয়া 
্বীকারপূর্বক “জীশ্বরে” ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন। কোথাও 
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বিষু ব! কৃষ্ণের প্রতি ভক্তির কথা বলেন নাই। এক গলে ভগবানের 
অবতারের কথায় কৃষ্ণের নাম কারযাছেন মাত্র । যথ. তব্রঙ্গগো[প- 
গানাং, প্রভৃতি শ্লোকদ্বন্ন । এই গ্রন্থে কোথাও শ্বেতদ্বীপের নামগন্ধ 
নাই। ইহাতে তজ্জদিগের মধ্যে “ভক্তা একান্তিনে। মুখ্যাঃ” বলিয়। 
একান্তিগণকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান কবা হইয়াছে । তক্তিকে জ্ঞান, 
কম্ম ও যোগ অপেক্ষা শেষ্ঠ বধলিয়' ভক্তির অঙ্গীকার করিয়াছে । 
ইহার মতে ঈশ্বরানুগ্রহ ও মহত্কৃপ!ই পাপীর উদ্ধারের প্রধান উপায় । 
ভজ্দ্বিগের মধ্যে জাতি, কুল, ধনভেদ কিছুই লয় । নিরোধ অর্থাৎ 
লোকবেদব্যাপার-ন্ন্যাসই ভক্তের অন্তরার । এই গ্রন্থে ব্যাস, গর্, 
শাগ্ডিল্য ও নারদের তক্তিসংজ্ঞা উদ্ধত হইয়াছে । শাগিশ্যস্তত্রের 
ধর্ভমান সংস্করণ অপেক্ষা ইহা যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
বর্তমান আকারের নাঁরদপঞ্চবীত্র অপেক্ষাও ইহ] প্রাচীন | 
নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, নারদ তাহার ধর্মমত শিবের 
নিকট হইতেই পাইয়াছেন। 
“গুরুমে ভগবান্‌ সাক্ষাদ্‌ যোগীক্ো নারদমুনিঃ | 
গুরোগু কমে শম্তশ্চ যোগীন্্রানাং গুরোগু কু: | 
বিষণ যে শিবের অপেক্ষ! বড় ইহাই সিদ্ধ করিবার জন্য টবঞ্ঝব- 
গণ সম্ভবতঃ শিবের উপর এই চাঁলটা চালিয়াছেন। যাহা হউক; 
নারদপঞ্চরাত্র পূর্বতন পঞ্চরাত্র হইতেই সঙ্কলিত। 
নারদপঞ্চরাত্ধে নারায়ণীয় পর্ধাধায়ের কোন স্পট আভাপ- 
ইঙ্গিত নাই বটে, কিন্ত নারায়ণীয় ও পঞ্চরাত্র দুইথানি পাশাপাশি 
রাখিয়া পড়িলে ইহ! য মহাতারহ আখ্যাঘ্িকা হইতে বচিত তাহ। 
বেশ বুঝা যায়। স্থানে স্থানে ভাষারও মিল দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। পঞ্চরাক্র ও নায়ায়ণীয়ের আখ্যানবন্ত বিতিন্ন হইলেও একথা 
অন্পীকার করা যায় না। নারাধণীর পারার়ণে একাত্তিভাব 
উপদেশ করিয়াছে, পঞ্চরান্র শ্রীরুষ্ণ ও রাধিকার প্রতি তক্তি শিক্ষা 
দিয়াছে । শাঙিল্যস্থত্র পবান্ুরক্তি এবং নারদস্ত্র ঈশ্বর বা তগবানে 
প্রেম শিক্ষা দিয়াছে । অতি প্রাচীন সম্য় হইতে যে বৈষ্বদিগের 
৬ 
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তিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে । এই সমস্ত 
ধর্মমত উপনিষদেন্র বিভিন্ন বিদ্যা বা উপাসনার অন্তর্গত ছিল। 
শঙ্ষর ও রাযান্বজের চতুব,/হপরায়ণ ভাগবত বা পঞ্চরাত্রের মত 
আলোচন| করিলে জান! যায় যে, রামান্থজ প্রাচীন ভাষ্যকার 
বোধায়নেরই অন্গবর্তন করিয়াছেন। চতুব্হততব খ্রষ্পূর্ব ধর্থ 
শতকেও বিদ্যমান ছিল। নারদ্রপঞ্চরা'& চতুবৃযুহের মধ্যে কেবল 
সঙ্কর্ষণ ও প্রছ্যয়েরই কথা বলিয়াছেন । ন্যাসবিবরণে শরীরের 


সহত্রনামের মধ্যে সকলগুলির নাষ করিয়াছেন । 
মধ্যযুগের বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগের কথায় আমরা জানিতে পারি 
যে, পঞ্চরাত্র চতুবুঠযহতত্ইই বিবৃত করিয়াছে । তবে নারায়ণীয় মত 
পঞ্চরাত্র যত হইতে ম্বতন্্। ইহাই রূপগোস্বামা লগুভাগবতামূতে 
বলিয়াছেন__ 
“সর্ধেষাং পঞ্চরাব্রাণাং অপ্যেষ। প্রক্রিয়ামতাঃ 1”, 
নারদপঞ্চরাত্রের আর একটী বিশিষ্ট অংশ হইতেছে, রাধিকা- 
সমাবেশ । মহাভারতে মাত এক স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় বলিয়া 
আখ্যাত হইয়াছেন। হরিবংশ ও বিঞুপুবাণে গোপীদিগের কথা বহুধা 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাধা নাম এ দুইগ্রন্থে কোথাও নাই। 
গোপালতাপনী উপনিষদ্‌ রাধার নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই 
উপনিষদ বর্তমান আকারে কতদূর বিশ্বাস্ত তাহা বলিতে পারি না। 
আমার বোধ হয়, পঞ্চরাতেই রাধাতব্ব প্রথম বিবৃত হয়। 
নারদপঞ্চরাত্র বলিতেছেন-_ 
“রাসেশ্বরী চ সর্বাগ্ঠ। সর্ধশক্তিস্বরূপিণী ৷ 
তদ্রাসধারণাদ্রাধা বিদ্বততিঃ পরিকীর্তিতা” ॥ (১১২) 
নারদপঞ্চরাক্র বলেন যে, কপিলপঞ্চরাত্রে রাধার পুর্ণ বিবরণ 
আছে-- 
"সুংক্ষেপেনৈব কথিতং বাধাখ্যানং মনোহরং 
কাপিলয়ে পঞ্চরাত্রে বিস্তীর্ণমতিস্থন্দরম্ 
নাবায়ণেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।” (২৬) 
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গোঁড়ীয়-বৈধণব সম্প্রদায়ের প্রধানতত্ব ষে বাধাতৰ, যাহ! জয়দে ধ, 
বিগ্ভাপতিঃ চত্তীদাঁস কীর্তন করিয়। অমর হইয়াছেন, যে বাধাতত্ব 
এখানকার বর্তমান বৈষুব তত্বের প্রাণ, যাহ! কৃষ্ণতত্ব অপেক্ষা কোন 
অংশে নুন নহে, তাহার আপ্রস্থানের অন্বেষণ করিলে দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, কপিলপঞ্চরাত্রই এই তন্তবের জনক। রাধাতন্ব 
সন্বদ্ধে পরে আলোচনা করিব, স্ু'রাং এখানে আর কিছু 
বলিব ন|। 

আমরা দেখিলাম যে, পঞ্চরাত্র ও শাঁগবত অনেক স্থলেই এক 
পর্ধ্যায়পাচী। পূর্বে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত মত স্বতন্ত্র থাকিলেও 
পরে ইহারা অধিকাংশ ব্যাপারে একমত। 

এক্ষণে আমরা তাগবততত্ব কিদপ তৎ্সন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচন। 
করিব। 

শ্রীমভাগবতের একাদশ হ্বন্ধে ছ্বিণীর অধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকে 
ভাগবত-ধন্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ভাগবত কাহাকে বলে, ধর্মই বা 
কি, ভাগবত-ধর্মের লক্ষণ কিরূপ ভাগবতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় 
আছে। 

যাহার সহিত সাক্ষাৎ তগবৎ-সন্বন্ধ আছে, যাহ? তগবান্‌কে 
লাভ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের দ্বারা বিবৃত, তাহাই ভাগবত- 
বাচী। আর যাহা ধারণ করে, মানুষকে যাহ! তাহার স্বরূপে এমন 
করিয়া আকড়াইয়। ধরিয়া রাখে যে মাকুষ স্বর স্বরূপ হইতে কিছুতেই 
বিচ্যুত ব। পবিভ্রষ্ট হইতে পায় না, তাহ।কে ধন্ম বলে । একমাত্র ধর্মের 
সাহায্যেই যানব আপনার স্বরূপে থাকিতে পায়, অন্যদিকে ধর্মই 
আবার তাহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি নিবারণ করিয়৷ দেয়। কাজেই 
ধঙ্দেবি সাহায্যেই মানব স্বরূপে অবিচদ্তি থাকিতে পারে । ভগবৎ- 
প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে ধর্ম আচারত হয়--যাহার আচরণে, 
অনুগনে তগবানের প্রীতি একমাত্র উদ্দেশ্তঠঠ। আমি প্রহিক বা! 
পারত্রিক সুখ চাই না, স্বাচ্ছন্দ্য চাই নাই, আমি চাই ভগবৎ- 
গ্রীতি, তাহাতেই আমার আজ্মতুপ্তি-- এই ভাবে যে ধর্খ অন্ুষ্িত হয় 
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তাহাই পরধর্ম বা ভাগবতধর্দ। তুমি তগবানের প্রীতির জন্য অথব। 
তাহাকে পাইবার জন্য অনুষ্ঠান না কণিয়া যদি অন্য উত্দশ্য লইয়া 
আচরণ কর ঠাহা হইলে বাধা বিদ্ধ তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, 
তুমি স্বরূপে আর অবস্থিতি করিতে পারবে না, স্বরূণ হইতে 
নিতান্ত বিচলিত হর] পড়িবে । সকাম লৌকিক কম্ম অথব1 সকাম 
বৈদিক কন্ম গুভৃতি নীতির আচরণ করিলে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত 
হইবেই হইবে, এমন কোন শাসন নাই সত্য; নীতি নিধদ্ধ কশ্ম 
খা অধম্ম নয়, তাহাও সত্যব-যাগ। যঙ্জঃ তপস্তাদি নীতি গৌণ ধন্ম 
মধ্যে গণ্য--অপরধন্ম নামে আভহিত, কিন্ত নাতি প্রভৃতির 
অনুষ্ঠানের ছারা স্বরূপ হহতে বিচাতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এছে_- 
নীতি সাক্ষাৎ ভগবানের উদ্েঠে অনুষ্ঠিত নয়; হদ্দীরা তোমার 
ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে না। যে নীতিপ সহিত ভগবানের সন্ধন্ধ না, 
তাহ! কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এহ নীতিব যাহা কিছু 
প্রসার তাহ! পার্থব-_-দেহ-দৈহিক সন্বন্ধ লইরাহ। এই শীত পার্ধিব 
স্কুলদেহে জামত্ব আরে।প করিক্বা থাকে , কাজেই স্ুলদেহের বাহিপ্ে 
ইহার অধিকার নাই। স্ুলদ্েহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডার মধ্যেই হহার 
অধিকার-_ইহার কর্তব্যও সম্ধীর্ণ। 

তুমি যত বড় নীতিজ্ঞ হও ন কেন, যাঁদ তুম স্বার্থান্ধ হও, 
জন্মাগ্তপে ও কর্মফলে 'বশ্বস না ক”, তবে দ্রেহর্দেহিক সঙ্গীর 
কর্তব্যেধ মধ্যে থাকলে তোমার কাধে পদে গদেহ কটি 
বিচযতি ধটিবে। ভাব তোমা কব্যের গঞ্জাকে ক্ষুদ পার্ষিব।র 
অতিক্রম করিয়া স্যাজে এস বরিত কাঁরাতভ গার, আধার 
সমাজকে অতিক্রম করিয়া দেশে, এইপ্পে দেশকে অতিক্রম করির! 
নহুদরে প্রসারিত করিতে পার, কিন্তু উহা কখনও আপনাকে 
ভুলাইতে পারে শা, আপনার দোঁহ? স্খছঃথকে ছাড়াইয়া যাইতে 
পারে না। ভুমি কখনও সকাম কর্ম দ্বারা বিসয়ীকষপকে ব্যর্থ করিতে 
পারিবে না। তুমি থে কার্য করিতেছে হাহা ছার কক্ষের ক্র ন 
হইয়া বৃদ্ধিহ পাইতেছে। যার্দ তুাম সকাম কম্মের হস্ত হইতে 
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অব্যাহতি পাইতে ঢাও- তাহা হইলে তামার একমাত্র উপাষ 
তগবছুদেপ্ত ভিন্ন তোমান্ধ গত্যন্তর নাহ। তগবহুদেশ্তশন্য জ্ঞানও 
তোমার কোনও কাজে আসিবে না। 'অহং ব্রহ্ম! ইশঠ্যাকার জ্ঞানে 
অচিন্তশক্তি ৬গবাঁনে অপবাধ হহবারই সন্তাবন।। এইরপ জ্ঞানকে 
পরধন্ম বছিতে পাবা যাঁষ না' একমাঁ৭ ভাগবতধন্ম [তিন অন্য 
কিছুই পরধন্ম হইতে পারে না। এই ভাগণতধম্মের গুহটী দিক্‌_- 
একটী “সাধ্য” অপরটী সোধন। | শাধা -জীবেপ স্থরূণে অবিচ্ছেগ্ত- 
বপে সংস্থিত ; সানা অন্ুশীলনস পেক্স। থাহ। ধারণ করে তাহ! 
সাধ্য ইহার নাম “প্রেষশ্ক্তি” ; যাহা দ্বারা ধারণ সিদ্ধ হয় 
তাহা সাধমা--হহা সাধনভক্তি নামে আভহত 1 প্রেমভক্তি জীবেক 
স্ববপে এরপভাবে নিহিত যে তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হহবার নর। 
যদও ইহা স্বরূপেরহ বৃত্তাবশেষ তথা।প হহা সাধনভক্তি খারা 
প্রকাশ্ত | সুতরাং হহাণ নাম “পাৰ? । 

ষে ধন্ম হইঠে অধোক্ষড ভগব'নে তক্তি অধাৎ ভগবখকথা 
শব্ণাদিতে রুচি জন্মিরা থাকে। তাই পবধ্ন্ম। এহ ধশ্মের আশ্রয় 
হলে সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারা ষায়। 
মানবের চরম ভদ্দেতু তগবন্দশন ভাগবতধন্ম এই উদ্গেশ্যেন সাধক । 
ইহা সকাম ও নিক্ষাম উভষ "মন হহতে ব্যতিরিক্ত পরধন্ম। 

ভাগবতধম্ম স্বতঃসিক্* তগবন্তাক্ত ডদ্ধদ্ধ করিয়া খাকে। ভক্তি 
[নজেহ সম্পূর্ণ সুখস্বপ । যনি ওক্িলাত কারয়াছেন তাহাহক 
আব অন্ত (কছুৰ অনুসন্ধান কাঁপতে হথ ন। ১ ব'বণ, যাহার ভক্ত লাত 
হইযাছে তিনি পরিপুর্ণ স্ুথে তরপুব একেবারে মশ গুপ, ভাহার আর 
অন্ত স্থুখের অবসর নাই--প্রবৃত্তি বা পরিতৃপ্ত নাই। শুক্তি উার্দত 
হইলে তার ব্রিসীষায় ছংধ থাকিতে পাবে না। ভক্তি স্বয়ংই 
সুখন্বরূপ-- ইহ অপেক্ষ। সুখদায়ী পদার্থ নাল; ইহার এমনই স্বতাঁর 
যে ইহ।র সম্মুখে কোন বাধাবিদ্ধ আদিতেই পারে না। আত্মাকে 
প্রসন্ন কনিতে ভক্তি অদ্বিতীয়। আম্মগ্রসাদজননী এই তক্ষিকে 
কোন কিছুই অতক্রম করিতে পারে না। এই ভক্তি দ্বার! শ্রবণাম 
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লক্ষণ সাবনতক্তিষোগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে । পৃথক চেগ্াপরিশৃন্ট 
হইয়াও মানুষ অনায়াসে টবরাগ্য লাভ কারতে সমর্থ হয়। ধর্ম, জ্ঞান 
বৈরাগ্য সকলেই ভাক্তর মুখাপেক্ষা করিষ্বা থাকে । ভক্তির উন্মেষ 
হইলে হহারা আপনা হইতে উপাস্থত হইয়া তক্তকে প্রেমালিঙ্গন 
করিয়া থাকে । ভক্তি কিন্তু অন্যনিরপেক্ষ--জ্ঞান-কর্মাদির অপেক্ষা 
রাখেনা । যে ্ম্স্থারা এই ভক্তি স্চিত হয় তাহাই ভাগবতধর্ম। 
সুতরাং ভাগবতধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্মমু। 


তুমি আমি যে বাচির, আছি তা কিসের জন্য? সবিশেষ অন্ু- 
সন্ধান কয়া দেখিলে বেশ উপলব্ধ হহবে যে আমি জাবিত আছি 
গুধু তত্বাজজ্ঞাসার জন্ত--তত্বজ্ঞানের জন্য! তত্বজ্ঞান তক্তিরই 
অবান্তর ফল। দর্শনে যাহাকে অদ্বযজ্ঞান বলে তাহাহ তন্ব। 
শানে তত্র নামান্তর ব্রহ্ম, পরমাক্সি। ভগবান! তত্ব একই, কেবল 
প্রকাশাদির পার্থক্যবশতঃ নামে ভেদযাত্র । 


ধাহার। বিবেক ব্যক্তি তাহারা সতত ভগবানের অন্থধ্যান করিয়। 
অহ্ক্কারজন্য কম্দ্বন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকেন । শদ্ধাধু্ হইয়া মননাভি- 
নিবেশ সহকারে শান্ত্রাদি শ্রবণ ক'রুতে করিতে ভগবৎ্কথায় রুচি 
জন্মে। ইহা হইতে প্রেমলক্ষণা তক্তি জন্মিয়া থাকে । ভক্তি জন্মিলে 
ভগবান্‌ অন্ত সমস্ত বাসনা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইহা হইতে 
ভগবানে নিশ্চলা ভজি হয়। এইবঁপে ভক্তিযোগ দ্বারা জীবের ভগবং- 
সাক্ষাত্কার লাভ ও অ শাষ্ঠশাঞ্ছি হ$মা। থাকে । ভাঁগবতধর্ম উপদেশ 
করিতেছে যে এই সযস্ত কাঁরণেহ ভক্তগণ ৬গবান্‌ বাস্থদেবে ভক্তি 
করিয়া থাকে । 


তগবান্‌ সময়ে সময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজমুখে ধন্মোপ- 
দেশ করিয়া! থাকেন। ভগবান্‌ যে সকল নিঞ্জ মুখে উপদেশ করেন 
তাহার সকলগুলিই ধর্শপদবাচ্য। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে ষে গুলির 
অনুষ্ঠান দ্বারা সর্বসাধারণ, এমন কি, মু লোকসকলও অনায়াসে 
ভগবানকে লাভ করতে পারে তাহাই ভাঁগবতধম্ম । ইহাঁঠে অধিকার 
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অন্ধিকারের কথা নাই। সকলেই অনুষ্ঠান করিতে পারে। তাই 
ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন__ 

যে বৈ ভগবত প্রোক্তা উপায৷ আত্মলন্ধয়ে | 

অঞ্জঃ পুংসাঁষপিছুবাং বি দ্ধ তাগবতান্‌ হি তান্‌ ॥ ৩৪ 

এই ভাগবতধর্মে সকলেরই অধিকার । ইহা আশ্রয় করিয়। 
মানুষ কখনও প্রমাদগ্রন্ত হয় না। ইহা এমনি সুষ্ঠ, ধর্ম যে নেত্রহয় 
নিমীলন কৰিয়। ধাঁবিভ হইলেও পদগ্থলন্র সম্ভাবনা নাই। তবে 
এ ধরন্দ্বে একটী জিনিষের সম্পূর্ণ আবশ্যক --তাহা পুর্ণ নির্ভরত]। 
বিধিতে হউক বা স্বভাবানুসারেই হউক, যাহা যাহা করিবে সমস্তই 
পরমেশ্বর নারায়ণ কায়, মন, বাক্য, হাগ্রর, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বার। সমর্পণ 
করিতে হইবে । 

এই শাগবত-ধশ্ম কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
এই ধর্শের মূলমন্ত্র অতি উদার ও মহান। ইহা সব্বধন্মের সারভূত | 
সর্বদেশে এই ধশ্দ সাধারণের ধণ্ম বালয়' সমাদৃত হইবার সব্বথা 
উপযুক্ত 

এইবার নামরা ভাগবত হইতে কম্পেকটা উপদেশের উল্লেখ করিয়া 
বর্তমান এ্রসঙ্গের উপসংভার করিব । 

১। সর্বভূতে ঘাহাবু সাক্ষাৎ ভগব্প্ক হয় এবং যিনি 
পক্ষান্তরে আত্মন্বরূপ ভগবানে সর্বভূতসত্তা উপলব্ধি করেন, তিনিই 
শ্রেষ্ঠ তাগবত। 

“সর্ব টুতেষু যঃ পশ্রেডগবদ্ধা বমাহ্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্েষ ভাগবতো নমঃ ॥৮ 

যিনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিষুর মায়া [ঝিয়া ইন্ত্রিয় সমুদ্র ঘারা 
সকল বিষয় গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ করেন না বা সৃষ্ট হন না, তিনি 
ভাগবতশ্রেষ্ঠ। 

“গৃহীত্বাপীন্তিয়ৈরর্থাব্‌ যো ন ঘ্েষ্টি ন হৃয্ৃতি। 
বিষ্োমাঁয়ামিদং পশ্ঠন্‌ স বৈ ভাগবতোত্বমঃ॥৮ 

“যিনি নিরম্তর শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, 
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মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ও কষ্ট প্রভৃতি সংসারধর্থে 
বিমুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবত প্রধান । 

“বাহার চিত্তে বীজ অর্থাৎ ভোগবামন।, ভোগ্য বিষয়ের কামন! 
এবং ইন্ড্রিয় সম্বন্ধীয় কর্ম উৎপন্ন হয় না, বাস্ুদেবনিলয় সেই ব্)ক্তিই 
ভাগবতোত্তম। 

“ধাহার জন্ম কর্ম দ্বারা অথবা বর্ণ, আশম ও জাতি দ্বারা এই দেহে 
অহংভাব জন্মে না, তিনি হরির প্রিয় । 

“যাহার বিত্তে বা আত্মা আপন ও পর এই তের্দ নাই, যিনি 
সর্ধভূভে সমবুদ্ধি ও শাস্ত, তিন ভাগবতোতম । 

“যিন ভিভুদনে যত কিছু বিছুত আছে, তাহার ৪ স্মৃতির 
হন না, যিনি বিষুপবায়ণ দেবগণ করুক অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণ হইতে 
লবার্ধও-_যুহুর্ভার্ধও বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান |” 

ধাহাঁর প্রতি অঙ্গে শাশ্বত তাগবতধর্মলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, 
ধাহার কর্দে ও আচরণে ভাগবতধশ্ন জলগ্ত লীবন্ত মুর্তি পরিগ্রহ 
করিয়া! খেলিত্বেছে, ধাহার পবিত দর্শনে ও সঙ্গ গুণে জগৎ ভাগবতধর্খে 
উপুখ হইতেছে -_তীহাকেই বৈষ্ণপ- এসান বলিয়। জাচ্গিবে। মহান্ুুভব 
কষ্দাপ কবিরাঞ্জ-বিরচিন শ্রীশ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃতে সেইজন্য 
দ্বেখিতে পাই, সাক্ষাৎ ভগবান গ্রীগৌরাজনুন্দর বসু বাষানন্দকে 
বলিতেছেন - 

“বাহার দর্শনে মুখে আইসে কঝ্নাম | 
উহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান ॥৮ 


০ 


জীবনের উদ্দেশ্য। 


(ব্রহ্মচারী অনস্তচৈতন্ত ) 


কাহাকেও যদ্দে জিজ্ঞাসা করা যায়--“আচ৮, বল দেখি, এই যে 
কত কষ্টের মনুযুজন্ম - যাহা ভগবানের কত অনুগ্রহে ও কত জন্মের 
সুকৃতিব ফলে লাভ হহয়াছে- সেই দুল মনুষ্য জীবনে আমাদের 
কি কর! উচিত? কিরূপে ইহা কাটান উচিত?” সে বোধ হয় 
চট করিয়া উত্তর দ্রিবে, “কেন, এহ কয়টা দিন যাহাতে জী পুরি 
লইয়া সুখে ম্বচ্ছন্দে কাটান যায়, যাহাতে অন্নবস্ত্রের জন্য ভাঁবিতে 
না হয়, যাহাতে সমাজে গণ্য, মান্য ও যশস্বী হইতে পারা যায়, 
তাহাই সকল মানবের উদ্দেগ্য হওয়া উচিত । ইহ তিন্ন আর 
কি শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে পারে? বাস্তবিক, এই পৃথিবীর প্রায় 
সকলেরই জীবনের উদ্দেশ্ত এ টুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ উদ্দেশ 
সিদ্ধির জন্যই তাহাদের এত কঠোর পরিশমের সহিত বিদ্যা শিক্ষা, 
এত কষ্ট যন্ত্রণার সহিত অর্থোপাজ্জন, এক হাত জমীর জন্য এত 
মারামারি কাটাকাটি, অথবা দেবদেবীর নিকট এত কঠোর তপস্যা ও 
স্তবস্ততি। 

বিশ্বমানব সুখের সন্ধানে তত্পর, যোগপরায়ণ সাধু তপস্বী 
হইতে সাধারণ মানব পর্যন্ত সকলেই সেই এক সুখের সন্ধানেই 
ব্যস্ত। তুমি, আমি, বা! গিরিগুহাবাসী তপঃপরাক়ণ ভগবতপ্রেমিক 
কেহই ছুঃখ চাহে না। যর্দ সকলেই 2েই এক সুখ চায়, তবে 
বলত, সাধুব্যন্তিই বা নিরবচ্ছিন্ন স্ুথ ও আনন্দের অধিকারী হন 
কেন, আর তুমি আমি সরা অশান্তি। শোক, তাপ ও সহঅ 
প্রকারের জ্বাল! যন্ত্রণার্দিতে ভুগিয়া মরি কেন? আমর! জগতের 
সকল জিনিষ গ্রহণ করিয়। সুথী হইতে চাই, আর তাহারা এ 
সকল জিনিব ছাঁড়য়া দিয়া সুখী হইতে চান। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, সকলের মূলে সেই একই উদ্দেশ, একই সুখশাস্তিলাভেন্া 
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থাকিলেও উভয়ের পথ পর”পর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । একজন 
প্রভৃত অর্থ, মনোরম! ভ্ত্রী, প্রাণাধিক সন্তানসন্তরতি প্রভৃতি রূপ- 
রস-গঞ্ধস্পর্শশব্দাদির মধ্যে স্বখের সন্ধান করিতেছে-আর 
অন্য জন এ সমস্ত দুরে নিক্ষেপ করিয়া এক অতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
বস্ত হইতে সুথ শাস্তি আহরণে যত্বপরাষ়ণ। ম্মরণাতীত কাল 
হইতে এইরূপই হইয়া আসিতেছে-_এবং সেই ম্বরণাঁতীত কাল 
হইতেই আমরা দেখিতেছি যে, বরাবর তাহারাঁই জিতিতেছেন ও 
আমরাই হারিয়া আসিতেছি । কারণ, তাহার! সমস্ত ছাড়িয়া! একমাত্র 
ভগবানকে আশ্রয় করিয়া তাহার মধ্যেই অনন্ত সুখ সমৃদ্ধি, অপার 
আনন্দ ও অনন্ত শান্তির সন্ধান করিতেছে আর অন্ঠে ভগবানকে 
ছাড়িয়া এই সংসারের মধ্যে, বিষয়ের মধ্যে অনন্ত সুখ, অনন্ত সমৃদ্ধি, 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও শান্তির অনুসন্ধানে ফিরিতেছে। 

আচ্ছ!, যদি বিষয়েই সুখ থাকি তবে আমরা এত ছুঃথ পাই 
কেন? জীন,.ত সেই অনাদি অনন্তকাল হইতেই বিষয় সম্ভোগ 
করিয়া আসিতেছে তবে তাহাদের আর হঃখের অন্ত হয় না কেন? 
যদ্দি অর্থের মধ্যেই সুখ থাকিত, তবে দেখিতে পাই অপরিমিত 
ধনশালীরও যে দুঃখ আর শতছিদ্রকুটীরবাসীরও সেই ছুঃখ। যদি 
সুন্দরী ভার্ধ্যা ও সন্তানসন্ততির মধ্যেই স্ুধ থাকিত তবে জীব তাহা 
লাভ করিলেও তাহার ছুঃখের বৃদ্ধি বই হাস হয় না কেন? 
যদি সবখাগ্যের মধ্যেই তৃপ্তি থাকিতঃ তাহা হইলে শুধু এ জগ্মে 
কেন, শত শত জন্ম ধরিয়া ত উহ ভোগ করিয়া আসিতেছি কিন্তু 
তৃপ্তিলাভ ত দুরের কথা, লালসা ও আকাঙ্ষা বাড়িতেছে বই 
কমিতেছে নাকেন? বিষয়ের মধ্যে নিত্যন্থখ কোথায় ? যদি তাহাই 
হইত, তবে আমি যে ব্ষিয় ভোগে আপনাকে সুখী মনে করিতেছি 
অন্তে তাহাতে সুখ পায় না কন? এমন কি,আমিই অগ্ যাহা পাইলে 
আনন্দিত হই, কলায আর তাহ! পছন্দ করি না কেন? ইহার 
একমার কারণ, বিষয় ছুঃখময়--উহ! সুখের মূর্তি ধরিয়া সর্ব্র1 জীবকে 
গ্রবঞ্চনা করে মাত্র। সেই ছুঃখময় বিষয়ভোগে জীব কি কখনও 
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স্পট টিপ 


সুখী হইতে পারে? অগ্নির মধ্যে যে শীতলতার অনুসন্ধান করে সে 
কি মুর্খ নয়? যাহা অল্প, ক্ষণভঙ্ুর, পরিবর্তনশীল সেই বিষয়ের মধ্যে 
নিত্য সুখশান্তির আশা করা কি পাগল ও ঘূর্থের কার্ধ্য নয়? এই 
দেহের যে সৌন্দর্যালাতকে তোমার ছ্ীবনের যুখা উদ্দেশ্য করিয়া 
অশেষ প্রকার চেষ্টী করিতেছ, একটী কঠিন পীড়া আসিয়া 
তোমার সেই টাদমুগখানিকে কি বিরুত করিয়া দিতে পারে না? 
যে অর্ধোপাঞ্ঘীনকে জীবনের উদ্দেশ্য করিয়া আজ গুরুতর শারীরিক ও 
মানসিক পরিশমে দেহের রক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষয় করিতেছ, 
একটী দায় বা মোকর্দমার ব্যয়ে কি শাহ! একেবারে নিঃশেষ হইয়া 
যাইতে পারে না? অদ্দভূমগ্ুলের অধিপতিকে কি একদিনের 
মধ্যে পথের ভিথারী হইয়া প্রজাদিগের তিক্ষান্পে জীবন্ধারণ 
করিতে দেখা যাঁয় না? যে সঞ্চানসন্ততি লাত হইলে আনন্দে 
দিখ্রিদিক্জ্ঞানশ্ন্য হইয়া থাক, বল দেখি, ভুমি কি তাহাদের 
চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারিবে? এক'দন৪ কি কাহারও নির্শাম হস্ত 
তোমার অঙ্ক হইতে তাহাদিগকে কাড়িযা লটবে না? তখন তোমার 
কি দশ! হইবে একবার ভাবিয়া দেখিয়া কি? 

বালক নচিকেত! যমের নিকট ব্রঙ্গবিগ্তালাভের বাসন! 
নাইলে যম ভাহাঁকে প্রলোভন দেখাইয়া] বলিলেন--«হে 
নচিকেতা, তুমি এই বিরাট, বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হও, তুমি 
অসংখ্য যানবাহনাদি গ্রহণ কর, তুমি নরলোঁকের ছুষ্প্রাপ্য সন্দরী 
অপ্সরাগণকে লইয়া যতদ্দিন ইচ্ছা সগ্তোগ কর, তুমি শতবর্ষজীবী 
পুপৌত্রাদি লাত কর, আর নিক্জ জীবন অন্নায়ু হইলে সমুদয় 
স্থথসন্তোগই অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে, স্থতরাং হে নচিকেতা, 
তোমার যতদিন ইচ্ছা জীবিত থাকিয়া এ অপৃন্ব সৌন্দর্যাম়্ী 
গ্্রী, যানবাহনার্দ ও পুঅপৌতাদি লইয়। বিহার কর। তথাপি 
তুমি আমার নিকট ব্রঙ্গবিদ্যা তিক্ষী করিও না” নচিকেতা 
ঠিক জানিচ্চেন, মানবদেহ ও জ্রগ্ং নিত্য পরিবর্তনশীল । যাহা 
নিত্য পরিবর্তনশীল সেই দেহ ও জগৎ লইয়া নিত্যস্থথ অসম্ভব । 





সপ কাপ 
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এবর যিনিই দান করুন ন! কেন, তা কেবল মানবষনকে 
ভুলাইবার জন্য-_ তাহা কার্যানঃ কখনও প্রতিপালিত হইতে পারে না । 
তাই তিনি এই ভীষণ প্রলোভনেও কিছুমাত্র বিষুগ্ধ না হুইয়' অক্ষুন্ধ 
সাগরবৎ প্রশাস্তভাবে উত্তর করিলেন_-“হে মুত্যেো, সমস্তই শুনিলাম, 
কিন্তু ব্রহ্মাদিরও জীবন যখন সেই অনন্তের তুলনায় কিছুই নহে, 
তথন আমার কয়েক শত বরবাপী জীবনের আর কথাকি” আর 
যে ধনরতু ও যানবাহনাদির কথা বলিলেন, ততৎসমপ্তও ত “শ্বোভাবা, 
অর্থাৎ কল্য পর্মাস্তও থাকিবে কিনা সন্দেহ) এবং যে অপুর্ব 
সৌন্দর্্যসম্পন্ন৷ স্বরনারীগণের কথ! বলিলেন, তাহারা ত মান্গষের বল, 
বীর্ঘ্য, শমুসমস্তই ক্ষয় করিয়া ফেলে, তবে তাহাতেই বা আমার 
প্রয়োজন কি? অতএব হে যম, আপনার নৃত্যগীত, আপনার 
সুরনাবী ও যানবাহনাদ্ি আপনারই থাকুক- আমার ও সকলে 
কিছুমাত্র প্রয়োক্ধন নাই 1৮ 

স্থতরাং যখন দেখিতেছি যে, শুধু এ জন্মে নহে, শত শত জন্ম 
ধরিয়া এই বিষয়ের মধ্যেই নিতা সুখের অন্রসন্ধীনে ফিরিতেছি 
কিন্তু শত শত জন্ম ধরিয়াই প্রভারিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছি-- 
শত শত জন্ম ধরিয়া কেবল স্ুধাত্রমে বিষ পান করিয়া ভীষণ 
জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি, তখন এমন একটী বস্ত চাই যাহাতে 
অনন্ত সুখ, অনন্ত আনন্দ আছে--জরা-ব্যাধি-মৃত্যু যে স্থখের বিচ্ছেদ 
ঘটাইতে পাঁরে না। এমন ধন চাই যাহার শিকট জগতের তুল 
এরশ্বর্য্যও অতি তুচ্ছ। সে বস্ত্রটী কি? 

সেই বস্তটা অনন্ত সুথের উত্স, অনস্ত জ্ঞানের আকর, 
অনন্ত এ্রহর্য্যের ভাগার, অনন্ত সৌন্দর্যময় ভগবান । সেই অনস্তময়ের 
সত্তা আব্রঙ্ষদ্দীব সকলের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন এবং তজ্জন্য 
কেহই অল্প, সীমাবদ্ধ ও সাস্ত বন্ত লইয়া সন্তুষ্ট থাকে না ব! থাকিতে 
পারে না। তা বুদ্ধিমান মানব-ধাহারা এই বৃহস্য বুঝিতে 
পারিয়াছেন-তাহারা সকল ছায়া অনন্ত ভগবানকে ধরিয়া 
থাকেলন-কারপণ, হাহারা জানেন যে সেই সখ, শাস্তি ও আনন 
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অনস্তকাল ধরিয়া ভোগ করিলেও কখনই ফরাইবার নহে। তাই 
সকল দেশের সকল শান ও মহাপুরুষেরাই বলেন যে, একমাক্র 
তগবানের করুণা লাভ করিলেই জীব প্রকৃতপক্ষে চিরশান্তির অধিকারী 
হইতে পারে। 
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[01151 00 (0 (90.৮ * “যং লব্গা চাঁপরং লানং মন্যতে নাধিকং ততঃ” 
_ধীহাকে লাঁভ করিলে জগতের সমস্ত বস্তই অকিপ্চিৎকর হইয়া পড়ে 
সেই প্রেমময় ছগবানকে লাল করা িন্ন মানুষ কি আর অন্য 
কিছুতে তণ্ডিলাত করিতে পারে? “যে ধনে তইয়া ধনী মণিরে 
মান না মণি” সেই পরমধন '5গবানকে লাভ না করিয়া মানুষের 
অতপ্ত ধনাকাজ্ষা কি আর মিটিতে পারে? হে মানব, যাহার 
সৌন্দর্য্য ও রূপের নিকট কৃর্ধ্য, চন্দ্র, তারকাবলি ও বিছ্যুৎ্সমূহও 
প্রকাশ পায় না, সেই অপূর্ব রূপলারণাষয় ভগবানকে ছাড়িয়া 
রমণীর দুদিনের হেয় রূপে বিভ্রান্ত হইয়া তুমি অনন্ত ছুঃখসাগরে 
অহরুহঃ শীসিয়া বেড়াইতেছ_-কই তবু ত কোঁমার চৈতন্য 
হইতেছে না? হে মানব, তুমি সেই ভগবতপ্রেমের জন্থ পাগল 
হও। “হে প্রিয়তম" তোমার অধরের একটা মাত্র চুম্বন ।--বাহাকে 
তুমি একবার চুষ্বন করিয়াছ তোমার জন্য তাহার পিপাসা বর্ধিত 


বা এক, ৯৯ 5-১৮। ০ জা সাপ আসা কপ ৬ জা তা | পারার জপ ক. ৮4. লজ ক, ৩৮৮ এ ০৯. 





ক₹11116 70210 100 70616800100, 


২৪৬ উদ্বোধন। [২১শ বর্ষ_হর্থ সংখ্যা। 





হইয়া! থাকে--তাহার সকল ছুঃখ চলিয়া বায়--সে তোষ! ব্যতীত 
আর সব ভুলিয়া যায়। প্রিয়তমের সেই চুম্বন - তাহার অধরের 
সহিত্ত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হও--যাহানে তক্তকে পাগল 
করিয়া তোলে। ভগবান একবার যাহাকে অধরাযূত ক্ষিয়া রুতার্থ 
করিয়াছেন, তাহার সমুদয় প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়, তাহার 
পক্ষে জগৎ উড়িয়৷ যায়, চন্দ্রস্র্য্যের অস্তিত্ব থাকে না, আর সমস্ত 
জগত্প্রপঞ্চই সেই এক অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে মিশাইয়া যায় ।” * 

হে সততবিভ্রীস্তচিত্ত মাঁনণ, সমস্ত ছাড়িয়া সেই অনন্ত প্রেমের 
আঁকর ভগবানকে লাভ করিয়া তাহার অফুরন্ত প্রেমসুধা পান 
কিয় জন্মজল্াস্তরের সমস্ত জ্বালা যন্্ণার অবসান কর। 

ইহাই তোমার জীবনের উদ্দে্ । এই উদ্দেঠ সাধনের জন্তই 
তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্ত মহামায়ার মায়ার ঘোরে সব ভুলিয়া 
এক করিতে আর করিতেছ। কাঞ্চন ভুলিয়া কাচ কুড়াইতেছ, 
রত্বাকারে রত্বের সন্ধানে আসিয়া সামান্য উপলখণ্ড লইয়া! ঘরে 
ফিরিতেছে ! 

এথন সত্যের দ্বার উদঘ1টিত হহল-জানিলাম জীবনে সত্য কি 
প্রকৃত সুথ, প্রকৃত শাগ্তি, প্রকৃত আনন্দ কোঁথায়। বিস্ত পিরূপে 
উহা? লাত করিব? উপায়--তোমারই আন্তরিক ইচ্ছা । তোমার 
ইচ্ছা না হইলে কেহ তোমাকে এব পথে লইয়া যাইতে পারিবে ন1। 
কথায় বলে, “যে চায় সে পায়” । “চাও তবেই তোমাদিগকে 
দেওয়! হইবে-.আঘাত কর, শুবেই দ্বার উন্মুক্ত হইবে- অনুসন্ধান 
কর, তবেই উহা খু'জিয়। পাইবে 1” ৭ 

তাহাকে প্রাণে প্রাণে খোজা চাই- শুধু মুখে হে করুণাময়, 
আমি তোমাকে চাই? বলিলে হইবে না। অন্তরে অন্তরে তার 
জন্য অভাব বোধ করা৷ চাই-জলের মধ্যে চুবাইয়া ধরিলে তুমি 


০ 





৮ পপি পিপিপি পিপাসা, ০ ০০ এপ শি 





* ভক্তিষোগ--হ্বামী বিবেকানন্দ । 
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যেরূপ বায়ুর জন্ত অভাব বোধ কর, ভগবানের জন্য যখন ঠিক 
সেইরূপ অতাব বোধ করিবে-যখন তুমি তাহাকে ব্যতীত আর 
কিছুতে বাচিতে পার না_-তখনই তুমি হাহাকে লাগ করিবে। 





নিবেদন । 
 শ্রাপ্রিয়নপ্রন সেন গুপ্ত ) 

জগৎ ভড়িয়া আছ তুমি, তবু 

তোমারে দেখি নাকেন? 
যেআথি তোমারে ন। পায় দোঁথতে, 

কেন দিলে শ্বাখি হেন? 
দুর্দিনের তরে ধনঙ্গন দিয়ে 
নিজে কোথ। হায় পুকাইলে শিষে, 
পুতুলের মত বাখিলে ভুলায়ে, 

এ ধরায় অকারণ! 
জগৎ জুঁড়িয়া আছ তুমি, তবু 

তোমারে দেখি নাকেন ? 


অন্ত্ররতম তুমি নাকি, শুনি; 

পরিচয় কোৎ] তার? 
অস্তরবাণী শুনিছ বসিয়া 

শুনিছ না হাহাকার ? 
ব্যাকুল হয়েছে হৃদয় আমার, 
তোম। পানে ছোটে প্রাণ অনিবার, 
ছেড়ে ষেতে চায় মোহের আগার, 

তাই ডাকি বারে বার। 


২৪৮ উদ্বোধন । [ ২১শ ঘর্ধ_-এর্থ সংখ্য।। 





ওগো, অন্তরতম তুমি নাকি, শুনি; 
পরিচয কোথা তার? 


কত শত যুগ চলি” গেল প্রতো, 

দবশন নাহি পাই । 
যাতনার এ আশ্রধতলে 

কবে দিবে মোরে ঠাই? 
কবমেব কবে হইবে বিরতি, 
ভরি; দ্িবে গ্রাণ অচলা ভক্তি; 
মায় পাশ হানে চির যেমুকাতি - 

তাই শুধু আমি চাই । 
কেন এ বাধন স"সাব মাঝে? 

তোমারেই যেন পাই । 


অপ্পো 


আবেদন। 
( প্রাপ্রিয়নঞ্জন সেন গুপ্ত) 
নিশীথ যখন নিখিল ভুবন 
আধারে আবরি” থাকে, 
প্রাণ মন তরে সবে সকাতরে, 
তোঁমারেই বুঝি ভাকে । 
তেমনি আমারে প্রাণমন ভরে 
ডাকিতে শিখাও, প্রভো ! 
“জিয়ে কামনা। লাজ ও ভাবনা, 
ভাঁকিতে শিথাও, বিভে। 
স্বামি দেবতায় সতী রমণীর 
যেমন মনের টান্‌, 


বৈশাখ ১৩২৬1] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । ২৪৯ 





বিষয় লাগিয়। বিষয়ীর মন 
করে যথা আন্চান্‌, 
সম্তানতরে জননীহৃদয়ে 


অসীম যেমন স্নেহ 
_-ভেমনি আমারে, ওগো দয়াময়, 
তেমনি তক'ত দেহ! 


প্রতি পলে পলে তো! শাহি তুলে 
আমার মানস যেন, 

মায়ার বাধন করিব ছেদন, 
শকতি প্রদান হেন। 

তেজ বল প্রাতি সহিষুত? ধৃতি 
দাও দয়া দয়াময় । 

তোমার চরণে চিরদিন যেন 
অচল] ভকতি বুয়। 
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স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । 


শ্রীশ্রীগুরুপদ্রসা । 
মঠ, বেলুড়, 
১1৯৭ 

শ্নেহভাজনেযু-_ 

শ্রীযুক্ত বি-- তোমার প্র পাঠে সকল অবগত হইয়। তারকদা ও 
হরিভায়াঁকে শুনাইয়াছি। তোমার কার্যে তাহারা অতিশয় খুসী 
আছেন। তুমি তাহাদের অন্তরের আশীর্বাদ জানিবে । 

ভগবান তোমায় বল দিন, শক্তি দিন ও প্রভুপদে তোমার মন 


২৫৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্ধ-৪র্ঘ সংখ্যা 





মগ্ন হউক এইমান্র প্রার্থনা। কৃষিজীবী লোকদের আপনার ভাই 
তেবে তাদের সঙ্গে মিলে মিশে চল্বে; তাহলে দেখবে তাঁর। 
তোমাব গোলাম হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি শ্রীস্বামিজীর শিক্ষা] 
মত নিজেকে তাহাদেরই সেবক জানিতে চেষ্টা করিও। এই চেষ্টার 
নাম তপস্তা। দ্বাপর যুগে ভগবান্‌ শ্তরীঞ্ষ্জ এই তাবই শিখা ইয়।- 
ছিলেন সখা অজ্জুনকে গীতায়। ঠাকুর সোজা করে বলে গেলেন, 
১০ বার গীতা গীতা কল্পেই ত্যাগী এসে যায়-_ইহাই হ*ল গীতার সার। 
হও নিষ্কাম কর্মী। হও পূর্ণ অনাসক্ত। কর্তা হয়েও নিজেকে অকর্তী 
জান।--র চিঠি বোধ হয় এতদিনে পেয়েছ; উহা বাঙ্গালা করে 
সবাইকে শুনিও। ভালবাসায় ভাসিরে দাও ও দ্বেশ। সকল কাঁজই 
শ্রীশ্রীঠাকুর কচ্চেন, বিশ্বাস কর্ষে । বতনকে যন্ত্র কর্ষে। ভালবাসায় 
জগৎকে জয় কর- ইহাই রামরুঞ্জ-মিশন। নিজে খুব সাবধানে 
থাকবে । সর্ধদ। প্রভূকে প্রীণনে 'ছাকবে। ঠাকুরের তোগ না 
দ্বিয়ে বৃথা অন্ন কেন গ্রহণ কবে? আমাদের ভালবাসা জান্বে ও 
সকলকে জানাবে | ইতি_- শুভাকাজ্শী--প্রেমানশা । 


ক পা এক ৮ 


শ্রীশ্রীগুরুপদভরসা । 
বাঁমূঞক্জমঠ। বেলুড । 
২৪।১।১৭ | 

পরম স্নেহভাজনেযু_ 

ভৌমার সব চিঠিই পাঁইয়াছি। এরই মধ্যে অত উতলা হচ্চ 
কেন? ঠাকুর একটি গান গাহিতেন-“মন কর পণ প্রাণাবধি। 
ত্জ মান অপমান জ্যান্তে মর, সহজ মানুষ ধর্বিি যি” । দেখ, বাবা, 
যদি কোন কাজে সিদ্ধি চাও তার জন্ত প্রাণ উৎসর্গ কত্তে হবে; 
নতুবা ঠাকুরের নাম নিয়ে কেবল একটা হৈ চৈ করে এই 
মহামূল্য জীবনট! বৃথা নষ্ট করা কি তোমার মত আকেলবস্ত 
লোকের সাজে? যখন লেগেছ তখন নিশ্য় ওটাকে পাকা করে 
তবে অন্ত কাজজ। কথামৃতে কি পড় নাই চাষার ক্ষেত্রে জল আনার 


বৈশাখ, ১৩২৬) ] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । ২১ 





বিষয়! কি রোখ! কি নিষ্ঠা! কি ত্যাগ! এ যে জ্বলস্ত জীবন্ত 
ব্যাপার! এ উপদেশগুলেো কি কেবল পুস্তকেই থাক্‌বে, না কাজে 
লাগাতে হবে? তোমাদের যে এক একট! আদর্শ নিয়ে লক্ষ্য স্থির 
করে জীবন সংগ্রামে ঝাপ দ্বিতে হবে? যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভই যে 
তোমাদের প্রভুর শিক্ষা । এসেছ যখন এ ঘরে, নাম যদি লিখিয়ে 
থাক এ খাতায়, তখন ত আর পেছুলে চল্বে না, টাদ ১ প্রস্থানে 
বসে কেবল একমনে সব্মসিদিৰাতা প্রভুকে ডেকে যাও--সব 
পাঁবে, সব পাবে- কোন ভয় নাই, কোন চিন্তা নাই। দেখ না, 
ভগবৎশক্তি তোমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে সব্বদ! বিছ্বাযান ! 

অদ্ধাম্পদ স্বামিজীব সন্বন্ধে পড় নাই কি কেমন করে নিঃসন্বলে 
একা বদ্ধুহীন দেশে গিয়ে কি কাজ করে এলেন? একি সত্য না 
স্বপ্ন? তোরা কি সেহ মৃহ।পুরুষের অগ্থসরণ কর্তে প্রস্তুত ? নতুবা 
যাও, যেমন সহত্র সহজ সাধু এহ শারতে কেবল পেটের গন্য ঘুরে 
ঘুরে বেড়াচ্চে!। * * * যদি তোমার ও কাজ ভাল না লাগে 
যথা ইচ্ছা চলে যাও, তোমার সহা'ত আমাদের কোন সন্বন্ধ থাকবে 
না। আযাদের ভালবাসা জানিবে। ইতি শুভাকাজ্ৰী-_প্রেমানন্দ | 


আশ্রীগ্ুরূপদ্ ভরসা । 
রামকুষ্ঘঠ। বেলুড় 
প্লেহাম্পদেমু- ৩৩1১৭ 
যা তোযার চিসি পড়িলাম। বু নিকট নিকট হইতে দীক্ষা 


লইয়াছ জানিয়া আনন্দিত। জগৎকে কপ করিবার জন্য তাঁর 
মানবদেহ ধারণ। 

তা- এ আশ্রমস্থাপন করিতে হ্চ্ছা করেছ উত্তম। তবে নির্জ 
নিজ দেহ মধ্যে আশ্রযস্থাপনই সন্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । “ভক্তহদয়ই 
ভগব!নের বৈঠকখাঁনা”-শ্রীত্রীপ্রভুবাক্য । কেবল বাণ্য নয়, প্রত্যক্ষ 
ব্যাপার। যদি যানুব হতে পাপ তবে টাকার অভাব হবে কেন? 
ফেবল অর্থের জন্ধ অধিক চিন্তা উচিত নয়। নিঞ্ধাম নিঃস্বার্থ হয়ে 


২৫২ উদ্বোধন । | ২১শবর্ষ-_তর্থ সখ্য | 





সব্বভূতে ভগ বদ্র্শন ও নারায়ণ জ্ঞানে সেবা কর্বাঁর চেষ্টা কর। স্থষ্টি- 
করত ঈশ্বর-জীবের যোহাম্ককার খুচাইবার শক্তি এক ত্াহারই । 
হীনের হীন তুমি আমি? “গবানের ক্ণায় কেমন করে আমাদের 
মোহান্ধকাঁর ঘুচ বে তাহারই চেষ্ঠা করা দরপার। আমি তার দাস, 
তার সন্তান, এইটী উপলান্ধ কর্বাঁর জন্য ষে কর্ম তাহা বন্ধনের জন্য 
নয়। প্রভুর কাছে প্রার্থনা, বন্দন।, রোদন, নিবেদন ইত্যাদিতে 
কপা লাত হয়। পবিত্রতামধ গ্রীতিও ভালবাসায় পুর্ণ হঃয়ে যাঁক্‌ 
তোমাদের জীবন । দেহট। দেবমন্দিরে পরিণত কর। আদর্শ জীবন 
দেখে লোকে অবাক হয়ে যাক ইহা শ্রেষ্ঠ প্রচার। আর এতে 
তুমিও জানিবে না যে আমি একটা বড় কাজ কচিচ। আমি আমার 
অভিমানই অবিস্ভা মোহ । প্রভূর কপালাতে মোড় ফিরিয়ে দাও । 
দাও ঠাকুরের পায়ে আপনাকে বিকিয়ে 

শ-কে বিশেষ করে পড়াশুনা কতে বলবে অধ্যয়নে সাপ্য 
সাধনের সহায় হবে। সে বালক--ভাকে বুঝিয়ে দেবে, মৃখ হলেই 
তক্ত হয় লা। ভাব প্রকাশের ভাষা চাই। ভাবুক হলেহ হয় না, 
বাবা। ভাবতাক্ত 'ক ছড়াছড় যাচ্ছে, ধন? ধন্মকর্ম কি ছেলে 
মান্ুষি ব্যাপার? শিক্ষা কি সাধন নয়? বিলাসিতার জন্ঠ, মানের 
জন্য) অর্থের জন্য যে শি সেটা কুশিক্ষা। আর ধর্শলাভের জন্য, 
শান্্পাঠের জন্যঃ শাস্ত্রের মন্মাথ উপলবির জন্য যে শিক্ষা তাহা! 
স্ুশিক্ষা। ইহ]! অবশ্য অবশ্য কর্তব্য 

মাঝে মাঝে আমাদের চিঠি লিখিও , ইচ্ছা হইলে এখানে আসিয়া 
থাকিতে পার; তবে আঙ্জকাল অনেক লোক মঠে, তাই থাকিবার 
কষ্ট। এ তোমাদেরই স্থান জানিবে। 

আজ মেদিনীপুর যাত্রার ইচ্ছা, সেজন্ত অধিক লিখিতে পাঁরিলাম 
না। কিছু ভয় নাই--সব ঠাকুর করিয়।দবেন। তোমব। আমার 
ভালবাসা ও স্সেহাণার্বাদ জানিবে। আমরা আছি মন্দ নয়। ইতি-_ 

শুভাকাঙ্জী_- 
প্রেমানন্দ। 


বৈশাখ, ১৩২৩1] সংক্ষিপ্ত সমালোচন! । ২৫৩ 





শীশীগুরুপদভরসা। 
শ্লেহতাজনেবু - বেলুড়মঠ । 


শ্রীমান-- তোমার পত্র যথাসময়ে পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। যার! 
ভগবৎ পথের পথিক হতে চায় তারাই আমাদের পরম ত্মাত্মীয়, 
চিরবন্ধু, নিতাসহচর । তোমরা এসক্ষোচে ঠাকুরের নাম করে যাও-- 
উত্ীতেই শান্তি, তক্জি। যুন্দরি পাবে। যাত্া _র ক্কপা পেয়েছে 
শরা নিতামক্ত - তারাই শুদ্ধ পবিতর--ঠারাই পুণ্যণান। 

শ্রীঞ্জপ্রভূপদে মন বেখে কাজ করে যাও। তিনিই সৎ মনবুদ্ধি 
দিষে ঠিক পথে চালাবেন। সংশরবুপ্ই সবতান, উহাকে সর্বদা 
দূর কত্ত হবে। নামে চা খলে বলীরাঁন হয়ে দেও তাঁড়ী। বাম 
নামে ভূত পালার, ঠাকুরের নামে সয়তান, কাম ক্রোধ পালাবে । 

আমরা তাল আছি। পায়ের শনবাব তক্তেরা টাঙ্গাইলের 
নিক ঘারিগা1! নামক পল্লীতে নিয়ে যাবার চেষ্টা কচ্চে। *& ৮৯ 


(ভোমরা আমার ভালবাপা জানিবে। ইতি 
শএতাকাজ্কী- প্রেযানন। 


পিস এ আপিল 


সৎাক্ষণ্ত সমালোচনা । 

কনোজকুমারা বা সংযুক্ত (এতিহাসিক নাটক )--শ্রীমণীন্দ 
কুষণ গুপ্ত প্রণীত। মুল্য ১০ টাকা | নাটাকার স্বনামধন্য কবি ঈশ্বর 
চন্দ্র গুপ্তের বংশধন্ব এবং নাটকখানি পরম শ্রদ্ধেয় গুপ্ত কবিকেই 
উৎসগীকৃত হইয়াছে । 

প্রথমতঃ নাটকের আকার দেখিযাই আমন্রা একটু ভড়কাইয়া- 
ছিলাম। তাগপর মনে হইয়াছিল, গ্রন্থধানি বার্দ “আকার-সদৃশঃ 
প্রাজ্ঞঃ” হয় তাহা হঙলে5 ত গেছি! এহ বিপুল গোলক-ধাধার 
ভিতর ঘুপিয়। ঘুিয়া লাভ হইবে কেবল সাগম ও নর্গম, কিন্ত তাহা 
নহে। এই পুস্তকখানির আগ্কোপাস্ত পাঠ কারয়া আমরা যে নির্শল 
কাব্যরসের আস্বাসটুকু পাইয়াছি তাহ পরম লাত বলিয়া যনে 
ক।র এবং অসঙ্কোচে বলিতে পাবি যে ধাহার! ধৈর্যসহকারে এই 
গ্রন্থ পাঠ কর্রিবেনঃ তাথারাও আমাদিপের হ্টায় পুরস্কৃত হইবেন। 


২৫৪ উদ্বোধন। [ ২১শ বধ--৪র্ঘ সংখ্যা! । 





কিছুদিন পুর্বে কবিভুষণ শ্রীফোগেন্দ্র নাথ বস্থ বি, এ, এই একই 
বিষয় অবলম্বনে “পুথীরাজ” নাম দিয়া একথানি মহাকাব্য রচন! 
করিয়াছেন । কিন্তু সেই মহাকাব্য ও এই দৃশ্ত কাব্যের আখ্যান- 
প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং দৃশ্যকাব্যেই এ্রতিহাসিক তথ্য সমধিক 
রক্ষিত হইয়াছে । এ বিষয়ে নাট্যকারের প্রধান মবলম্বন-_-চাদকবি 
রঠ্তি “পৃথিরাজ রাঁসো” “দড়পিড়িশ এবং মহাস্া টড. প্রণীত 
“রাজস্থান” | মোগল সমাট্‌ শ্মাকবরের ইন্হাসবেত্বা আবুল ফলের 
চ্ঠায় টার্দকবিও স্বয়ং ঘটনার রঙ্গমঞ্চে একজন প্রধান অভিনেত]। 
উভয়েরই বর্ণনা অঠ্রিঞ্জনদোধদুষ্ট, কিন্ত অযূলক নহে । 

মণিবাঁবুর নাটকের প্রধান কটি এই যে, তাহা ব্যাপক এবং 
চরিত্রবহুল। দর্শক ইহাতে উদ্ভ্রান্ত এবং ধৈর্য্যহারা হইয়া পড়ে; 
নাট্যকার ।নপুণহস্তে যে ছায়ালোৌকসম্পাতে চরিত্রের পুষ্টি এবং 
ঘটনার ক্রমবিকাশ সাধন করিয়াছেন সে প্লাকৌশল ব্যর্থ হহয়া 
যায়। কাটিলে হ্বাটিলে নাটকখানিকে ছোট করা যায় বটে, কিন্ত 
তাহাতে আর এক ক্ষতি। নাটক হইলেও এ পুস্তকের বহুল স্থলে 
মহাকাব্যের যে মনোরম উচ্দ্বাস আছে দর্শককে তাহার আস্বাদ্দনে 
বঞ্চিত হইতে হয়। 

এই নাটকের প্রধান অপ্রধান সকল চরিত্রই সুরক্ষিত, স্ুুরপ্রিত 
এবং সুস্পষ্ট । ইহার আখ্যানবস্থর সচনী, সমাবেশ এবং সমাপ্তি 
যেমন কৌতুহলোদ্দীপক তেমন চিত্তগ্রাহা। হার তাষাব্ তেজ 
এবং প্রাণষ্পন্দন আছে__গুরুবর্ণনায় যেমন গম্ভীর, হাস্যরসোদ্দীপন 
স্থলে তেমনি চটুল। ৪২৬ পৃষ্ঠাব্যাপা পুস্তকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁ্জিলে 
দোব বাহর করা যায় না, এমন নহে। কিন্তু সমালোচনায় সে 
মক্ষিকাধন্ম অবলন্বনের পক্ষপাতী আমরা নহি! 

পরিশেনে বক্তব্য, নাট্যকার যে ধেধ্য, অধ্যবসায়, অনুসন্ধান 
ও গবেষণা সহকারে এই এঁতিহাসিক নাটক রচনা! করিরাছেন, 
তজ্জন্ত তিনি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদাহ । আমর! তাহার প্রশংসনীয় 
উদ্ভমের সাফল্য কামনা করি। 


শ্ীরামরুষ্ণজমিশন দুভিক্ষ-নিবারণকার্যয। 


বাকুড। ও মানতূম। 


গাঠকবর্গ অবগত আছেন যে বাঁকুড়া এবং যানভূম জিলার 
অন্নকষ্ট ভীষণ হইতে ভীষণতর মূর্তি ধারণ করিতেছে । তাহার উপর 
আবার ভয়ানক জলকষ্ট। শী যদি প্রচুধ পরিযাণে বৃষ্টি নাহয় 
তাহা হইলে অন্নকষ্টের কথা ছাড়িয়া! দিলেও জলাতাবেই লোকের। 
দেশ ত্যাগ বাঁ প্রাণ ত্যাগ করিবে । আমাদের মানতূমের সেবকবৃন্দ 
সেখানকার অবস্থ৷ সব্বন্ধে যাহ] জীনাইয়াছেন, তাহ। নিযে উদ্ধত 
করিলাম, 

“ক্ষ * * শতকরা ৯৭ জন লোক দুঙিক্ষপীড়িত। তাহাদের 
অবস্থা অতীব শোচনীয় ' এতদিন কুল হিল, সেইজন্য অবস্থাত্র 
তীষণতা বোধ করা যায় নাই-এখন শাবার তাহাও নাই। 
যাহাদের মহুয়ার গ্রা্ছ আছে, শাহারা যে অল্প পরিমাণ ফল 
জন্মিয়াছে তাহাই সিদ্ধ করর! খাইকেছে। প্রতি গ্রামে গ্রামে 
ঘুরিরা ঘুরিয়। দে'খতেছি লোকেরা খাগ্কাভাবে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ, 
চলৎশক্তিহীন, শযাশাযী_কোন কোন লোক অনাহারে সংজ্ঞাহীন । 
আমর! যাইয়। খাদ্যাদির ব্যবস্থা না করিপে সেই দিন কি পরের 
দিন মরিয়। যাইত, ইহাতেই যে বাচিবে তাহারও কোনও সম্ভাবন! 
নাই। + * *” 

নিয়ে ২৫শে জানুয়ারী হইতে *২শে মাচ্চি পধ্যন্ত মাঁনভূম এবং 
বাকুড়ার সান্তাহিক চাউল বিতরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। 


মানভূম (বাগ্দা কেন্দ্র হইতে. | 


গ্রামের সংখ্যা সাহায্যপ্রাপ্ডের সংখ্যা মন স্ব 
১১ ১৯৬ ৯৪২ 
১১ ১৯৯ ১০/৮ 
৯১ ২০১ ১1৮ 


৭ ৪৩৬ ২১৬ 


২৫৬ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ধ_-৪র্থ সংখ্য।। 





১৮ ঠড৫ ২৩1০ 
১৭১ ৫২৪ ২৬,/৮ 
১৯ ৫৩৫ ২৭০ 
১৯ ৫ ৩ ৩৩/০ 
১৯ ৬৪৬ ৩২৮২ 


বাঝুড়া ( ইন্দপুর কেন্দ্র হইতে )। 


গ্রামের সংথা সাহায্যপরাপ্ডতের সংখ্যা মন--সের 
২৪ ১৮৭ ৯৮ 
২৪5 +০১ ১৫৮৫ 
৯৫ ২২৩ ১১২ 
২৫ ১২০ ১১৪২ 
ক্৬ ২৪৯ ১০৭৪ 
২৬ ৮৮১ ১৪৯ 


এতদ্বাতীত ক্ষেক্রুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত বাগদ কেন্দ্র হইতে 
১৮১ খানা এবং ইন্দপুর কেন্দ্র হইতে ১৪ খান] বক্স বিতারিত 
হইয়াছে । যথেষ্ট অর্থাতাৰ বশতঃ আমরা আবশ্যক মত সাহাযা 
করিতে পাবিতেছি না' আশা কবি, সহদয় দেশবাসিগণ আশু 
অর্থ এবং বন্্থ সাহায্য করিয়া তাহাদের ছুঃস্থ ল্বাতাতগিনীগণকে 
আসন্ন মৃতুমুখ হইতে রক্ষা করিবেন । প্রেরিত অর্থ বা বন্ম নিক- 
লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে সাঁদরে গৃহীত ও স্বীরূত হইবে। 
(১) প্রেসিডেণ্ট, বাঁমকুষ্ণমিশন, পোঃ বেলুড়, হাওড়া । 
(২) সেক্রেটারী, রামকুষ্জমিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, 
কলিকাতা । 
(শ্বাঃ) সারদানন্দ। 


জৈষ্ঠ, ২১শ বর্ধ 


বৈষ্ণব-্দর্শন 


নারায়ণ- তত্ব । 


( অধ্যাপক --শ্রীঅমূল্যচরণ বিষ্ঠা £ষণ ) 
(৩) 

পরে! দিবা পর এন! পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুবৈ ধর্দন্তি। 

কং স্বিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ আপো যর দেবাঃ সমপশ্যান্ত বিশ্বে । 

তমিদ্‌গভং প্রথমং দঞ আপো যর দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে। 

অস্ত নাভাবধ্যেকমর্পিতং যশ্ষিন্‌ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥ 

ধগেদ-সংহিতার দশম যওলের €(৮২৫-৬) এই বাণী উপদ্দেশ 
করিতেছে-যথন আকাশ ছিল না, পুখিবী ছিল না, দেবগণও ছিলেন 
না, তখন বাহা জলে ভাঁসিয়াছল এবং দেবগণ যাহার মধ্যে অবস্থান 
করিয়াছিলেন, সেই যে অণ্ড তাহ] কি? দেবগণ যে অও মধ্যে অবস্থিত 
তাহা জলমধ্যে ছিল। জন্মরহিত যিনি, তাহার নাভির উপর 
এমন কিছু অবস্থিত ছিল যাহার মধ্যে সকল প্রাণীই ছিলেন । 

গন্মরহিত যিনি তিনিই নারায়ণ পদবাচ্য হইলেন) তাহার 
নাতির উপরিশ্থিত যে অও তাহা ব্রহ্মা হইলেন । নারারণ জলমধ্যে 
অবস্থিত ছিলেন । মন্থু ও পুরাণের বটনে বিষয়টি বেশ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে । মনু বলেন, জলের নাম 'নারা? ; কারণ, জলই বস্ততঃ 
নরের পুত্র । জল ব্রহ্ষের প্রথম আশ্রয় বা অয়ন ছিল বপিয়া পরম 
পুরুষের নাম নারায়ণ । 

'আপো। নার ইতি (প্রীক্তা আপো বৈ নর্স্থনবঃ | 
তা যদস্যায়নং পুর্বং তেন নারায়ণ? স্বতঃ ॥ 
ম্চু--১।১০ 


২৫৮ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ-_€ম সংখ্য।। 





এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কুন্ুকতট্ট বলিয়াছেন যে, নর বলিলে 
পরমাত্মীকে বুঝায় । পরমায্সা প্রথমে জলের স্থ্টি করেন, সুতরাং 
প্রথমে নর হইতে জাত বলিয়া জলেব নাম হইয়াছে 'নারা । 
চ191এর 9০7€97এর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে ঠিক এই ভাবের 
কথা আছে। সেখানে লেখা আছে - 

১. 10) 006 006017105 509 ০167660 006 1)65501) 2170 
076 2210), 

2, £100 009 92810 ৮75 91000060911) 2110 ৬010) 8170 
081:0055 ৮95 11000171106 906 ০1016 0601: 2100 076 9101116 


9300 200৮০ 0100 002 1900 0 01)6 ৮/96615, 


বিষুপুরাণ (৪র্থ অধ্যায়) বলেন যে, পাগ্সকল্পে ত্রদ্ধা স্ুপ্তোখিত 
হইয়া সর্বাগ্রে জল স্থষ্টি করিলেন; অতঃপর তিনি জলেই অবস্থিতি 
করিতে লাগিলেন। এখানে বিঞুপুরাঁণ মন্ুর উল্লিখিত বচনই 
অবিকল তুলিয়া দিয়াছেন। অন্ঠান্ত পুরাঁণেও প্রায় তাহাই করিয়াছে, 
কোথাও বা একটু আধটু বদলাইয়াছে। কেবল মৎস্ত, বায়ু ও 
লিঙ্গপুরাণে উক্ত বচনের হিন্নপ পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাগবত-পুরাণে প্রাচীন পাঠের ব্যাখ্যা এইবপে প্রদত্ত হইয়াছে-_- 
পুরুষোগুং বিনিভিগ্ধ যদাদে স বিনির্গতঃ 
আত্মনোহ্যনমনিচ্ছন্নলীপোহসাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচী | 
তাস্ববাৎসীৎ স্বসথষ্টীসু সহত্পরিব্ৎ্সরান্‌। 
তেন নারায়ণে! নাম যদাপঃ পুরুষোস্তবাঃ | 
সষ্টির আদিতে যথন সেই পুরুষ অও বিভেদ পূর্বক বিনির্গত 
হইলেন, তথন তিনি আপনার অয়নের সমিচ্ছু হইয়া জল স্থ্ট 
করিলেন--শুচি যিনি |তনি শুচিরই সৃষ্টি করিলেন এই সলিল- 
সমষ্টির মধ্যে তিনি নিজ স্বরূপেরই সৃষ্টি করিলেন। হহাতে তিনি 
সহত্র বৎসর থাকিয়! পুরুষোত্তব জলরাশি হইতে নারায়ণ নাম লাভ 
করেন। 
ভাগবতের দশম স্বন্ধে (১৪1১৪ ) নারায়ণের ব্যাখ্যা অন্যরূপেও 


ল্যষ্ঠ। ১৩২৬1] বৈষ্ণব-দর্শন । ২৫৯ 





প্রদত্ত হইয়াছে । সেখানে নারারণকে সম্বোধন করিয়া! বলা হইয়াছে, 
তুমি যখন সমন্ত দেহীর আত্মা তখন কি তুমি নারায়ণ নও? নার 
শবের অর্থ জীবসমূহ এবং অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। জীবসমূহ 
বাহার আশ্রয় সেই পরমাত্মাই ন[রায়ণ শব্দের বাঁচা । তুমি অধীশ 
অর্থাৎ সর্ধপ্রবর্তক বলিয়াও নারায়ণ ' কারণ, নারের অর্থাৎ জীব- 
সমূহের বা! তত্ব-সমুহের প্রবর্তক পশ্থরকে নারায়ণ বলা যায়। তুমি 
নারায়ণ-__ কেননা, তুমি যে নিখিল লৌককে জানিতেছ --সাক্ষা দর্শন 
করিতেছ--তুমি ষে নিখিল লোকের সাক্ষী । আবার তুমি নারায়ণ, 
যেহেতু নর অর্থাৎ পরমাত্ব। হইতে উদ্ভুত যে চতুবিংশতি তৰ এবং 
তাহা হইতে সপ্জাত যে করণ এই ছুইট। তোমার আশ্রন্ত। সেই প্রসিদ্ধ 
নারায়ণ তোমার অঙ্গ বা মুত্তিবিশেষ। তিনি তোম। হইতে তিন্ন 
নন। তবে সেই নারায়ণের তাদৃশ পরিচ্ছন্নতা সত্য নহে-- 
ইহা তোমার লীল| অর্থাৎ নারায়ণরূপ তোমার সেই মুক্তি সত্য, উহা 
মায়িক নহে। 
নারায়ণত্বং নহিসব্বদেহিনামাত্মাস্তধীশাখিললোকসাক্ষী | 
নারায়ণোহঙ্গং নরভুজলায়নাত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায় ॥ 
তাগবতের এই যে নিদ্দেশ, ইহ! ভাগবতের নিঙ্জশ্ব বা নূতন 
ব্যাখা নয়। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই যে নর অর্থাৎ 
আঁজা হইতে তত্বসকল জাত হয় এবং অংক্মাতেই প্রলীন হয়, তাই 
তাহার নাম নারায়ণ। 
ন্গাজ্জাতানি তানি নারানীতি বিছুবু ধাঃ। 
তান্ডেবায়নং যস্ত তেন নারারণঃ স্বৃতঃ॥ 
বোধায়নশ্রোতস্থত্রে আছে-__ 
যচ্চ কিঞ্চিজ্গণ্জ সর্ধবং দৃশ্ঠাতে গয়তেইপি বা। 
অন্তব হিশ্চ তৎ্সব্বং ব্যাপ্য নারারণঃ স্থিতঃ ॥ 
নারায়ণ সমস্ত দুষ্ট ও শ্রুত বস্তর তিতব্র বাহির ব্যাপিয় অবস্থান 
করিতেছেন। নারায়ণ অখিল ব্রহ্ষাণ্ডে সকল বস্ততেই বিরাঁজিত 
আছেন। 


২৬০ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ-_ইম সংখ্যা। 





ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের শ্রীকুষ্জজন্ম-খণ্ডে (১০৯ অধ্যায়) নারায়ণ 
শব্দের ছুইটী অভিনব অর্থ পরিকল্পিত হটয়াছে। 
প্রথমটী হইতেছে-_ 
নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যমন্পনং জ্ঞানমীগ্সিতম্‌। 
ততোজ্ঞানং তবেদ্‌ যম্মাৎ সোঠ্যং নারায়ণঃ শ্বতঃ ॥ 
নার বলিতে মোক্ষ বুঝিতে হইবে এবং অগ্নন শব্দের অর্থ করিতে 
হইবে অভীপ্পিত জ্ঞান। যাহা হইতে এই উত্তয় বিষস্ক জ্ঞান হয় 
তিনিই নারায়ণ বলিয়া কথিত হন। 
এই গেল এক ব্যাখ্যা । অপর ব্যাখ্যা হইতেছে _- 
নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গযনং স্বৃতম্‌। 
যতো হি গমনং তেষাং পোহয়ং নারায়ণঃ স্বতঃ ॥ 
যাহার! রুতপাপ--পাঁপী, তাহারা নারাশব্দবাচ্য। অয়ন শব্দের অর্থ 
গতি । যাহা হইতে পাপার গণি-মুক্তি হয়, তাহার নাম নারায়ণ । 
পুরাণে এইরূপে নারায়ণ শব্দের নানা রকম ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া 
যায়। তৎসমুদয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই। পূর্বে বলিয়াছি, 
মন্্ু জলকে নারায়ণের আশ্রপ্ধ বলির! বর্ণনা কধিয়াছেন। এ বিষয়ে 
হরিবংশ মনুর সহিত একমত । মনু ব্রহ্ম! এবং হরিবংশের হবি 
প্রথমে জলে তাঁসিতেছিলেন। ব্রঙ্গা ও হরি উভয়েই এই হিপাবে 
নারায়ণ । বায়ু ও বিধু। পুরাণের বচনের সহিত মন্ুর বচনের এক্য 
আছে। পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, নারার়ণ ক্ষীব্রসমুদে সর্পশষ্যায় 
শার্ষত। কোন কোন মতে এই নারান্ণের ম্বগ হইতেছে শ্বেতদ্বাপ। 
কথাসরিৎসাগরে এক স্থানে লিখিত আছে যে, নরবাহনদত্ত দেবসিদ্ধি 
কর্তৃক শ্বেতদ্বীপে হরির নিকট নীত হঠম়াছিলেন। হরি তখন শেষ 
নাগের গাজোপরি বিশ্রাম করিতেছিলেন ; নারদ ও অন্যান্য ভক্রবৃন্দ 
তাহার পরচ্য্যায় নিরত ছিলেন । এহ গ্রন্থের অন্য স্থলে উল্লিখিত 
আছে যে, কতিপয় দেবতা শ্বেতদ্বীপে গিয়া দেখিলেন, হরি রত্বমণ্ডিত 
অট্লালিকাঁয় সপশিষ্যার় শয়ন করিয়া আছেন এবং লক্মী তাঁহার পদসেব। 


ফরিতেছেন। 


উজ্যষ্। ১৩২৬) ) বেষ্ব-দশন | ২৬১ 





মহাভারতের বনপর্ধে ( ১৮৮ ৮৯ অশ্যাব প্রলয়কালের অবস্থ। 
সন্বদ্ধে এইরূপ একটী আখ্যাযিক) আছেঃ -সমস্তই জলে জলময়, 
আর কিছুই ছিল না) কেবল একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষের অস্তিত্মাত্র ছিল । 
সে বৃক্ষের এক শাখার উপরিভাগে এক খট্রার উপর এক বালক 
শয়ন করিয়া ছিল। মার্কগের সেই স্বানে উপস্থিত হইলে বালক 
যুখব্যাদান পূর্বক মার্কগেরপে, গিলিন ফেলল । মার্কগেয় বালকের 
মুখবিবরে প্রবেশ করিনা এক নুতন পিখ দেখিতে গাইলেন । তিনি 
বিশ্য়ে বিচ্বল হইয়া পড়িলেন। ততৎপপ্রে বালচ্চ মার্কগেয়কে 
উদ্পার করিয়া ফেলিল। তগন মাকগ্ডেষ আশার চতুর্দিক জলময় 
দেখিতে লাগিলেন। মার্কতেব বালকের পপিচঘ জিজ্ঞাসা করিলে 
বালক বলিল, আমিই জলকে «“নার।ঘণ” নামে আতহিত করিয়াছি । 
জল আমার আশয়, সেই জন্য আমি নাবাবণ নামে অভিহিত। 
মার্কগেয় অনেক কালের খধি, তিনি সুধিগিরের সভায় আগমন 
কবিয়! পুরাকাঁলের এই কাহিনী ঠাহাকে বলিখাছিলেন, আর উপদেশ 
করিয়াছিলেন, হে যুধি্রির। তোমার আম্মীঘ জনার্দনই সেই 
নারায়ণ । এই আধ্যাঘ্িকার মাকগেষের পহসা আবিাবের 
ব্যাপারটী ভাল বোঝা গেল না। যখন [কছুই ছিল না তখন 
মার্কঙেয় কোথা হইতে আসিলেন? সাহা হউক, নাপ্লারণের সব্ব 
প্রথমে সলিলাশয়ের কথাটা, বেশ সুম্পষ্ট হইয়াছে । মেধাতিথি ও 
গোতিল উততয়েই বলিখাছেন, “আটো শরাত -জলসমূহের নামই 
'নরাঃ | পরন পুরুষের অপর একটী নাম যে নব তাহা পৃর্বেই প্রদর্শিত 
হইয়াছে । মহাভারতের একস্থানে ১।১৪৯ ৩১) লিখিত আছে-- 
“জহুনারায়ণো নর” ভাষ়্কার হহার ভাস করিয়াছেন, “নর 
আত্মা ততে। জাতানি আকাশাদীনি নাবানি তানি কার্য্যাণি অয়তে 
কারণাত্মনা ব্যাপ্প,তে নারায়ণঃ1”--অর্থাৎ নর শব্দে আত্মা বুঝাইতেছে। 
“আত্মন আকাশঃ সম্ভতঃ” এই শ্র'ত দ্বারা আত্মা হইতে আকাশাদি 
উৎপন্ন হইযাঁছে-ইহাঁর নাম “নালা'। এই লারা কারণম্বকপে 
পরিব্যাণ্ধ হয় বলিয় নারাসক্পণ সংজা হইসাছে। 


২৬২ উদ্বোধন | [২১ বধর্ধশ-ংম সংখা! | 





যথশিক্তি অন্গসন্ধান করিয়া নারায়ণের অর্ণবশায়িত্ব সন্বন্ধে শাস্ত্রে 
যাহ] পাইয়াছি তাহা নিবেদিত হইল। এইবার নারায়ণের তস্ব 
সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

হিন্দু চিরদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত পরিচিত। বেদ, উপনিষৎ। 
মহাকাব্য, পুরাণের যুগে হিন্দু যেমন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিত, 
এখনও সে তেমনই করিয়া থাকে। শক্তিতে হউক বাঁ না হউক, 
আজও তাহার সেই নারায়ণ নাম তাহার ভিতর বাহিরে সাড়া দিয়! 
থাকে । বেদের খুব প্রাচীনভাঁগেও নারায়ণের নাষ পাওয়া যায়। 
এই পারধৃশমান জগৎ ও ভূতসমষ্টি যে পুরুষ হইতে জন্মিতেছে, 
সপ্লীবিত হইয়া থাকিতেছে এবং পরিশেষে বে পুরুষেই লয়নপ্রাপ্ত 
হইতেছে তিনি পরব্রহ্ম নারায়ণ। বেদ ইহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছে । শহপথ ব্রাঙ্ষণে সর্বপ্রথম পুরুষ নারায়ণেক্স 
উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়ী যায় । এই পুরুষ-নারায়ণ ও পরমতত্ব নারায়ণ 
বোধ হয় পুর্বে এক তন্ত ছিলেন না। কেননা, শতপথ ব্রাহ্মণে 
(১২৩1৪) দেখিতে পাওয়া যায় থে পুরুষ-নারায়ণ যজ্ঞ করিতেছেন, 
যজ্জভূুমি হইতে বসু, রুদ্র ও আদিত্য সকলকে প্রেরণ করিতেছেন। 
যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে প্রজাপতি তাহাকে পুনরার যজ্ঞ করিতে বলিলেন । 
যজ্ঞ করিয়া নারায়ণ সর্বভূতে ওতপ্রোত হইয়া পরুমাত্মায় ওতপ্রোত 
হইলেন এবং পরমাতআ্মীর পরিণত হইলেন; শতপথের আর এক 
স্থানে (১৩৬১) দেখিতে পাওয়। যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাত্রস্জ 
করিবেন বলিয়া মনঃস্থ করিলেন। এই সবরের ভদ্দেশ্ত এই যে, তিনি 
সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রাণীর অন্তরাত্বা হইবেন। 
তিনি সত্র সম্পন্ন করিয়া অন্থরাজ্মাই হইদাছিলেন। গর্ভোপনিষৎ ও 
মহোপনিধৎ লারারণকে পরমব্রদ্ম বলি নিদদেশ করিয়াছে । আত্ম 
প্রবোধ উপনিষৎ ও সাকল্যোপমিষদে তিন পরমতন্ব বলিয়া শ্বীকৃত 
হইরাছেন। মৈত্রেয়োপনিষত্। বান্ুদেবো!পনিষ্ স্কন্দোপনিষৎ) 
রাযোপনিষণ্। রামতাপনীয়োপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিধদে নাবরায়ণের 
মাহাত্য িঘোবত হইয়াছে। 


লোষঠ, ১০২৬। ] বৈষ্ণব-দর্শন | ২৬৩ 





তৈত্বিরীয় আরুণ্যকের ১ম প্রপাঠক, ১১শ অন্ুবাকে নারায়ণ 
বিরাটবূপ পরব্রহ্গ, বিশ্বাত্মা, পরোজ্যোতিরূপে কীর্তিত হইয়াছেন। 
সৃহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্মং (বিশ্বসগ্,বমূ। 
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্‌ ॥ খকু ১ 
বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং মারায়ণং হরিষ্‌। 
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তছিশ্বমুপজীবতি ॥ খক্‌ ২ 
পতিং বিশ্বস্তাতেশ্বরং শীশ্বতং শিবমচ্যুতম্‌ । 
নারায়ণং মহাজ্েয়ং বিশ্বাআ্মানং পরায়ণম্‌ ॥ ধক ও 
নারায়ণ পরং ব্রহ্ম তত্বং নারায়ণঃ পরঃ। 
নারায়ণঃ পরোজ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ নরঃ ॥ খক্‌ ৪ 
মহানারায়ণ উপনিষদে (১১৯।৪-৫) এই একই কথা গ্তোতিত 
হইয়াছে। 

স্নবালোপনিষৎ ৭) উপদেশ করতেছেন - 

“যঃ পৃথিবীমস্তরে সঞ্চরন্”...“যস্ত মৃতুুঃ শরীরং, যং মুতুার্নবেদ । 
এষ সব্বভৃতান্তরাস্রাপহতশীপম। দিব্যো দেব একে। নারায়ণঃ1”-- 
“যিনি অভ্যন্তরে বিচরণ পৃর্বক পৃথিবাকে পরিচালিত করেন»-_“মৃত্যু 
ধাহার শরীর, মৃত্যু যাহাকে জানে না তিনিই সর্বভূতের অস্তরাক্মা, 
নিম্পাপ এবং দিব্য অলৌকিক অদ্ধিতীয় (দবভা - নারায়ণ” । 

“তৎ স্থষ্টা তদেবান্থুপ্রবিশখ্, তদহ্ প্রাবস্ত সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” 
(তৈত্তিবীর, ৬২)--“তিনি ভূতসমুহ সৃষ্টি করিয়া তাহার অত্যন্তরে 
প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্থুল ও হুশ্ন্প অথবা কার্য ও কারণরূপে প্রকটিত 
হইলেন।” এই এ্রুতিতে নারায়ণকে আমা এবং চিদ্চিৎ বস্তসমৃহকে 
তাহার দেহরূপে বর্ণন। করা হুইয়াছে। 

মহানাবায়ণোপনিষৎ (৩/১।১--১২  বালতেছেন-- 

“অন্তবহিশ্চ তঙড সব্বং ব্যাপ্য নাবায়ণঃ স্থিত: 1৮ 

এই জগতে যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়? নারায়ণ সেই 
সকল বস্তর অন্তরে ও বাহরে ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। 
এই বচনের ভাষ্যে শরামানুজাচার্ধ্য বলেন যে, 'জগৎ্কারণবাদী 


১৬৪ উদ্বোধন । | ১১শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা। 





বাক্যটী সাংখ্যের প্রধানাদি প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ নয়। সুতরাং 
বলিতে হইবে যে স্থির হইল--সেই পুরুষো্তম নারায়ণ যিনি 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশ্বর, সমস্ত দোষসংস্পর্শশূন্য, ধাহার অবধি 
নাই, যিনি নিরতিশয়্ এবং অশে কল্যাণগুণবারিধিস্ব্ূপ, তিনিই 
সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ গ্িজ্ঞাসার বিষয়ীভূত ব্রঙ্গ। মবগ্ঠ 
জিজ্ঞাসিতব্য ব্রান্গ মৃধা ঈক্ষণ প্রভৃতি স্থাপিত হইরাছে বালয়া 
শীরামানুজাচারধ্য শ্রীবাদরাণের ঞতি সমুদরের সাহাষ্যে এথানে 
শ্রীশক্ষরাচাধ্যের নির্বিশেষ চিন্াত্র ব্রন্গবাদও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
স্ুবালোপনিষদে পুথবী প্রভৃতি পদ্দার্থনিচয়কে পরমাম্মার শরীর 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে-_-এমন কি, বৃহদারণ্যকে যে তন্ৃগুলি উল্লিখিত 
হয় নাই সেগুলিকেও এই উপনিধৎ বর্গের শরীবস্থানীয় বলিয়। 
ব্রঙ্গকে তাহার আম্মারণে নিক্গেশ করিরাছে। সুবালোপনিষৎ 
উপদেশ করিতেছেন-_বুদ্ধি ধাহার শরীর, অহঙ্কার ধাতার শরীর, 
চিত্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত ধাহার শরীর, অক্ষর যাহার শরীর, এবং 
ধিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চবূণ করবেন, মুত্া বাহার শরীর, মৃত্যু ধাহাকে 
জানে না, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য এক দেবত।-_ 
নারায়ণ এথানে মৃত্যু বলিতে তমঃশব্ববাচ্য অতি সক্ষম অচেতন 
পদার্থকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে: ত্রঙ্গাত্মক তন্রসকল ব্র্দের শরীর 
বলিয়া ব্রঙ্গেই লীন হইয়া থাকে যেমন পৃথিবী জলে লীন হয়, জণ 
তেজে লীন হয়, তেঙ্জ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়, 
আকাশ ইন্দ্রয-সমূহে, ইন্সিয়সমূহ তন্মাতে, তন্মাত্র সকল আবার 
ভূতাদি অহস্কারে লীন হয়, অহদ্ষার মহত্তত্বে লীন হর, মহত্তত্ব অব্যক্ত 
লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়, অক্ষরও তমেতে লীন হয় 
সেই তমঃ আবার পরদেবত! পরমাম্মার একীভূত হয়।” এই উপনিষদে 
এই পদার্থগুলি নারায়ণের শরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে 

মহাতারতে শান্তিপর্বে (১৮২৯) তীম্মকে প্রশ্ন করা হয় স্থাবর- 
জঙ্গম এই সমস্ত জগৎ কোথা হইতে ত্য্ট হইল? এবং প্রলয়কালে 
কাহাকে আশ্রয় করেঃ» উত্তরে ভীম্ম বলেন -. 
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“নারায়ণে। জগন্স,্তিরনস্তাত্সা সনাতনঃ1৮ 


অনস্তর্ূপী সনাতন নিত্য নারাধ়ণই জগন্যর্ডি অর্থাৎ এই জ্রগণ 
নারায়ণেরই শরীর । 

মহোপনিষদে আছে--“একো! হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ক্রদ্ধ। 
নেশানে। নেমে গ্ভাবাপথিবী ন নক্ষএাণ নাপো নাগ্রিন সোমো ন 
সর্ষাঃ, স্‌ একাকী ন বমেত, তশ্ত ধ্যানাগংঘ্বস্তৈক! কণ্া দশেক্দ্রিয়ানি” - 

(১1১) 

অগ্রে “একমাত্র নারায়ণই ছলেন, ব্রঙ্গা, ঈশান, এই গ্যাবা- 
পৃথিবী, নক্ষত্র, জল্‌, অশ্ব, চক্জ ও ক্র্ধ্য ছিল না; তিনি একাকী 
তপ্তিলাত করিলেন ন।; তিন্ন ধ্যানস্থ হইশে পরু তাহার একটী 
কন্যা ও দ্শটী ইন্দ্রিয় উদ্ভুত হইল। বৃহদারণ্যকও (৩1৪1১১) 
এই কথার একরূপ পুনরুক্তি করি বলিয়াছেন--এত্রন্গ বা ইদ্দমেক- 
মেবাগ্র আসীৎ্” “অরে এই জগং এক ব্রন্গই ছিঙ্গেন' ; তাহার 
পর তিনি তৃপ্তিলাত না করিয়া সংকল্প করিলেন, “বহু স্থাং 
প্রজ্জায়েয়েতি” (ছান্দোগ্য ৬।২।১)--'আম বহু হইব, জন্মিব+--অমনই, 
ইন্দ্র বরুণঃ সোমো রুদ্রো পঞজ্জন্ঠো যমো মৃত্যুরীশানঃ, / বৃহদারণ্যক, 
৩৪1১১ ) এই দ্বেবক্ষভ্রিরগণ উত্তমরূপে তকর্তৃক স্থষ্ট হইলেন। 

ব্রাহ্মণগ্রন্থ ও উপনিষৎ আলোচন1 করিলে বোবা যায় যে, 
নারায়ণ বেদের পরবতী ব্রা্ণভাগে গরমপুরুষ পরতত্ব বলিয়া! পুজ্জিত 
হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষছে 
দেবকীপুত্র বাস্থদেবের কথা আছে। অন্ত্রও কোথাও কোথাও 
বাসুদেব ও নারায়ণ একতত্ব বলিয়া উক্ত আছে। তৎকালে 
বাশ্বদেবের অচ্চনার «থ) বিশেষ জানা যায় না। বাসুধ্বের উপাপনা 
পরিজ্ঞাত থাকিলেও হাহা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। 
রামায়ণ ও মহাভারত যুগে বাস্ুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়। 
ইহার পুর্বে সপ্তবতঃ নারাপণে।পাসনা প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক 
যুগে যখন বানুদ্ধেবের পা সন! প্রচালত হয়, ভন বাসুদেব নারায়ণের 


সহিত একতলাত করেন। 
২ 
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ভৈন্ছিবীয় আরণ্যকের নারারণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটা 

মন্ত্র দেখিতে পাঁওয়। যায় । সেটী এই-_ 
“নাপায়ণায় খিল্পহে বাসুদেবায় ধীমহি 
তন্ন] বিষুঃ প্রচোদয়া্” (১০1১৬) 

মহাঁভারন্েরে পতিপর্কবের আদিতে নর; নারাঁষণ, নরোত্তম ও 
দেবী সরস্বতীকে নমস্কারপৃর্বক উদ্ভ শান্্রপাঁঠের উপদেশ দেওনা 
১ইয়াছে। ইহাতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, যহীভারত রচনাকালে 
নরনারারণ বিশেষ াবেহ পূজিত হহতচেন। খনপর্বে (১২1৪ ৬১৪৭ ) 
জনার্দান অর্ছুনকে বলিতেছেন- -হ অজে। তুমি নর ও আমি 
নারারণ। আমরা সেই খাঁষ নর-নাঁরায়ণ । আমরা উপযুক্ত সময়ে 
পৃথিবীতে আসিগাছ। হে পার্থ । ভামাতে আমাতে কিছুই প্রভেদ 
নাই। কেহই আমাদিগকে ভিন্ন বুঝিতে সমর্থ নর।” এ পব্বেরই 
ত্রিংশ অধ্যায়ে (১ম শ্রোক ) দেবা দদ্েব শিব অর্জুনকে বলিতেছেন-- 
“পুর্বৃজন্মে তুমি নর ছলে ও নাহাদণেরু সাহভ এক বিরাজ করিতে । 
তোমরা উতরে বদাব্কাশমে বনুসহ্ত বহ্গ্বব্যাপী তপস্তা করিয়া 
ছিলে ।” উদ্চোখপব্দে (৪৯ ১৯ ' কাথত আছে, “বাসুদেব ও অজ্জুন, 
এই মহাবারদ্বয় সেই প্রাচীনদ্েব নব-নারাঘণ ।” 

মহাভারতের নারায়ণীঘ পব্ধাধ্যায়ে নাধায়ণ ও বাস্থদেবে 
অভিন্নতা ধিশদরূপে খিবৃত হ্হযাছে। হহ পর্ধাধ্যায়ের প্রাবস্তে 
নারাঁরণ মুর্ভচতুষ্টরে বি-ক্ত হইরা ধর পুল্রপ্ূপে অবতীর্ণ হইয়া- 
ছিলেন । নর, নারায়ণ, হবি ও কৃষ্ণ তাহার চাবি মুর্তি। তন্মধ্যে 
নর ও নারানণ বদকাশ্রমে তপস্তানিরত হইগাঁছিলেন। বনপর্বেও 
(ষ্ঠ অধ্যায় , এই বিবরণ পাও) যায়। নব, নারায়ণ, হরি ও কুষঃ 
ধন্বের পুক্র- আহংসা তাহাদের মাত।। ধন্মের সহি” অহিংসাগ মিলন, 
ইধীকে তারতী'র ধম্মের এক নূতন ঘুগ বলিগা কেহ পেহ মনে করেন। 
যাগযজে। পশুহিংসাদ ক্রমে বিতৃষণ হওয়ায় এক নবানভাব মানবমনে 
অঞ্চুর্রিত হওয়া বিচিত্র নয়। অহিংসা পরমোধর্ম--এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম 
মতেরই যে এক বশেষত্ব তাহা নহে। এই ভাবটী বোদ্ধধর্শে 
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প্রণালীবন্ধতাবে প্রচলিত *ঈবাব বন্তপূর্ধে মাঁনবমনকে আলোড়িত 
করিয়াছিল । এইভাঁব পরিশেষে 5 বহীয় মানব-সমাজের একাংশকে 
ত্রিধা বিভভ করিয়া তিনটা শাখাধর্দ্ে পরিণত হইল । 

গৌড়ীয় বৈষ্ঞ€ মতে নর, নাসা , হলি ও কৃ এই চারিটীতে 
চতুঃমনের ন্যায় একটী অবতার । 

রহদারণ্যকভান্যে শ্রীমৎ্ৎ শঙ্ষরাচার্দা চতুবুণাহলার্দেক আলোচনা 
করিখাছেন । বেদান্ত হাষোও তি নল টত্ন্যাহবাদের ক বলিয়াছেন। 
সেখানে 'তনি নার।সণের 9তুবুহবাদ হাগব*-মত বলগ়াই উল্লেথ 
করিয়।ছেন। ভাহারু মতে শাঁগব হমতেশ এই চতুবুযহবাদ অগ্সীহা। 
আনন্দগিনি বৃহদারণাকভাষ্ে চতুলাহপাদকে দবিড়াচার্সোত্র মত 
ধলিয়! খিরৃত করিয়াছেন । আরামানজাচার্যা শাঙ্করযত থগ্ডনচ্ছলে 
বালয়াছেন যে) “সঙ্কষণ, গদ্য এপং অনিরুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই 
গরক্রন্ধন্বরূপৎ তখন তত্প্রতিপাদক খাস্বের প্রামান্ত কখনই ব্যাহত 
হইতে পারে না। যাহারা ভাগ * শাদের (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের) 
প্রাতপাদন প্রণালা অব,ত নহেন, তাহাপাই এইরূপ আপত্তি উত্থাপন 
করিয় থাকেন যে, উক্ত জাবোংপপ্রবাদ ক্তাবরুদ। কেননা, 
আশ্রিতবৎসল পররব্রঙ্গই আশ্রিত বাক্তবর্ণের আশগ প্রদানার্থ 
স্বেচ্ছায় আঁ নাকে চারি গাণে খিতভ্ কারয়া অবস্থান করিতেছেন, 
ইহাই তাহাদের প্রতিশাদন-প্রণাল]। নথ?  “পীক্করসংহিতায়-_. 
'যাহাতে গুরুাশষ্যভীবাপম বীক্ষণগণ  কর্তব্যবুদ্ধ-প্রণোদিত হইয়। 
চতুব্হের উপাসনা করেন, ভাহাই আদম অর্থাৎ পাঞ্চরাজ্র শান্তর । 
স্ই চাতুরাক্ত্যোপাসনাগ যে বাসুদেবসংগক পৰ্বব্র্দের উপাসনা 
তাহাও এই সাত্বতসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধ ষড়.বিধগুপ- 
সম্পন্ন এবং স্ক্মব্যহরূপ বিশিষ্ট সম্পান্তশালী মেই খাস্ুর্দেবসংজ্ঞক 
পরত্রক্গকে তক্তগণ আপন আপন অধকানানুসারে জ্ঞানসহকত 
কন্মদ্বার। অর্চনা করিয়া সম্যকৃরূণে। প্রা হন। তাহার] বলেন-- 
তগবদ্ধিতব অচ্চনার প্রথমে ব্যৃহপ্র[প্ত হয তাহার পর বৃহের 
আবাধনায় আবার বাসুদেবথা স্ম্ পরবঙ্ষে প্রাপ্তি হয! বিভব 
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শব্দের অর্থ রাম রুষ্ণাদি অবতারসমূহ | বাহ বলিলে বুঝিতে হইবে__ 
বাসুদেব, সঙন্কষণ, প্রছ্যয় ও অনিরুদ্ধকপ চতৃবুযুহ। আর শুঙ্মুততব 
হহতেছেন কেবলই বড় বিধ (শিঠ্যসি্-শুএমরদেহধারী বাসুদেব নামক 
পরব ।”*  পৌক্করসংহিতাও বলিয়াছেন_- 
“বন্মাৎ সম্যক পরংব্রক্ধ বাসুদেবাখামণ্যয়ম্‌ । 
অন্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎথ জ্ঞানপৃর্বেণ কম্মণা ॥” 

অনএব যেহেতু সংকর্ষণা্দি ব্যুহত্রয় এই পরব্রদ্মেরই স্বেচ্ছাকত 
শরীরম্বরূপ, সেহ হেতুই “অজায়মানো বহুধ। বিজারতে”-_ণখনি 
জন্মরহিত হই্য়াও বহুপ্রকারে আবিভূত হইয। থাকেন” এই শ্রুতিতে 
প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিতবাৎ্সল্য নিবন্ধন, স্বীয় ইচ্ছারুত অথচ 
পাপপুণ) কর্মাধীন নহে, এরূপ শরীরধারণরূ” জন্ম প্রতিপাদ্দন 
করায় ত্প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই 
শাস্ত্রে সক্কর্ষণ, প্রদ্যয় ও অনিরুদ্ধ এই ব্যৃহব্রয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার 
নামক তর্ব্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক । মহাভাবতের নারায়ণীয় 
পর্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারদ শ্বেতদ্বাপে গমন করিয়। পরম- 
পুরুষের উপাসনায় নিরত হইলে; পরমপুরুষ নারায়ণ তাহার নিকট 
আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, একাস্তিক ব্যতীত কেহই তাঁহাকে 
দেখিতে পায় না। নারদ তাহাতে একান্ত নরত, তাই তিনি 
নারদকে দেখা দ্রিলেন। তৎপরে তিনি নারদের নিকট বাসুদেব ধম্ম 
বিবৃত করিলেন । নিনি বলিলেন, বাসুদেব পরমাত্মা ও সকণ জীবের 
অন্তরাত্সআা। তিনি পরম আস্টা তিনি সক্কর্ষণ-মূর্তিতে সকল জীবের 
অধিষ্ঠাতা। সঙ্গর্ষণ হইতে প্রথ্যয় ব! মনের উদৎ্পত্তি। প্রছ্যয় হইতে 
অনিরুদ্ধ বা অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে । পরমপুকুষ বলিলেন, যাহারা 
আমার উপরি উদ্ত বাসুদেব, সঙ্কষণ, প্রছায় ও অনিরুদ্ধ এই মূর্তি 
চতুষ্টয়ে প্রবেশ করে; তাহারা বিমুক্ত হয় । এই চতুবু্হবাদ বহুদিন 
হইতেচ চলিতেছে । বৌদ্ধদিগের আজীবক সম্প্রদায় বা মণ্ডলী পুত্ত 
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মতবাদে এই ব্যৃহবাদের সামান্তরূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়া বো হয়। 
মৌধ্যদিগের সময় যে ব্যুহবাদ বিশেষরূণপে প্রচলিত ছিল তাহা তৎকালে 
এবং কিয়ৎ্কাল পরে বাস্থদেব, সঙ্গধণ প্রভাত 'বগ্রহ-পুজায় বেশ 
বুঝিতে পারা যায়। পাণিনি-হুঞরে । ৮১৩,১৯৮) বাসুদেব শব্দ আছে। 
পতঞ্জলি তাহার মহাতাস্তে এই শব্দটাকে নিদ্দেশ করিয়। বলিয়াছেন 
যে, ইহা! কোন ক্ষত্িয়ের নাষ নহে, ইহ! সেই পরম উপাস্তের নাম! 
উল্লাথত নির্দেশে “বাসুদেব”, 'বলদের' শ" দৃষ্ট হয়: স্তর রামকুক্ণ 
তাগারকর ও গোগানাথ রাও সংবাদ দিরাছেন বে, নানাঘাটের বৃহৎ 
গুহায় একখানি শিলালিপি পাঁওবা গিয়াছে । এ শিলালিপিতে 
অন্যান্য দেবের নামের সহিত দ্বন্্-মাসে “সঙ্কধণ বাসুদেব? নামও 
দৃষ্ট হয়। এই শিলীলিপির অক্ষর্-পরাক্ষার় প্রতীয়যান হয় যে, ইহ! 
ব্ীষটপৃর্ব প্রথম শতকে ক্ষোদদিত। রাজপুতনায় ঘোবুগিতে যে শিলালিপি 
পাওয়া গিয়াছে তাহার অক্ষর পরাক্ষায় বুঝ] যায় যে, উহা অন্ততঃ 
ষ্টপূর্ব ছুইশত বৎসরের প্রাচীন ' দুঃখের বিষয় শিলালিপিখানি 
বিকলাঙ্গ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে । উহাতে সঙ্গষণ ও বাস্ুদেবের 
পূজার দালানের চারিদিকে একটী প্রাচীর নিশ্মাণের বিষয় উল্লিখিত 
আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একখান শিলালিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। ইহাতে যাহা ক্ষোর্দিত আছে তাহার মন্মার্থ এই ষে, 
1)1/5র পুজ 116119007 একজন ভাগবত বালয়। আপনার পরিচয় 
দিতেন। তিনি তক্ষশিলার অ'ধবাসপা ছিলেন; কোন রাজনীতিক 
কাধ্যের ভার লইয়া যবনের রাজদুতরূপে 9১21115 হইতে পুর 
মালোগার় ভগভদ্রের নিকট গমন কারয়াছিলেন। এই ভাগবত 
[181199০/7 দেবদেব বাস্দদেবের সম্মানাথ গরুড়ধ্বজের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। এই লিপি গ্রাষ্টপূনন দ্বিতীয় শতকের প্রারস্তেই 
ক্ষোর্দিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সময়ে দেবদেবরূপে বাস্ুদেবের 
উপাসনা প্রচলিত ছিল, একথা নিশ্চয় কয়া বলিতে পার! যায় । 
ক্ষত্রিয় রঞ্জিবংশীয় বাস্থছেব ও বলদেবের কথ। আমর পুরাণাদিতে 
পাই। এই বলদেবের আর এক নাম সক্বর্ষণ। আমরা পাণিনি- 
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স্প্রে বানুদেবের সহিত বলদেবের এবং ঘোধুঙ্ড ও নানাঘাটের 
শিলালিপিদ্বগে বাসুদেলের সহিত সন্কধূণের মাম পাই । স্মধিকস্ত 
ঘোষগঙি শিলালিপি পতঞ্জলি অপেক্ষাও প্রাচীন । সুতরাং পাণিনি- 
সত্রোল্লিথিত বাসুদেব বৃষ্চবংশীঘ বাস্থদেন হইতে পথকৃ নন। 
শিলালিপি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে; অন্ততঃ 

্ীষ্টাব্সের ২** বতসর পুব্লে বাস্থদেব উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং 
এ ভপাপকেব। ভাগবত খলিয়া আূভহিত হতেন! শাচায় পুকষ 
পরমেশ্বরের সন্কষণ ও অন্যান্ত বাহ ব মুঠি সন্বঙ্ধে কোন উল্লেখ 
পাও্ষ! সাপ 71 ভবে একছলে (৭৯17) ভগবান ঠাহার একাধক 
অস্প্রকৃতি সন্বন্ধে বলিয়াছেন-- 

“ভূমিরাপোহনলোবায়ু খং ম:শ। পঞ্জিনেব চ। 

অহঙ্কার ইতীয়ং ম য়া প্র ভরষ্টুধা । 

অপরেগমিতত্বন্যাং প্রকৃতি বিদ্ধি মে পরাম 

জীবভূতাং মহাবাহো যর়েদং ধার্ধ্যতে জগত ॥” 

গাতোক্ত জাঁব ভাগবত-পদ্ধতিতে সন্কধণ, অহঙ্কার-_-অনিকুদ্ধ, 

এখং মন ও বুদ্ধি সম্ভবতঃ একত্র প্রচ্যয়ে পা্রণ* হইয়াছে । ভাগবত 
একটি ধম্মসম্প্রদায়ে পবিণত হইবাপ পুণে গীতা রচিত হয়? স্থুতরা' 
গীতোক্ত ভগবানের প্ররৃতিগুলির মধ্যে তিনটা ভাগবতমণ্ডে সন্কর্ষণ, 
প্রন ও আনিরুদ্ধ সুর্তিতে পরিণত হইয়া বাস্থদেবের পরিবারভুক্ত 
হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয় । ভতগবদৃগীতার পরে রচিত অন্ুগীতায় 
দশম অধায়ে একটী প্রাচীন আখ্যানে নারায়ণের চাতুহৌোত্রের 
কথা আছে। এই চাতুহো“তবের সহিত চাতুবৃণহতত্বের কি 
কোন সম্বন্ধ আছে? অনুগীতার চাতুহোত্রের হোতা-_ আত্মা; 
অধবর্ধয-বলির জন্য উদগাতব্য আত্মা; প্রশস্তার শত সত্য ॥ 
দক্ষিণ) - মুক্তি! অনুণীতা। বলেন, যাহার নারায়ণকে প্রকৃতরূপে 
বুঝেন তাহাদের দ্বারা এতৎ সম্পর্কে খঙন্ত্র গীত হইয়। থাকে। 
ইনিই সেই নারায়ণ যাহার নিকট পূর্ব তাহারা! জীব বলি দিতেন। 
এ বিষিয়ে পামগানও শী হহয়। খাকে, তাহার উদদাহরণও প্রদত্ত 
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হইয়াছে । সেই নারায়ণ-দেবকে উপলদ্ধি কর, কেননা তিনিই 
সর্বভূতাম্ঘা । 
শ্রীমদ্ভীগবতও চভুব্যহতন্ব্ স্রীকাপ করিষা স্বতি করিতেছেন _ 
“নো! ভগবতে ভুভাং বাঁজুদেবাৰ ধীমহি 
গছায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায »1” 
হিন্দুধর্মের ইতিহাস আলোচনা কবিলে দেখিতে পাওয়া যায় 
যে, ভট কুমাবিলের সময় টৈবমত ও ন্যহবাদ উনয়ই প্রকুষ্টরূপ 
সমুন্নত ছিল । সম্ভবতঃ এই সময়েই বেঞ্ব দর্শনের ব্যৃহবাদ বর্মন 
আকার ধারণ কবে। 


ধর্মী বিজ্ঞানসম্মত কিন! ? 
।( শ্বামী বিপেচানশ্দ) 
 পুব্বপ্রপাশিতের পর, 
এইরূপ শিগুণ বঙ্গ পীকার করিলে কি ফল হইবে? 
তাহাতে আমাদের লা কি? ধন্মক মানবজীবনের একটী অঙ্গ- 
স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে ছুঃখে সান্বনা ও বিপদে সাহায্য প্রদান 
করিবে? আর মানবহদয় স্বভাঁবতঃহই কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট 
হইতে যে সাহায্য প্রার্থন। করতে চায় তাতারই বাকি হইবে? 
পে সমস্তই বজায় থাকিবে । ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ঠাবও থাকিবে, পরস্ত 
উহ? শ্রেষ্ঠতর ভিত্তির উপর প্রতিচিত হহবে। নিগুণ ব্রহ্ম উহাকে 
আরও দৃঢ় করিয়া রাখিয়াছে। আমর! দোখবাছি যে, নিগুণ ব্যতীত 
সগুণের অপ্তিত্ব শ্বাকার করা যায় না। খাদ বল, এহ জগৎ হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এক ব্যক্তিবিশেষ আছেন, যানি শূগ্ঠ হইতে কেবল মাত্র 
স্বীয় ইচ্ছা দ্বার! এই জগত কৃষ্টি করিয়াছেন, তাহ! হইলে তাহ! প্রমাণ 





২৭২ উদ্বোধন । | ২১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা । 


করা যায় না_এরপ ব্যাপার হইতেই পারে না। কিন্ত যদি আমর! 
নিগুণের ধারণা করিতে পারি, হাহ! হইলে সেই সঙ্গে সগুণের 
ধারণাও করিতে পারিব। এই বৈচিব্যম্য় জগৎ সেই এক নিগুণের 
বিতিন্ন পাঠান্তর মাত্র । যখন আম্বা উহাকে পঞ্চেন্দিয় দ্বার! গ্রহণ 
করি, তখন ইহাকে জড়গগৎ বলি। যদ এমন কোন প্রাণী থাকে 
যাহার পাচটীর বেশী ঈন্দ্রিষ আছে, তাহা হইলে সে উহাকে অন্ঠ 
একটা কিছু দেখবে ঘযর্দ আমাদের কেহ বৈছ্যহিক স্পন্দন গ্রহণ 
করিবার ইন্দিয় লাঁত কেন, তাহা হইলে হ্নি আবার এই জগৎকে 
অন্ত একপগপ দোখবেন। সেই এক সম্ভাই নানারূপে প্রকাশ পাই- 
তেছে--এই সকল বিভিন্ন জুতের ধারণা তাহার» বিভি্ পাঠান্তর 
মাত্র এবং মানবমন্তিষ্ক সেই নিগু ণ দ্বরূপের যতদুর উচ্চ ধারণা করিতে 
পারে, তাহাই সপুণ ব্রহ্ম বা ঈশর | সুতরা' এই চেয়াখানি যতদুর 
সত্য অথবা এই পৃথিবা যতদুর সত, সঞ্তণ ঈশ্বরও ততদূরই সত্য - 
তদপেক্ষা বেশী কিছু নহে। ইহা নত্য সত্য নহে। অর্থাৎ সপ্ডণ 
ঈশ্বর সেই নিগুণ ব্রহ্গহই এবং সইজন্য ইহা সত্য; যেমন, আমি 
মানুষ হিসাবে সত্যও বটে আধার সম্য নয়ও বটে। আপনার! 
আমাকে যেরূপ দেখিতেছেন, আমি যে ঠিণ সেইরূপই তাহ! সত্য 
নহে; আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পাপেন। আপনার! 
আমাকে যাহা মনে ”রিতেছেন আম তাহ! নহ। একটু ভাবিয়া 
দেখিলেই আপনারা ইহার সত/তা উপলব্ধি করিবেন । কারণ, আলোক, 
বিভিন্ন প্রকারের স্পন্দন, আবহাওয়ায় পরিবর্তন, এবং আমার 
ভিতবুকার নান। প্রকারের গাতি--এই সমস্ত মিলিয়া আপনারা 
আমাকে যেমনটা দেখিতেছেন তেমন্টী করিয়া তুলিয়াছে। 
ইহাদের মধ্যে কোন একটার পরিবর্তন হইলেই আমারও পরিবর্তন 
অবশ্যন্তাবী। আপনার। একই ব্যক্তির তির ভিন্ন আলোয় ফটোগ্রাফ 
তুলিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। সেইরূপ, আপনাদের ইন্জ্িয় 
সমূহের সম্পর্কে আমাকে যেরূপ দেখাইতেছে, আমিও সেইরূপ হই- 
তেছি। তথাপি, এই সমস্ত ঘটন! সত্বেও এমন একটা অপরিবর্তনীয় 
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কিছু রহিয়াছে, যাহার এইগুলি বিভিন্ন অবস্থ] মাত্র--উহা সেই নিরা- 
কার আমি, যাহা হইতে সহজ সহজ সাকার 'আমি'রূপ ব্যক্তিত্বের 
উদ্ভব হইয়াছে । আমি শিশু ছিলাম, আমি বালক ছিলাম, আবার 
আমি বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি। জীবনে” প্রত্যেক দ্রিনে আমার শরীর 
ও চিন্তা বদলাইর1 যাইতেছে--কিন্ত এই সমস্ত পরিবর্তন সত্বেও 
উহাদের সবটা মিলিঘ। যাঁধ। হয়ঃ তাহা আপরিবর্তনীয়। ইহাই সেই 
নিরাকার “আমি এবং এই সমুর্ঘয় বিকাশ যেন তাহার অংশস্থরূপ। 
সেইদপ, আমর] জানি,সমষ্টি জগৎ ঠির-গতিহীন ; কিন্ত এই জগতের 
সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক জিনিষটা গ তশাল, প্রত্তোক জি'নষটী গর্ধদাই 
পরিবর্তিত ও স্থানান্তরিত হইতেছে ; সেঠ সঙ্গে আবার ইহাও দেখিতে 
পাই যে. এই সমুদয় বিশ্ব সমষ্টি হিসাবে স্থিব গতিহী'ন; কারণ, গণি 
শবটা আপেক্ষিক | এই চেঘারখানির পহিহ ভুলনাষ আমি নড়িতেছি, 
কাঁরণ,চেশাবখা'ন স্থির রহিমাছে অন্তত; দৃষ্টটা জিনিষ না থাকিলে গতি 
সম্চব হর না। সমস্ত জগতকে একট জিনিষ ধরিষা লইলে আর উহার 
গতি থাকে ন! ; কাহার তুল্নাষ টহা নিবে? অতএব চরম ব্রহ্গত কী 
অপরিবর্তনীয় ও নিশ্চল, এবং ঘত কিড় গাত ও পরিবর্তন তৎসমুদয়ই 
এই প্রাতিভাসিক-_সসীম জগতের | সেহ সমষ্টিই নিগুণ বঙ্গ এবং 
ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে যিনি জগতের আষ্টা পাতা, যাহার নিকট 
আমর! নতঙ্জান্ু হইব প্রার্থনা করি, সেই সপ্ণ ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমুদয় 
ব্যহিই সেই নিগুপ ব্রঙ্গের অন্তর্গত । এপ সগুণ ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠার পক্ষে 
যথেষ্ট যুক্তি আছে । এই প্রকাঁর সগুশ ঈশ্বরকে 'নগুণ ব্রন্দের সব্দোচ্চ 
বিকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তুমি আমি উহার অতি 
নিয় হম বিকাশ, আর সগুণ ঈশ্বর, আমর! উহার যতদূর উচ্চ বিকাশ 
পারণ। করিতে পারি তাহাই । কিন্তু তুমি বা আমি কখনও সগুণ ঈশ্বর 
হইতে পার না। বেদান্তের 'তত্বম স' বাক্যের লক্ষ্য সগুণ ঈশ্বর 
নহে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝান যাইতেছে । এক তাল মাটা 
হইতে একট প্রকাণ্ড হানী তৈয়ার করা হইল এবং সেই একই মাটা 


হইতে একট] ছোট ই দুরও তৈয়ার কর! হইল। সেই মাটার ই'ছুরটী 
ও 
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কি কখন? মাটার হাঁভীটার সমান হইতে পারিবে? কিন্তু উহাদের 
উভয়কেই জলে রাখিয়া দাও, দেখিবে, উ্ভবে একই মুন্তিকায় পরিণত 
হইয়াছে । মৃত্তিকা 'হসাবে উভপ়েই এক, কিন্ত ই'ছর ও হাতী হিসাবে 
উহাদের মধ্যে চরকাল ব্যবধান থাকিবে । অনন্ত বা নিগুণ তত্ব 
এই দৃষ্টান্তোজ মৃত্তিকা সদৃশ আমরা ও জগতের শাসনকর্তা স্বরূপতঃ 
এক | কিন্ত ব্যঈ্গি প্রকাশ হিসাবে আমু ঠাহা নিতাদাস--টাহার 
চির উপাসক । সুতরাং দেখা যাইতেছে, সঞ্চণ ঈশ্বর বজাঁষ বহিয়াছে, 
এই আপেক্ষিক জগতের প্রভোক খুটিনাঁটিটী বঙজাষ বহয়াছে এবং 
ধন্দুও উত্কষ্ট বু শিস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইভেছে ' অতএব সম্ুণকে 
জানিতে হইলে আমাদের অগ্রে নিগুণকে জানা দবকার। আমরা 
দেখিয়াছি, যুক্তির নিয়মান্থুসাপে বিশেষ ঘটন কেবল সাধারণ ঘটনা 
ছারাই জান! যায়, সেইকপ মান্ুব হইতে ঈশ্বব পর্যান্ত সমস্ত বিশেষ 
বিশেষ ঘটন। সর্বোচ্চ সাধারণ “কু-নিগুণ তবের মৃধা দিয়া জানা 
যার। প্রার্থনার্দি সমস্তই থাকিবে, কেবল হাহাকদের টর্দেশ্য আরও 
ভাল হইয়া যাইবে । প্রার্থনা সন্বঙ্ধজে সেই সমস্ত অর্থহীন ধারণ. 
প্রার্থনার অতি নিয় তাবসমূহ--যাহাতে আমাদের মনের সকল 
প্রকার তুচ্ছ বাসনাকে ভাষা ব্যক্ত কর। হয় মার--সেগুলি হয়ত 
আর থাকিবে না। কোন যুক্তিযুক্ত পর্ম্মেই ভগবানের নিকট কামন। 
করু। চলে না) তব দেবতাদের নিকট কামনা কর চলে বটে । ইভ1 
থুবই স্বভাবক । বামানক্যাথলিকগণ মহাক্মাগণের নিকট কামনা 
করেন ; তা বেশ, কিন্তু ভগবানের নিকট কামনা করা নির্বোধের 
কার্য । ভগবানের নিকট একটু বাতাস, এক পশঙ। বৃষ্টি, বাগানে 
প্রচুর ফলোত্পান ইত্যাদির জন্য কামনা কলা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। 
মহাতআ্মাগণ এক সময়ে আমাদেরই মন ক্ষুদ্ধ প্রাণী ছিলেন _তীহারা 
আমাদিগকে পাহাঁষ্য করিতে পারেন। কিন্তু যিনি নিখিল জগতের 
অধীশ্বর তাহার নিকট আমাদের প্রয়োজনীর প্রত্যেক খুঁটিনাটির জন্য 
“দেহি” «দেহি? করা এবং বাল্যকাল হইতে ব”া--“হে প্রভু, আমার 
মাথা! ধরিথাছে, তুমি উহা! ছাড়াইয়। দাও” ইহা বড়ই হাম্তজনক। 
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এই জগতে লক্ষ লক্ষ ভাল লোক মারা গিষাছেন এবং তাহারা সক- 
লেই এখানে রতিযাছেন, তাহা” দ্েতা ৮ এঞ্জেল হইয়াছেন । 
তাহারা তোমাদের সাহাঁধা করুন। কিন্ত ভগবানের নিকট সাহাধ্য 
প্রার্থনা ! কখনই নহে । তাহার 'নকট আমবা আরও শ্রেষ্ঠ জিনিষের 
জন্য গমন কারিব। “ডবিত্বা জাত 1শারে কপং খনতি হুর্তিঃ।” 
গঙ্গাতীরে বাস করিযা যে ব্যাড ৬ বু জন্ত বপখনন করে সে 
মুখ, অথবা যে ব্যক্তি তারার খনির নকটে বাস করিয়া কাচখণ্ডের 
নিমিত মৃত্তিকা খনন করে সেও মুখ 

বাস্তবিক, যাদ আমরী অনম্ত ককণা ও অনস্ত প্রেমের আকত্র 
ভগবানের নিক" ৩১৮ ভীহক বষঠেত কামনা কার, হবে বলিতে 
হইবে, আমাদের মত মুখ আর নাহ ঠাহাপ নিকট আমরা। জ্ঞান, 
বীধ্য, প্রেম এহ সমন্ত প্রার্থনা করণ । ঘা ষতাদন আমাদের 
মধ্যে ছুর্বলতা ও দ্রাসস্থলভ অধীনতাব আকাজ্া ।বগ্যঘান থাকিবে, 
ততদিন সগুণ ঈশ্বরোপাসনার এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রার্থনা ও ক্ষুদ্র ভাব 
থাকিবে । 'কণ্ধ ধাহাবা খুব উন্নত হাহাঁরা এই সমস্ত সামান্য 
বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা] করেন না-আপনাদের জন্য কোন 
কিছু প্রার্থনা করা- কোন জিশিষ চাওযাটাহ তাহারা প্রায় সম্পূর্ণ 
বিস্বৃত হইয়াছেন ' ভাহাদেব মধ্যে এই ভাবও, প্রবল রহিয়াছে__ 
“নাহং নাহং,-- শাম নই, হে ভরা ভুমি! এই সকল ব্যক্তিই 
নিগুণ ঈশ্বরোপাঁসনাব উপযুক্ত পাত্র এক্ষণে নিগুণ ঈশ্বরোপাসন। 
কি প্রকার তাহা বলিতেছি ! “হে প্রত? আমি অতি দীনহীন, 
আমাকে কৃপা কর? এবন্ি” দাস" তথায নাহ। আপনারা সেই 
পুবাতন পারাঁসক কবিঙাসব রাজা তক্ষম। পড়িয়া থাকিবেন-__- 
“আমি আমার প্রিরতযের সাহত দেখা কাবতে গিয়াছিলাম। কিন্তু 
গৃহের দ্বার রুদ্ধ দেয়া আমি উহাতে আঘথা 5 করিলাম এবং ভিতর 
হইতে একটা স্বর শুনিতে পাইলাম--.ক তুমি? আমি উত্তর 
দিলাম, 'আমি অমুক ।” কিন্তু কেহ দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার 
আমি আসা দ্বারে আঘাত করিলাম , আমাকে সেই একট প্রশ্ন 
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জিজ্ঞাস। ক হইল এবং আমিও সেই একই উত্তর দিলাম। কিন্তু 
দ্বার খুলিল না। আমি তৃভায়বার আসিলাম এবং সেই একই প্রশ্ন 
পিজ্ঞাসত হইল। আমি উত্তব দিলাম--'প্রিক্তম। তুমিই আমি।, 
নিগুণ ঈশ্বরকে সত্যের দ্বারা! উপাসনা করিতে হইবে-সত্য কি? 
আমিই তিনি এইজ্ঞান। যখন আমি বলি, আমি তুমি নই, তখন 
মিথ্যা বলা হয়। যখন আমি বশি, আম তোমা হইতে পৃথক তখন 
আমি ভয়ানক মিথ্যা কথা বলি। আমি এই বিশ্বের সহিত এক-- 
এক হইয়াই জন্মিয়াছি, আমি যে বিশ্বের সহিত এক এ জ্ঞান আম।র 
ইন্দ্রিরশণেত ব্বতঃ সঞ্ধ। আমি আমার চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত বায়ুর 
সহত এক, উত্তাপের সহিত এক, আলোকের সহিত এক, নিখিল 
বিশ্বাত্মার সহিত অনন্তকালের জন্ত এক-যাহাকে “বিরাট নামে অভি- 
হিত করা হর, যীহাকে ভুলক্রমে এই জগৎ বলিয়া মনে করা হয়। 
কারণ, ইহা তিনি ব্যতীত অন্য কিছু নহে, যিনি সকলের জদয়াভ্যস্তরে 
চিন্তন দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিয়া “আমি আছি" বলিতেছেন যিনি 
মৃত্যুহীন, নিদ্রাহীন, সদাজাগ্রত,অবিনাশী -ধীহার মহিষ! কখনও ম্লান 
হয় না -যাহার শক্তি কখনও প্রাতহত হয় না, আমি তাহার সহিত 
সম্পূর্ণ অতিন _'সোহহমন্মি? | ইহাই নিগুণের উপাসনা । আর ইহার 
কি অদ্ভুত ফল দেখা যাউক। ইহ' মানুষের সমস্ত জীবনটাকে আমূল 
পরিবর্তিত করিয়া দিবে । বল-বলই এ'মাত্র জিনিষ, আমাদের 
জীবনে যাহাপ এত অভাব । কারণ, যাহাকে আমরা পাপ ও ছঃখ 
বলি তাহাদের একমাত্র কারণ আমাদের দুর্বলতা । ছূর্বলতা হইতেই 
অজ্ঞান আসে এবং অজ্ঞান হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ইহা! আমা- 
দিনকে সবল করিবে -তখনই আমরা ছুঃ্কষ্টকে হাসিয়া উড়াইতে 
পারিব, তথনষ্ট পৈশাচিক অত্যাচার দেখিয়া হাস্য করিৰ, এবং 
হ"স বানের বক্তা লুপ গশাবের পশ্চাতে আমার শিজেব আখ্াকেহ 
দ্বেখিতে পাঈব। নিগুণের উপাসনার এহ ফল হইবে। খিনি 
ঈশ্বরের সহিত আপনাকে অতেদ জান্য়াছেন, তিনিই একমাত্র 
বলব[ন্-অন্তে নহে । আপনাদের বাইবেলেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে 
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পাইবেন । বলুন দেখি, শাজারেথের যীশ্র সেই অসীম অনস্ত শক্তি 
কোথা হইতে আসিল, যাহাতে তিনি বিশ্বা্ঘাতকদ্দিগকে মোটেই 
গ্রাহ্ের মধ্যেই আনেন নাই ববং যাহারা তাহার প্রাণবিনাশে কৃত- 
সংকল্প হইয়াছিল তাহাদিগকে আশাব্বার্দ করিয়াছণ্নে? ইহা সেই 
বাণী- “আমি ও আনার স্বর্ণস্থ পিত! এক", ইহা সেই প্রার্থনা“ হ 
পিতঃ, আমি যেরূপ তোমার সহিত এক, ইহাদ্দিগধেও সেইরূপ 
আমার সহিত এক করিয়। দাঁও”। ইহাই নিগুণের উপাসনা । 
জগতের সহিত এক হইয়া যাঁও-- তাহ।” সহিত এক ইয়া যাও। আর 
এই নিগুপ ব্রন্মের অস্তি্র প্রমাণ করিতে কোন পরাক্ষা বা প্রমাণের 
প্রয়োজন নাই । তান আমাদের হগ্রিযসমূহ অপেক্ষাও নিকটতর, 
আমাদের চিন্তাসকল অপেক্ষাও নিকটতপ। তাহার মধ্য দিয়াই আমর] 
দেখি ও চিন্তা করি। কোণ কিছু দেখতে গেলেই, আমর অগ্রে 
তাহাকে দেখিষা থাকি । এই দেরালগা দেখিঠে গিয়া আম প্রথমে 
তাহাকে দেখিতেছি, তৎপরে এহ দেয়ালটীকে দেখিতেছি। কারণ, 
তিনিই চিরন্তন সাক্ষীম্ববপ | ৩৮ কাহাকে দোখতছে? তিনি এই 
দেহে আমাদের অন্তর হইতে অন্তরে বিরাজ করিতেছেন । শরীর মন 
বদলা ইয়। যায়, সুখ হুঃখ, তাল যণ্দ আসে আবার চলিয়া যায়, দিন 
মাস, বৎসর অতীতের গর্ভে ঢ লর়া পঙ্ডে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে আবার 
মরিয়া যায় কিন্তু তাহার বিনাশ নাই । 'আমি আছি" আমি আছি" 
এই বাণী অনাদিকাল হইতে একই ভাবে রহিয়াছে । তাহাতে 
এবং তাহার মধ্য দিয়াই আমরা সকল বন্ত দর্শন করি । তাহাতে এবং 
তাহার মধ্য দিয় আমরা অন্ুতব করি, ?চন্ত! করি, বাচিয়। থাকি এবং 
এক্ষণে রহিয়াছি। আর সেই “আমি” যাহাকে আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ 
খলিয়! ভুল ক'র, শুধু আমার “আম” নে--পরন্ত তোমার, সব্বভৃতের, 
লকণ প্রাণীর, সকল দেবতার, এমন 'ক, নাঁচ হইতে যে নীচ তাহারও 
আহি । সেই আমি আছি' হত্যাকারীর মধ্যেও যেমন সাধুর মধ্যেও 
তেমনি, ধনীর মধ্যেও যেমন দরিদ্রের মধ্যেও তেমনি, পুরুষের মধ্যেও 
যেমন স্ত্রীর যধ্ঠেও তেমনি, মান্থবেগ মধ্যে ও যেষন পঞুর 
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মধ্যেও “তমনি। নিয়তম জীবাণু হইতে উচ্চতম মহাপুরুষ 
পর্য্যন্ত সকলের অন্তরেই তিনি বিরাজ করতেছেন এবং অনাদিকাল 
ধরিয়া “সোহহং” “সোইহং” উচ্চারণ করিতেছেন । যখন আমরা 
অনািকাল হহতে বর্তমান এই সন্যন্তরীণ বাণী বুঝিতে পারিব যখন 
আমবা এই শিক্ষা লাভ করিব, তন সমস্ত জগৎ তাহার রহস্য ব্যক্ত 
কারবে, তখন প্ররুতিদেবা তাহার বুহস্ততাগারের দ্বাদ আমাদগের 
নিকট উনুক্ত করিবেন। তখন আর কিছুই জানবার থাকিবে না। 
এইবূপে সকল ধন্ম যে সত্যের সন্ধানে ফিরতেছে গামরা তাহা দেখি- 
লাম অর্থাৎ এই আঅমন্ত জঙ বিজ্ঞানের জ্ঞান গোৌণমাত্র ; যে ঙ্গান 
আমাদিগকে বিশ্বের সাব্বভৌমক ঈশ্বরের -ব্রদ্ধের-সহত এক 
করিয়া দেয় তাহাই একমাওএ সত্যঙ্ঞান । 

(সমাপ্ত ) 


পা পিপি শশা শিস 


বায়ক্ষোপ ও বেদান্ত-দর্শন | 
( শ্রীভূপেন্্র নাথ মজুমদার ) 

ইংরাজী ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে বুলগেরিয়ার আত্মসমর্পন 
উপলক্ষে কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে বিরাট উৎসব হইরাছিল 
তাহাতে নানাবিধ প্রদর্শনীর মধ্যে বাযুক্কোপও দেখান হইয়াছিল । 
ইতিপূর্বে ছুই একবার যে বায়ক্ষোপ না দেখিয়াছি এমন নহে, 
কিন্তু এরূপ ঘধ্াক। যাঠে কথনও দেখি নাই এবং ইহার 
প্রদর্শনীতত্বও বিশেষ বুবিতাম না । প্রথমতঃ দেখিলাম, মাঠে মন্থু- 
মেণ্টের গায়ে একথানা সাদ কাপড় মাএ ঝুলান আছে এবং কিছু 
দুরে একটা “অপারেটাস্‌” বা আলোকাঁধার রহিয়াছে । ইহা ব্যতীত 
আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্ত কিছুই ছিল না: 

ক্রমে অন্ধকার একটু গাঢ় হইলে এ আলোকাধার হইতে 
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কতকট। আলোকরশ্মি এ কাপড়ের উপব পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গে 
খেলা আরম্ত হইল। দৃশ্ঠাবলি অগ্ঠান্ঠ প্রত্যক্ষ ঘটনার মতই তুষ্ট 
হইল । যেখানে আমি কেবল একখান কাপড়মাজ দেখিয়া ছিলাষ, 
সেইথানে এখন "“নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাক্কতীনি ৮” দেখিলাম । 
সুন্দর সুন্দর »টালিকা, গাড়ি, ঘোড়া, হাতী, মানুষ, নদী, 
পর্বত ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহা চক্ষুব দম নহে সুতরাং একটাও 
মিথ্যা বলিবার জো নাই, যেহহতু পৃঠগুলি প্রকৃত ঘটন। সমুহেরই 
প্রতিকৃতি মাত । কিন্তু তবাথেবণ করিলে ইহার মুলে একখানি 
সাদা কাড় ও একটা মালোক এাং কতকগুলি ছোট ছোট 
ছবি ব্যতীত আর কিছুই নাই। কেবল শিল্পনৈপুণ্যে এই অস্কুত 
দর্শন ঘটিঘা থাকে । 

বেদান্ত মতে জগত্প্রপঞ্চও ঠিক এইরূপ ছায়াবাঙ্জি মাত্র। 
বেদীস্ত বলেন, মায়াপ্রতিবিদ্িত চিদ্াত!সঈ্ট জগৎ । বায়স্কোপ 
ৃহের ন্ায় ইহারও কোন সত্ত। না। অর্থাং মায়ারূপ বন্ত্ে, 
চদাতাসগণপ আলোক প্রতিভা" হহঘাই জগংপ্রপঞ্চ ব্যক্ত করে। 
বায়ঞ্ষেপ দেখানর নময় যদি কেহ এবদ্ধধানি সশইয়া পয তাহ! 
হইলে তৎক্ষণাৎ সমৃদার় দৃণ্ঠ বিপুপ্ত হয়া কেবল আলোকমাত্র 
থাকে সুতরাং আলোকসত্তাই দৃাবালর অস্তিত্ব, নচেৎ উহার 
কোনও স্বাতন্ধ্য নাই। তদ্রপ চিতস্বরূপ ধন্ধের আতাস মায়ারূপ 
জড়ে অর্থাৎ মুল প্ররুতিতে প্রতিভা হঈলেই স্থাবরজগগমাত্মক 
ব্রঙ্গাণ্ডের স্থট্টি হয়। বায়ফ্কোপের অন্কনিহিত ছবিগুলির প্রতিবিষ্ব 
যেমন আপ্েকপ্রভাষ প্রতিভাত হইরা দ্রপ্তবূপ ধারণ করেত 
সেইরূপ মায়া বা যূল প্রকৃতিতে স্থষ্টির বীজ অব্যাকৃতাবস্থায় বিলীন 
থাকে, উচাতে চিদাতাঁস প্রক্ষিপ্ত হইব মাত্রই এ বীজ সকল 
উপাধিবিশিষ্ট স্থষ্ট বস্তণপে পরিণত হয়। স্থষ্টিতত্ব সম্বন্ধে গীশায় 
ভগবান ঝলিয়াছেন-_ 

“প্রকৃতিং স্বামবস্টভা বিস্বজামি পুনঃ পুনঃ | 
ভূতগ্রামমিমংকৃত্সমবশং প্ররুতেব শাৎ্।” ৯অ+, ৮ শ্লোক। 


২৮৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--৫স সংখ্যা। 


বার একলা ৪ ০৫৮ চপ, এস পম পাকি ৬া | এ 


আমি মদধীন প্রক্কতিতে অধিষ্ঠান করিয়া (প্রাক্তন কর্ম নিমিত্ত 
স্বভাববশে ) অবিদ্ভাপরবশ ভূতগণকে বারংবার স্ষ্টি করি ॥ পুনরায় 
বলিয়াছেন-__ 

“ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ কয়তে সচরাচরম্। 

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগন্ববিপরিবর্ততে 0৮ ৯অঃ, ১* শ্লোক 
আমার অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতি চরাঁচরাত্মক জগৎ প্রসব করে, হে 
কৌন্তেয, এই জন্যই জগত বাবরংবার উৎপন্ন হয় (আমার সন্রিধি 
মাত্রেই পরৃতি থষ্টিকার্যোে সমর্থা | সুতরাং বায়স্কোপতত্ব নিগু- 
ভাবে গর্ধযাৎলাটনা করিলে বৈদ্ন্তিক মারাবাদতত্ব কথঞ্চিৎ 
ধারণা করা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। মনে করুন, যদি 
কোন বালককে শিশুকাল হইতে আজীবন বায়স্কোপ দেখান 
হয়, উহার রহস্য তাহার নিকট কখনও উন্যাটিত করা না 
হয়, তাহ। হইলে এ বালক বৃদ্ধ হইলেও কদাচ উহার সত্বায় অবিশ্বাস 
করিতে পারিবে না। বালকেণ কথা দবে থাক্‌ আমি প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানবান্‌ হইয়াও অর্থাৎ আমি কিছুক্ষণ পৃব্বে মহ্নুমেণ্টের 
গায়ে একখানা কাপড় মাত্র দেখ্ধাও যখন তন্ময় হইয়] 
বায়স্কোপ দ্রেখিতেছিলীম তখন সেঈ অন্রভেদী মন্থুমেটট ও কাপড় 
খানির কথা এককালেই বিস্বত হইণাছিলাম, অধিকন্তু এ 
ঘটনাবলকে আমার সত্য বলিয়াই প্রতীতি হ্হয়াছিল। অতএব 
সামান্ত একটা বৈজ্ঞানিক ক্রীড়ার যদি এত বড় একটা ভ্রম জন্মিতে 
পারে তবে সেই বিশ্বনিযন্তার বিচিন খেলায় যে আমরা মোহিত 
হইব তাহাতে আর আশ্র্য্য কি? সুতরাং মায়াই যে সৃষ্টির উপা- 
দ্রান তাহাতে আর সংশয় নাই। যেখানে মায়া নাই সেখানে 
সথষ্টিও নাই । এই যায় সামান্য পদার্থ নহে, ইহা সেই মায়া- 
ময়েরই মায়া । মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে হইলে সর্ধতো- 
ভাবে শ্রীতগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে, যেহেতু জগতের 
আধার মায়! এবং মায়ার আধার ভগবান্‌। গুণময়ী যায়! 
নিজ স্থষ্টি জগৎকে মোহিত করিতে পারেন কিন্ত নি আধার 
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গুণাতীত ভগবান্ছে পারেন না। শ্রীভগবান্‌ মায়াকে স্ুছুপ্তরা 
বলিয়াছেন । 

“দৈবীহোষাঁগুণমধী মম মাঘ দ্বরভাষা। 

মামেব যে প্রপগ্ন্তে মাঁয়ীমেভাঁং তবস্তি তে | গীতা, অঃ) ১৪ । 
আমার এই স্ন্বাদিগুণবিকাব্ম্যী, অলৌকিকী মায়া নিশ্চয়ই ছুত্তরা ; 
ধাহারা আমাকেই (অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা ভজন] করেন, তাহাৰ! 
এই স্ুছপ্তরা মায়া অতিক্রম করেন (তত্পরে আমাকে শ্বরূপতঃ 
জানিতে পারেন )। স্থতরাং করুণাময় ভগবানের দয়া ব্যতীত 
মায়ামুস্ত হইবার আর উপাঁষ নাই। 
যে ব্যক্তি তগবান্কে অগ্রাহ কপিঘা এই শুদ্র আমিটার 

শক্তিতে মায়! অতিক্রম করিতে ৫ করে তাহার পন ও ধ্বংশ 
অবশ্রন্তাবী। এই হেডই বলদর্পিঠ শনি 5 দ্বেত্যদ্বধ নিহত হইল । 
মহামায়া স্বয়ং বলিঘাছেন- 

“যো মাং জঘতি সংগ্রামে ঘো মে দর্ণং বাপোহতি | 

যা।,ম পতিবলে। লোকে স মে ভন্ভী ভবিষ্য 50৮ 

চণ্ডী, উন্তমচণিত্র, ১২০ গোক | 

যে আমাকে যুদ্ধে পবাজিত করিবে, অথবা যে আমার দর্পচুর্ণ 
করিবে, কিংবা] ব্রিভুবনে যে আমার হলা বলশাপী, সেই আমার 
স্বামী হইবে। তাত্পধ্য এই যে, যিনি নিজ বলে আমাকে 
(মায়াকে) অনিক্রম করিতে পাবিবেশ,। আমি (মায়া) ভাহারই 
বশীভূত হইব। কিন্তু যে মায়ার ব্রদ্ধা, পঞ্চ, মহেশ্বরও মোহিত, 
এমন কি, স্বয়ং শ্রীতগবান্ও সময়ে সমঘে যোগমাধায় অভিভূত থাকেন, 
সেমায়ার কবল হইতে মুক্ত হওঘা কি মায়িক জীবের সাধ্য? 
বাঞ্সবিক এর" অধিকারী সংসা;র অতীব দিরল-শুদ্ধাদ্বৈতৈর শধধি- 
কারী জগতে সহজ বৎসরে একটী আসে কিনা পন্দেহ। তাই 
বায়স্কোপে বস্ত্রখানি স্থানান্তরিত কৰিলে যেমন খেলা সাঙ্গ হইয়া 
কেবল আলোকমাত্র থাকে, সেইরূপ মারা তিরোহিত হইলেই 


জীবের জীবত্ব ঘুটচিয়া ব্রহ্ধত্ব লাভ হয। পুরাকালে মায়াবাদী 
৪ 


২৮২ উদ্বোধন । ২১শ বর্ষ_-৫ম সংখ্যা । 








০ পক এরা (কিডস 


বেদানস্তবিদ্‌ মহধিা আধুনিক বাষক্কোপতব্বের হ্যায় আধ্যাত্মিক 
তত্বঙজ্ঞান বলে মায়াতন্ প্রতাক্ষীত কবিয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালে 
্রষ্ট, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতি অবভাব্রপ্রনুখ মহাপুকুষগণ মারার 
স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জীবকে মোক্গের পথ দেখাইন্না গিয়াছেন। 

'যনি অজ্ঞান বা মাবাৰপ অন্ধক্ধাৰ নাশ করিঘ। জ্ঞানালোকে 
চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন সেই সত্ম্বৰশ পরমপুরুষ শ্রীগুরুচরণে 
প্রণিপাত পুর্বক প্রবন্ধ সমাপ্ত করিলাম । 


০০০৮ স্পেস পলি 


চার্বাক-দর্শন। 
(অধ্যাপক শ্রানা, নীকাস্ত সেন গুপ্ত, এম-এ) বি-এল ) 

ভারতভূমি চিরকাল ধর্মে নিমিত্ত রসি । এখানে যত ধর্মমত 
প্রচলঙত আছে বা যত বিভিন্ন “শ্ব সমাণেশ আছে জগতে আর 
কোথাও এরূপ দেখা যার না) এ০ন্/ ভারতভূমি চিরকাল ধম্মভূমি 
বলিয়। জগতে বিখ্যাত থা'কবে। এখন আর "কহ ভারতে 
£[,01060 0117৩71100৮ বা হু 0011 টি00571 10700 55 
বলিতে সাহস করেন নাঁ। এখন অনেককেই স্বীকার করিতে হয় যে, 
আধ্যাত্মিক জগতে ভারত এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করির়। বসিয়া 
আছে। অড়জগতে ভারতের স্থান খুব নিষ্ে হংলেও হইতে পারে; 
এ সম্বন্ধে আমাদের জোর করিয়া খালবার কিছু নাই। ভারত জড়- 
জগতে জ্ঞানের সোপানে কতদৃৰ্ধ উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ আমরা 
হারাইয়াছি, এই প্রমাণের ভ্ন্য আমরা পরমুখাপেক্ষী। পাশ্সাত্য 
মনীষিগণ প্রমাণাদি সংগ্রহ কর্ির' দেখিয়াছেন যে, টাইগ্রিস ও 
ইউফ্রেটিস্‌ নদীছয়বিধৌত উর্বর শ্যামল ক্ষেত্রই আদিম সত্যতার 
উৎপত্তি স্থবান। জড়জগতের জ্ঞান প্রথম এই বাবিলন হইতে 
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আরম্ত হয়, পরে ঈজীপ্ট, গ্রীস্‌, রোমে ইহার প্রভাব বিস্তার হয়; 
পরে ভারতবর্ষে এই জ্ঞান প্রবেশ করে। তবে তাহারা ইহাও 
স্বীকার করেন যে তারতীন হিপ্পগণ অল্পদিনের মধ্যে এই জড়- 
জগতঠ্রে জ্ঞানে অন্যান জাতি অপেন্সী অনেক উন্নত হইশাছিলেন। 
যাহা হউক, পাশ্চাত্য পগুতগণ শঠাঁরতে সভ্যতা আগমনের ষে কাল 
নির্দেশ করিয়াছেন শাগার বহু পুর্ব হহতে এদেশে খপ্ষেদাি প্রচলিত 
ছিল, একথা সকলে স্বীকার কবেন। বোধ হয় এথমে অন্যান্য 
জাতির ন্যাব ভারত'য় আধ্যগণ এই ৬শতেব প্রকৃত বৃহস্ত জানিবার 
জন্য প্রকৃতির উপাসন। কাণতে থাকেন, কিন্তু যখন তাহারা দেখিলেন 
প্রক তলবঙ্গানে পগতের ব্হস্ত পগিজ্াত হওযা যাঁর না, তখন তাহারা 
বাস জগতের জ্ঞান লাশ্রে চেষ্টার ববত হইলেন এবং কিসে জন্ম- 
মরণশীল এই জগতের প্রকৃত বৃহস্ত' গা নতে পারা যার তদ্বিষয়ে অন্যত্র 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন । পরে কা1ণ অবগত হইয়া বলির[ছিলেন-- 
“শৃথস্থ বিশ্বে অনৃতস্তপুব।১ ০৮ ইত্যাদি | 
আধ্যগণ দে'খলেন, প্রক্কাত সব্বশ ক্তমরী প্রভায়মান হইলেও ইহ] 
জড় মাত্র; ইহাপ পারে যে আদিহাবণ পুরুষ আছেন, তিনি এক 
মাত্র সৎ এবং তাহাকে জানিতে পাতিলে সব্বছঃহখের নিবৃত্ত 
ও অমৃতত্ধ লাভ হর। জগতে আ.ধকারণ আনন্দময় পুরুষের 
সন্দর্শনে সব্বসদ্ধি লাভ হয় দোঁখন। আধ্যগণ প্রাৰতিক জগতেব 
বণন। হইতে বিরত হইয়া আরিপুরুষের গুণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং জগতে অক্রলনীঘ্ন বেদ ,.ব্দান্ত ভারতে দেখা দিল। 
অন্তান্ত জাতিগণ ওড়জ্গতেপ্র জ্ঞানলাভে ব্যস্ত থাকায় আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানলাতভে তাদৃশ যন্্রবান্‌ হইভে পারেন শাই। আধ্যগণ ধর্মকে 
জীবনের সার জায় তচ্চচ্চান মনোনিবেশ কার্ধগেন, এবং ইহা 
ফলে ক্রমশঃ "দশকালপাত্রান্ুযাণা নানা ধন্মমতের স্থষ্টি হইল। 
এইরূপে সাংখ্যাদি ষড়দর্শন, পুরাণতঞ্জের আবভাব হইল। এই 
সকল ধরন্মশান্্ পরস্পর আপাতবিপোধা বোধ হইলেও সকলের 
ফলে এক উদ্দেশা নিহত দেখা যায়। কিসে এই সংসারে ব্রিতাপ 
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যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাত করতঃ জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া যায়, সকল ধর্মশান্থই তাহার উপায় ভিন্ন তিন্ন তাবে প্রদর্শন 
করিতেছে । সাংখ্য দর্শন “ঈশ্বরীসিদ্ধে” বলিলেও ইহা আন্তিক 
দর্শন, যেহেতু জীবের ত্রিতাপ ছুঃখ নিবারণই ইহার উদ্দেষ্ঠ। প্রত্যেক 
দর্শন শাস্্রই যুক্তি তর্ক দ্বারা নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়া জীবের 
যুক্তি মার্গ নিদ্দেশ করিয়াছে । 

যে আধ্যগণ ধঙ্ষের নিমিত্ত সর্বস্ব ত্যাগে প্রস্তত, ষাহার 
ঈশ্বরাম্ভৃতি, স্বস্বরূপোপলব্ধি বা আযত্মসাক্ষাৎকার জীণনের উদ্দেস্ঠ 
জানিয়! বিবেকস্াহাষ্যে জড়জ্গগতের নশ্বর সুখের প্রলোতন হইতে 
মনকে সংযত রাখিতে সতত যত্রবান হাহারা যে কখনও ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অস্বকার করিবেন ইহা মনে করিতেও যেন কেমন একটা 
সঙ্কোচ ভাব আসে; এমন ধর্প্রাণ জাতি কেন যে নাস্তিক দর্শনের 
অবভাবণ। করিয়া মাঁনবকে সংসাব্ সুখের দিকে প্রেরিত করিবেন 
তাহ! সহসা বোধগম্য হয় না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, পুণা 
ভারতবর্ষে এক সময়ে চাব্বাক-দর্শন নামক নাস্তিক দর্শন প্রচলিত 
হইয়াছিল । চাব্বীক-দর্শন মতে “সুখমেব পুরুষার্থ2” । 

“যাব্জীবেৎ সুখং জীবেৎ খণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেছ । 
ভক্মীতশ্য দেহস্য পুনরাঁগমনং কুতঃ ॥” ইত্যাদি । 

মোটকথা এই দর্শনমতে দেহই আত্মা দেহাতিরিত্ত আত্মা 
নাই। প্রত্যক্ষমারই প্রমীণ, অন্যানাদ্দি প্রষাণ নহে। কামিনী- 
সম্ভোগ, উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও উৎকৃষ্ট বসন পরিধানাঁদি দ্বার! 
সযুত্পন্ন স্থুখই পরম পুরুষার্থ। সুখানেষণ ভিন্ন আর কিছু প্রয়ো- 
জনীয় নাই । চাব্বাকমতে পরলোক নাই, এইজন্য এই দর্শনের 
আর একটী নাম “লোকায়ত” দর্শন। চাব্বাক মতাবলম্বিগণ বলেন; 
যদি পরলোক গমনের পর আত্মার দেহাগুর প্রবেশের ক্ষমতা থাকে, 
তবে স্বজনস্নেহে মৃতব্যক্তির আত্মা কেন পুর্বদেহে প্রবেশ করে না? 
ঠহার। বেদবিহিত কর্্মকাণডও মানেন না--বলেন, এসব কেবল 
লোককে প্রতাব্রিত করিয়! ব্রাহ্গণগণের উদরান্নের সংগ্রহচেষ্টা মাত্র! 
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প্রমাণ স্বরূপে ইহারা বলেন, যদি যজ্তে নিহন পশ্তর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, 
তবে যজমান কেন স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতাকে যজ্জে বিনাশ করেন না? 
তাহ! হইলে ত পিতামাণাব অনাধ।সে তর্ণলাত হইত, আর তীহা- 
দ্িগের উদ্দেশ্যে বৃথা শ্রাদ্ধাদি করিয়া কষ্ট পাইতে হইত না। আর 
যাগযজ্ঞ করিয়াঁও স্বর্গ লাঁত হয় না, ইন্দ্র বহু যঙ্ু করিয়া! দেবত্বল(ত 
করিয়াছেন, কিন্তু তিনি সমিৎ তক্ষণ করেন! এরূপ ইন্দ্র 
অপেক্ষা! পররতোজী পশ্ুও বড়। ইত্য।দ__ 

অনেকে বলেন, রহম্পত এন দর্শনের প্রণয়ন করেন, পরে 
চার্বাক ও তৎ্শিস্কগণ বৃহস্পতির মত প্রচার করেন । বৃহস্পতি- 
প্রণীত বলিয়া এই দর্শনের আর একটী নাম “বা্ম্পত্য"। এই 
বৃহস্পতি যে কে ছিলেন তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন, তবে প্ম- 
পুরাণ মতে, অস্গুরগণকে ছলনা করিব নিমিত্ত দেবগুরু বৃহস্পতিই 
এই বেদ-বিপরীত মত প্রচার কপিরা'ছলেন। বিষ্ুপুরাণেও এই 
রূপ মত আছে দেখা যায়। ওতগবান্‌ বক দেবগণের উপকা বার্থ 
নিজ দেহ হইতে মায়াযোহের স্থটি করেন' মায়ামোহধাননিরত 
অস্ুবগণকে চান্ধাক মতাঁগযায়ী উপদেশ দিয় ঠাহাপগকে বেদবিহিত 
মার্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন। খিষুপুরাণের মতে? যখন স্বয়ং ভগবান্‌ 
বিষুঃ নিজ দেহোডুত মায়ামোহ দ্বারা নাপ্তকমত প্রচার করিয়াছিলেন, 
তখন দেবগুরু বৃহস্পতি যে নান্তক দর্শন প্রণয়ন করিবেন তাহ! 
বড় বিচিক্পে নহে। 

এখন জিজ্ঞান্ত এই, কোন্‌ প্রয়োঞ্ন সিদ্ধির নিশিত 
এই নাস্তিক দর্শনের প্রচার হয়! বিষ ও পন্মপুর।ণ বলেন, বলদৃপ্ত 
অসুরগণ বেদবিহিত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান কর।য প্রভূত শক্তিশালী 
হইয়! দ্রেবগণের ত্রাস উত্পত্ন করিয়াছিল, তাহ।দিগকে হীনবল করাই 
এই দর্শনের উদ্দেশ্য । এই অন্ুরগণ তমোপগুণী মানব ব্যতীত অন্য কোন 
প্রাণী নহে। ইহার! কুচ্ছ তপন্তাদ দ্বারা শক্তিলাভ করিয়া পৃথিবীর 
আধিপত্য লাভ করিতে চেষ্টা করিত এবং আপনাদ্দিগকে এই জগতের 
কর্তা ভোক্তা এইরূপ মনে করিত। ইহলোকে এখধযার্দি ভোগ 
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ও বেদবিহিত যঙ্জাদ্দী ফসে পরলোকে স্বর্সস্থখভোগ ইহারা জীবনের 
উদ্দেন্ট মনে করিত। ইহারা বেদেব জ্ঞানকাঁও বড় মানিত না, অথব। 
ইহাদেব মুক্তিলাভের ই াও ছিল ন।। তাই বলিয়। যে ইহাদের মধো 
তাল লোক ছিল না তাহা নহে। মে বলিরাজ নিজ ভক্তি বলে 
ভগবানকে ছ্বারী করির। রায়ান, টিনিও একজন অসুর । তবে 
অধিকাংশ অস্থবহ ভোগ সুখের জন্য লালায়িত ছিল । ইহাব! বেদের 
জ্ঞানকাণ্ড না হয় মানিত না, কিন্ত বেদ বৃহৃত কর্মকাণ্ডের উপর ত 
ইহাদের আস্থা ছল; সুতরাং ৩হা 1 যে অত্যন্ত ধম্মদ্বেষী ছিল বা 
অধন্মের অভ্যুথথানের প্রশ্রয় দিত, একণা বলা চলে না। তবে কেন 
দেবগুরু উহাকে নাগুক কারবার চেও। কপ্বাহছিতলন। হহা 
দগেরু অপরাধ £হ ধে, পার্থ স্তখপ্মপদ ভোগের জন্ত হহাৰা 
সদ] লালায়িত ও যন্রবান্‌ ছিল। [*ন্ত এল অপরাধের জন্য কি 
তাহাদিগকে ধন্মপণ না দেখাই, অধয় পথে আনিতে হইবে ? 
অবশ্য ইহা সম্ভবপর যে, অন্যাগ্ মানবগণও হহাদের দৃষ্টান্ত অন্থু- 
সরণ করিয়া মুক্তিমার্ের প্রাত লক্ষ্যহান হইর। পার্থিব ভোগসুখের 
জন্য যত্ুবান্‌ হইয়াছিল, সুতরাং বেদের জ্ঞানকাণডকে উপেক্ষা করিয়া 
কর্মকাগডকে আশ্রর ক রতোঁছল। কিন্তু সেইজন্ত যে দেবগুরু 
বৃহস্পতির মত লোক তাহাদিগকে বিনাশের পথে প্রেরণ করিবেন, 
ইহা কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পায়ে? তিন যদি অন্য মৃত 
ভ্রাস্ত মনে করিয়া নাস্তক মত প্রচার করিতেন তাহাতে কাহারও 
আপত্তি হইতে পার নাঃ কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে? সুর- 
গণের মঙ্গলের জন্য অস্ুরগণকে ছলন কবধিতে তিনি এই মৃত 
প্রচার করিয়াছিলেন তখন স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, তিনি জানিতেন 
যে তত্প্রচারিত নাপ্তিক মত ন্বাগ্ত এবং সত্যের উপর স্থাপিত 
নহে 

কিগ্ত একণ মনে কবিপে বৃহস্পতির উপর কলগ্ক আরোপ 
করা হয়। ভাল লোকে কখনও কাহারও মন্দ করেন না, তাহার 
সকলের মঙ্গল সাধনে সতত প্রয়াসী। সুতরাং বোধ হয় দেবগুরুর 
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নাস্তিক মত প্রচাবের অন্য মৃহদুপেশ্য ছিল । তিনি দেখিলেন যে, 
মানবগণ ভোগস্থুখপন্বাধণ হওঘযাঠে আঅনন্যপক্ষ্য হইয়া সতত বামন! 
পরিিতৃপ্তির চেষ্টা করিতেছে? কিন্তু বর্গ, নবক, পাঁপপুণ্যের ভয়ে 
ইস্পামত বাসন] তৃপ্তি কপণিতে পারি লে নং এবং তাহার ফলে 
ণারন্বার জন্মমুহ্যর হস্তে শিপাতশুহ১নেছে। জব স্ববণতঃ শিব । 
কেবল বাসনা বশে আপনার ম্বকপ ধৰঝিতে পাবে না। এই 
বাপনারূপ পর্দা অগ্ঠিত হইলে গা নিস এ্ররূপ উপলব্ধি করিতে 
পাপে । যদি গাব ভোগের দ্বাবা সঃ বাসনা ক্ষয় করিতে পারে, 
তা হইলে বিবেক উদ্যে তাহাপ স্বব্ূপগ্ান লাভে অক 
বিলন্ব হয় না। অন্তবে বাপন! রহহঘাঞ্তে কিন্ত ভযে ভোগ কবিতে 
পাবিতেছে না, একপ মানবগণের কপ "শার্থ ই বৃহস্পতি বলিষাছেন, 
“কন বৃগা স্বর্গ নপকাধিব 'ম্ চাবতেছ ? ওসব কিছুই নাই, 
তুমি ইচ্ছামত মনের বাসনা মটাভথা ফেল ৮ জীব এই আশ্বাস 
পাইয়া বাসনা পারতপ্তি কবিতে অগ্রসর “ইল । চাঁহাবা বেদবিহি ৪ 
ম্মকাঙ ত্যাগ কবধ দ্েবগণেলও যয গে” এবং তাহাদেরও 
মুক্তিব পথ নিকত হইল) কেননা হোখাখপানে চৈতগ্যের উদ্স্ব 
অবগস্তাবী। মানবগণ াশরত্িমাছেল আধকারধী মা হইলে, 
'ভাহাদিগকে প্রবৃদ্রিমার্গেব ভিতর দব। নিরাভমার্গে আনয়ন করিতে 
হয়, আব স্বাহাতে সত্ব তোশবাসনা ক্ষ হষ তাহার জন্য বাসনা 
তৃপ্তি অন্তরায় যে তথ শুহাও পুর কাবা দিতে হব। অনেকে 
আপত্ত কারতে পাবেন যে, ভাগের দ্বারা বাসনার 
নিবুত্তি হয না, বরং উ“বোত্তরথ দ্ধ হব। তাহারা বলেন, 
“ন্‌ জাতু কামঃ কামানাখুপতোগেন শাম্যতি। 
হাবষা এষ্চব্মৈধ ভূর এবাভধদ্ধতে ॥৮- গীতা । 
কিন্তু তাহ! ঠিক নহে। যেহ্তু,যে বন্ত অনন্ত নহে একদিন না 
একদিন তাহার অবপান হইবেই হইবে। জগতে এক "গবান্‌ 
ব্যতীত আর কিছু অনন্ত হইতে গারে না। অতএব বাসনা সান্ত 
হওয়ায় তোগের ঘ্বারা তাহার নিরাও অসম্ভব নহে। আর 
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ভোগের দ্বার বাসন! ক্ষয় হইলে জীবের শ্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
বিশেষ র্লেশ পাইতে হয় না। 

চার্বাক-দর্শনের এপ ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত কিন! বিচার করিতে 
হইপে ইহার অনুকুল কোন নজীর আছে কিনা ছেথিতে হয়। 
তগবাৰ্‌ শ্রীশ্রীরামরুঞ্জদেব তাহার সুললিত মধুব কথায় পৃথিবীতে 
আবহমানকাল প্রচলিত সমুদয় ধর্মের সারতত্ব সংক্ষেপে বলিয়! 
গিয়াছেন।' ঠাকুর ঠিক এই মত সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন 
কিনা জানা নাই, তবে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষকে একবার এই ভাবের 
কথ। বলিয়াঁছলেন। একদিবস শ্রীধুক্ত গিরিশ বাবু শ্রীশ্রীাকুরকে 
বলেন, “মহাশয় আমার মনে শষ, যখন আমাব জন্মাবানধ আগে 
আমার গুরু জন্মিয়াছেনঃ তখন আর ভয় বা ভাবনা কি।” 
তদুত্তরে শভ্রীঠাকুর বলেন, “এব পারে আর গা নাই; "বে যার 
এমন বিশ্বাস তার বেতালে পা পডে নাঁ"। এই কথা শুনিয়্। 
শ্রীযুক্ত গিরিশ বাবু ট্গ্তান্বিত হলেন এবং মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, “শামার ত এখনও খুব বেতালে পা পড়ে, তাহ! হইলে 
আমার কি গুরুতে বিশ্বাস হয় নাই »৮ আ্রীস্রীঠাকুর গিরিশ বাবুর 
মনোভাব বুবিতে পারিয়া বলিলেন, “তবে কি জানিস, এমন অবস্থায় 
গুরু খলেন _“শীঘ্ব খেয়েলে, পবেলে, সব বাসনা মিটিয়েলে।” 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার বোধ হয় তাঁৎপর্ধ্য এহ যে, ঠিক্‌ ঠিক্‌ শ্রীগুরুতে 
বিশ্বাস হইলে শিষ্কের চৈতন্যোদয হষ, কিন্তু যতক্ষণ শিল্ঠের বাসন। 
থাকে ততক্ষণ গুরুর প্রতি ঠিক বিশ্বাস হয় না সুতরাং সম্যক 
চৈতগ্তলাভও হয় না। শিষ্য বিবেক সাহায্যে যদ বাপনা দমন 
করিতে না পারে, তবে গুরু তাহাকে ভোগের দ্বারা সত্ব বাসন! 
মিটাইয়া লইতে বলেন। শিষ্য গুরুবাক্যে নির্ভয়ে বাসন! মিটাইয়া 
সত্বর চৈতন্ত পাভের অধিকারী হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথার এইরূপ 
অর্থ হইলে ইহা বৃহস্পতির মতের পোষকতা করে। 


কস 


রাজ অজাতশক্রর শান্তিলাভ। 
( পালি হইতে) 
(শ্রীগোকুল দাস দে, এম-এ) 

মহারাজ বিখ্িসারের বাজহের শেধ ভাগে একবার তাহার পুত্র 
অজাতশক্র রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত হইব ভার নিকট আনীত হন। 
বদ্ধাবস্থায় পত্রের রাজ্য গ্রহণে সবিশেষ আগ্রহ দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে রাজ্যদান করিয়া নিচ্জনে যাইয়া বাদ করিতে লাগিলেন । 
কিন্ত অজাতশক্র স্বীয় গুরু দেবদ.ভুর পনামর্শে সেই স্থলেই তাহাকে 
অবরুদ্ধ করিপ্পেন। পরে আপনান একটী পুত্রের জন্ম হইলে পিতৃ- 
স্নেহের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইম্না স্হে দ্রিনই পিতাকে মুক্ত করিয়! 
দ্রিবার আাজ্ঞা দেন। ছুর্ভাগ্যক্রমে বিল্বিপার উহার অল্প পূর্বেই 
দ্বহত্য।গ করিয়াছিলেন । অঙ্জাতশ৭ শাহা জানিয়া আপন 
মাতা বাঁসবীদেবীর নিকট আাসখা শ্মা প্রার্থনা করেন এবং 
কাহার নিকট পিতাব তত্প্রাত অপীম ভালবাসার বথ। শ্রবণ 
করিয়া ক্ষিপ্তপ্রার় হইয়া উঠিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই 
স্বীয় মাও] অপেক্ষা অধিক হেহপবাধণ] বিমাঁতা কোঁশলদেশী 
পতির শোকে প্রীণত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
গুরুদেব দ্রেব্দত্তেরও অধঃপতন হইল। অভজাশুশক্র আর শোঁকা- 
বেগ দমন করিতে না পাপিয়া উদ্মাদের শ্তার আচরণ করিতে 
লাগিলেন। রাজবৈগ্য জীবকের অতুলনীর চিকিৎসায় তাহার 
শিরোরোগ উপশম হইল বটে কিন্তু রাতিকালে তীহার নিদ্রা হইত 
না। তিনি বহুবাত্রি বিনিদ্র হইয়া শাপ্তিলাতের জন্য বিশষ্ট সাধু 
দর্শন করিয়া কাটাইতেন | কিন্তু হাতেও শাস্তি না পাইয়া 
সহত্র বৃশ্চিক দংশনের হ্যায় মর্শন্তদ যাতনা অন্থতব করিতেন। 
পাছে তিনি হঠাৎ রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া নিরু,দ্ঘশ হন এই তত়বে 
অমাত্যবর্ণ সর্ব! তাহাকে ঘিরিয়া থাকিতেন। জীবক অধিকাংশ 
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সময় উপস্থিত থাকিয়া তাহার পরিচর্যা করিতেন। এই অবস্থায় 
তাহার উপর 'সর্বভূতহিতেরত? ভগবান্‌ তথাগতের ₹পাদুষ্টি পড়িল। 

রাত্রজ্যোত্স।ময়ী | পূর্ণচন্দ্রিকার রজতশুভ্র অঞ্চলাবরণে প্রর্কৃতি 
হাশ্তময়ী। বর্ধার খরজোতা নদী আবেগে রাজগৃহ ধৌত করিয়! জাহ্ুবী- 
সঙ্গমে ছুটিয়াছে। দূর হইতে সেই কনু কলু ধ্বনি শ্রুত হইতেছে; 
কষচিৎ দুরস্থ শৃগাল বুকুরের রব ব্যতীত জগৎ নিশ্ুবধ ও সুপ্ত। কেবল 
অজাতশক্রর নিদ্রা নাই। তাই তি।ন অমাত্যবৃন্দ ও জীবকের সহিত 
প্রাসাদের মুক্ত ছাদে উপবেশন করিয়া! প্ররুতির সৌন্দর্য্য দেখিতে- 
ছিলেন। সহস। তাহার প্রাণে মঙ্গলময়ের ভান আসিরা উপস্থিত 
হইল-_ভিনি বলিলেন, “আহা, কি সুন্দর বাত্র! এখানে এমন কে 
আছে যে আমাকে কোন শ্রমণ বা ব্রাঙ্গণের নিকট লইয়া !গয়া 
আমার ধর্মপিপাসা নিনত্তি করিতে পারে?” উপাস্থৃত সকলে 
একে একে বলিতে লাগিলেন; “মহা রাগ; পুর্ণ কাণ্তপের নিকট চলুন; 
তিনি আপনার ধন্মপিপাসা নিবৃত্তি করিবেন। কেহ বাললেন, 
মহারাজ, মস্করী গোশালের নিকট চলুন, আপনি শান্ত পাইবেন।” 
এইরূপে সকলে নিগ্রস্থ নাতপুত্রঃ সপ্ত, অজিত কেশকন্বলী ও ককুধ 
কাত্যায়নের নাষ করিতে লাগিলেন। রানা বলিলেন যে, ইতি 
পূর্বেই তিনি উক্ত ছয়জন মহাত্মাকে দর্শন করিয়াছেন কিন্তু তাহাতেও 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তথন জীবক বিনয় সহকারে 
বলিলেন। “মহারাজ, ভগবান তথাগত এক্ষণে আত্রকাননে 
অবস্থান করিতেছেন। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন 
চলুন, তিনি আপনার পিপাসা নিবৃত্ত করিবেন।” অজাতশক্র 
ইতিপূর্বে বনু সাধু দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাগতের নিকট 
যাইবার প্রবল ইচ্ছ। থাকিলেও তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারেন 
নাই। কারণ, তিনি দেবদত্তের পরামর্শে তাহার অতি প্রিয় 
শিষ্য বিষিসারের মৃত্যুর কারণ হইয়ছেন। শুধু তাহাই নহে, 
তাহার নিজের প্রাণ বিনাশার্থ দ্য প্রেরণ করিয়া মহা অপরাধ 
করিয়াছেন। উহা সর্বদাই তাহার মনে বিভীষিকা উত্পাদন 
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করিত। তথাগত যে তাহার ঘাতকের উপরেও ভালবাস প্রদর্শন 
করিয়াছেন, ইহা তিনি কিরূপে বিশ্বাস করিবেন? তাই তিনি 
জীবককে বলিলেন, “জীবক, আমি তাহার নিকট গমন করিলে তিনি 
তজ্ঞরুদ্ধ হইবেন না” জীবক বলিলেন, “মহারাজ, সেই সর্ববন্ধন- 
বিযুক্ত, “সর্বভূতহিতেরত” খধিকুলতিলক তথাগতকে অদ্যাবধি স্বরং 
মার পর্য্যন্ত রুষ্ট করিতে পারে নাই। তিনি তাহারও মঙ্গল কামন! 
করিয়া থাকেন ।” এই কথা শুনিয়া রাজা অজাতশক্র তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়। বলিলেন, “জীবক, বিলম্বের প্রয়োজন নাই, আমি এখনি যাত্র 
করিব ।” অতঃপর সেই কোমুদ্রীপ্রাবিত নিস্তব্ধ নিশীথে জীবক ও 
কয়েকটী মা অনুচর সমভিব্যাহারে রাজ! ভগবৎউদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন। 

সেই রাঁজে তগবান্‌ তখন পর্ধ্যন্তও সংঘকে ধর্ম্োপর্দেশ দান 
সমাপ্ত করেন নাই এবং এ সময়ে ভিক্ষুদিগকে ধর্মের গভীরতা 
সম্বন্ধে উপদেশ দ্বিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, “হে ভিক্ষুগণ। 
এই ধর্ম যহাসমুদ্রের ন্তার যে আটটী বিশেষ গুণসম্পন্ন তাহ। শ্রবণ 
কর। (১) মহাসমুদ্র যেরূপ ধীরে ধীরে গতীর হইতে গতীরতর 
হইয়াছে, সেইরূপ এই ধর্ম সামানা নীতি হইতে আরস্ত করিয়া 
দুরবগাহ নিব্বাণে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে । (২) সযুদ্র যেরূপ 
স্বস্থানে অবিচলিত থাকিয়া কখনও বেল! অতিক্রম করে না, সেইরূপ 
এই ধর্মস্থিত কোন উপাসক বা তিক্ষু প্রাণান্তেও অন্য ধর্ম গ্রহণ 
করে না। €৩) সমুদ্রে যেরূপ কোন মৃত জন্ত থাকিতে পারে না, 
তাহা ভাসমান হইয়া তীরে আনীত হয়, সেইরূপ এই ধর্দে শ্রমণ 
নামধারী কোন ছুশ্ডরিত্র ব্যক্তি গুপ্ত থাকিতে পারে না, শীপ্রই দুষ্ট 
হইয়া সংঘ হইতে বিতাড়িত হঘ্ব। (৯) গ্রক্ষা যমুনা, সরষু প্রভৃতি 
নদীসকল যেরূপ সমুদ্রে পড়িয়া আপনাদের নাম-রূপ বজ্জন করে 
সেইরূপ ব্রাহ্মণ? ক্ষত্রিয়, ইবগ্ত ও শূদ্র মধ্যে যে কেহ এই ধরে প্রব্রজ্্য। 
গ্রহণ করে একমাত্র 'শাক্যপুত্র শ্রমণ' নামে অভিহিত হইয়া তাহার! 
আপনাদের পৃষ্ব পর্ব নাম ও গোএ ত্যাগ করে! (৫) পৃথিবীর 
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সমস্ত নদী এবং বারিধারা সমুদ্রে পতিত হইলেও তাহার বারিরাশির 
যেরূপ হাস বৃদ্ধি হয় নাঃ সেইরূপ বহু ভিক্ষু এই ধর্মে নির্বাণ লাভ 
করিলেও সেই অপ্রমেয় নির্বাণের কিছুমাত্র হাস বৃদ্ধি হয় না। (৬) 
যেরূপ এই বিশাল সমুদ্রের সর্ধত্রই এক লবণান্দুর আস্বাদ, সেইরূপ 
এই ধর্মের সকল অংশেই একমাত্র সর্ধবন্ধনবিধুক্তির আনন্দ ব্যতীত 
অন্য কিছুই নাই । (৭) ঘেরূপ সমুদে সর্ববিধ রত্ব জন্ো, সেইরূপ 
এই ধর্ম্মও দয়া, দাক্ষিণা, তেজ, বীর্য, বল, আমু প্রভৃতি বহুবিধ 
অমুল্য রক্ত প্রসব করে। (৮, যেরূপ সমুদে তিমি, তিমিঙ্গল, অস্থুর, 
নাগ, এম্ধব্ব প্রভৃতি মহা যহ) এা1ণিসকল খাস করে, সেইরপ এই 
ধর্মে অতি নিয় অবস্থার ব্যক্তি হইতে দেবমাঁনবের শীর্ষস্থানীর অহত্গণ 
পর্যযগ্তও বিরাজ করিয়! থাকেন। এহাদুশ গুণসম্পন্ন বলিয়া আর্্য- 
সস্তানগণ ধর্খীচরণে এত আনন্দ ও আগ্রহ গকাশ করিয়া থাকেন” 
ভগবান্‌ ধর্মামৃত বর্ষণ করিতেছেন ও সেই সুবৃহৎ ভিক্ষুষংঘ তাহা 
আকণ্ঠ পান করিতছেন। সেই নিব্বাক নিশুব্ূ জনমগ্লী মধ্যে 
একটু মাত্র শব্দ নাই। সেই ব্রতপরারণ সংঘ ভিক্ষুগণ হিমাদ্রর 
ন্যায় স্থিরতাবে বাঁপয়া আছেন; দেহবম্পন বা অঙ্গচালন- 
জনিত বিন্দুমাত্র শব্বও শ্রুত হইতেছে না। কেবল প্রজ্জবলিত বর্তিকা- 
শ্রেণী দূর হইত তাহাদিগের অস্তিত্বের পরিচয় পরান করিতেছে। 
অজাতশক্র জীবকের আতম্রবন সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং 
দীনভাবে তথাগতের নিকট যাইবেন বলিয়া অন্ুচরবর্গকে দুরে 
অপেক্ষ! করিতে বলিয়া জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ত বনের 
নিকটে ন্মাসিলাম,। আর কতদূর যাইতে হইবে?” জীবক 
বলিলেন, “মহারাজ, আর চুর নাই, ওই অদূরে আলে। জলিতেছে, 
ভগবান সংঘকে উপদেশ দিতেছেন 1” রাজা জিজ্ঞাস! 
করিলেন, ওখানে কতগুলি ব্যক্তি আছেন? জীবক বলিলেন, প্রায় 
পাচ শত হইবে। এই কথায় রাজা যেন ভয়চ(কত হইয়| দণ্ডায়মান 
হইলেন এবং বলিলেন, “কি আশ্তর্ধ্য ! পাঁচশত ব্যপ্ডি এখানে একত্র 


রহিয়াছে আর তাহাদের কোন সাড়াশব্ নাই! তুমি ত আমায় 
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কোন শক্রহস্তে নিক্ষেপ করিবে না?” জীব উত্তর করিলেন, 
“মহারাজ, এ দাস বোধ হয় অদ্যাবধি কখনও আপনার কোনরূপ 
সন্দেহতাজন হয় নাই। ভিক্ষুদ্রিগের কথোপকথন ও কার্য্য অতি 
শান্ত ভাবেই পরিচালিত হয়। আপনি উপস্থিত হইলেই বুঝিতে 
পারিবেন । আর বিলম্ব করিবেন না। তথাগতের বিশ্রামের সময় 
উপস্থিত।” অনন্তর উভরেই ভগবৎসমীপে উপস্থিত হুইয়। তাহাকে 
অভিবাদনাদি করিয়া একশার্খে আসন গ্রহণ করিলেন। ভগবৎ- 
সাম্রিধ্যরে অদ্ভুত মোহিনীশক্তিতে অজাতশক্রর প্রাথ কিছু 
সান্বনালাভ করিল । কারণ, তিন উপবিষ্ট হইয়া চতুদ্দিক 
অবলোকন করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “অহো, এই ত্যাগী 
যতিদ্রিগের কি শীস্ত ও সৌম্য তাৰ ! আমার ইচ্ছা যেন 
আমায় পুত্র ভদায়ীকুমার বড় হইয়া এইরূপ শ্ান্তশিষ্ট হয়।” 
ভগবান্‌ অজাঁতশক্রকে অত্যন্ত পুত্রবৎসঙ্গ জানিয়া তাহার কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন । অগ্জাতশক্রও ভগবানের কুশল সংবাদ পাইয়া 
কৃতাঞ্জলপুটে নবেদন করিলেন, “মহাশর, একটী গুরুতর সমস্যা 
আমার মনে উঠিয়াছে। আমি বহু শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণের নিকট এই 
কথা জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলাম কিন্তু তাহারা কেহই আমার প্রশ্নের 
উত্তর দিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে আপনাকে তাহা জিজ্ঞাস 
করিতে পারি কি?” ভগবান্‌ অনুমতি প্রদান করিলে রাজ। 
বলিলেন, “মহাশয়, ইহজগতে প্রব্রজ্যার ফল কি? সাধারণতঃ আমরা 
দেখিতে পাই, শিল্পীরা স্ব স্ব শিল্পের দ্বারা আপন আপন জীবিক1 
অজ্জন করিয়া সুখে সংসারযাঞ্রা নিক্বাহ করে। আামণ্োর এইরূপ 
প্রত্যক্ষ কোন ফল দেখাইতে পারেন কি?” উত্তরে তগবান্‌ শ্রাম- 
ণ্যের বনুধা ব্যাখ্যা করিয়। রাঞ্জাকে উহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়। দিলেন 
উহ] সংক্ষেপে বল যাইতেছে । এ যেভিক্ষু স্বস্ব ত্যাগ করিয়! শীত- 
কালের রাত্রে মুক্তস্থানে বলিয়া ধ্যানসুথ অনুভব করিতেছেন, 
তিনি কি সেই শ্রেগী, ধিনি স্থুরম্য হর্শ্যের রুদ্ধকক্ষে হুপ্ধফেননিভ- 
শয্যায় চারিটী স্ত্রীর সহিত মিপিত হুইমা নিদ্রা যাইতেছেন, তাহা- 


২৯৪ উদ্বোধন ূ [ ২১শ বর্ষ--€ম সংখ্য।। 





পেক্ষা অধিক সুখী নন? নিশ্চয়ই অধিক মুখী । ইহাই প্রথম 
ফল। 

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন দাস, দরিদ্র, কষক বা ব্যবপারী নির্বাণ 
সাক্ষাৎকার করিবার জন্য সংনার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হন তাহা 
হইলে রাজা কি তাহাদিগকে পূর্ব পূর্ব ব্যবসায় গ্রহণ করিতে 
উপদেশ দ্বিবেন অথবা উাসকের ন্যায় তাহাদিগের সন্মুখে মস্তক 
অবনত করিবেন? এই শ্রেষ্ঠ পদবী লাভই শ্রামণ্যের দ্বিতীয় ফল। 

ততীয়তঃ, যখন শ্রমণগণ ধ্যান ধারণা দ্বার। চিত্তবিকার দুর 
করিয়া আপনাদের দেহমন লঘু করিয়া! কেলেন তখন তাহ'দের 
কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির নিকাশ হর, যথা, সব্বঞ্ঞজতা লা ইচ্ছা- 
মৃত্যু, সর্ধত্র গমনাগমন প্রভৃতি | ইহ!ই তৃতীয় ফল। 

কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন আর্ধ্যসম্তানগণ উহাতে বিচলিত হইবেন না। 
কারণ, শ্রামণ্যের সহিত উক্ত পার্থিব এরশ্বর্যযগুলি জড়িত থাকিলেও 
গুলি মুখ্য উদ্দে্ত ব! প্রার্থনীয় নহে, উহার আগন্তক কল মাত্র। 

ইহার চতুর্থ ও প্রধান উদ্দেশ্ট জন্ম জরা-মরণরূপ মহ্াছ্ঃবস্কন্ধের 
বিনাশ সাধন করিয়া নির্বাণ লাত। এই হুঃখের আদি কারণ 
অবিদ্বা এবং উপস্থিত কারণ তৃষ্চ। বা ভোগবাসনা। অবিদ্যা 
হইতে তোগবাসনার উৎপত্তি হইয়। জীবকে জন্ম হইতে জন্মাস্তরে 
ভ্রমণ করাইয়া অশেষবিধ দুঃখ দ্রিতেছে। সংসার ত্যাগ করিলে 
সেই অবিষ্ভাবিনাশী সমাক্‌ জ্ঞান লাভ হর, অন্যথা নহে। সেই 
জানীমিতে কামাদি বিপুসমূহ সমূলে ব্বংস প্রাপ্ত হওয়া 
বাসনার নাশ হয়। ভিক্ষু তখন জন্মজবরা-মরণ অতিক্রম করিয়া 
দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান এবং নির্বাণসুথ অন্থৃতব করেন। 
ইঙ্থাই শ্রামণ্যের একমাত্র মুখ্য ফল। 

এই বলিয়। তগবান্‌ সেই রাজ্রের কথাপ্রসঙ্গ সমাণ্ড করিলেন। 
তখম রাজ্জা অঙ্জাতশক্র আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে 
বলিলেন, “ভগবন্, অগ্য আমার চৈতন্য হইল । অন্ধ ব্যক্তি 
চক্ষুলাত করিলে তাহার যেরূপ আনন হয়, আমারও সেইরূপ 


জৈর্ঠ, ১৩২৬।] রাজ! অজান্তশক্রর শান্তিলাভ। ২৯৫ 








আনন্দ হইতেছে । ভগবন্, আমি শান্তি লাভ করিয়াছি। 
আমি পিতার মৃত্যুর কারণ হওয়ায় এতদিন হৃদয়ের 
জালায় ছটফট. করিতেছিলাম, এক্ষণে তাহা দর হইয়াছে” 
তগবান্‌ বলিলেন, “মহারাজ পিতার মৃত্যুতে আপনি যে নিজের 
অপরাধ বুঝিতে পারিষ্বাছেন ইহা ণড়ই সুথের বিষয় । আপনি 
আর উদ্দিগ্ন হইবেন না; অতঃপর ধর্্র রাজত্ব করিয়। প্রজ! 
পালন করুন ।” 

রাজা তখন ভগবানকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, 
“ভগবন্‌, অদ্য হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যযস্ত আমাকে আপনার 
উপাসক বলিরা গ্রহণ করিবেন ।৮ ভগ্বান্‌ উহ। স্বীকার করিলেন। 
তখন দ্গীবক ভগবানকে অভিবাদনাদি করিয়া রাজার সহিত প্রাসাদে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইরূপে অজাতশক্র এক কৌমুদীপ্লাবিত 
নিস্তব্ধ নিশীথে জীবনে অদম্য উৎসাহ ও শ1গুল।ভ করিয়া 
ছিলেন। 

তীহারা চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই ভগবান্‌ তিশ্ুদিগকে 
বলিলেন, “আহা, এই ধার্মিক ধন্মরাঁজ যদ পতৃযৃত্যুর ভাগী না 
হইতেন তাহা হইলে এইখানেই নিষ্পাপ অহ্ত্ব লাভ করিতে 
পারিতেন।” ইহা অজাতশক্রুর পক্ষে অন্ন প্রশংসান্র কথা নহে। 
কারণ, ইহা তাহাকে জগতের সমক্ষে পিতৃহত্যার পাতকে সাক্ষাৎ লিপ্ত 
থাকার অপরাধ হইতে একেবারে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিল। তিনি 
শ্বীয় পিতাকে ঘন্ত্রণ। দিয়া হত্যা করিলে কখনই ধর্ম্মকায় তথাগত 
তাহাকে ধন্মরজ” ও 'ধান্মিক' উপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি- 
তেন না; এবং বোঁধ হয় [নিও ইহজীবনে তাহার নিকট উপস্থিত 
হইতে সক্ষম হইতেন না। 


্রীরুঞ্চ ও উদ্বব। 
! শ্রীবিহারীলান সরকার ) 
( ৩৬ 9 
দুষ্ট সঙ্গ বজ্জর্ন। 
জ্ঞানী হইলেও ছুষ্টের সঙ্গ করিবে না । 
সঙ্গং ন কুর্ধযাদসতাং শিশোদরত্পাং কচি | 
শিশ্নোদরতৃপ্ত অসৎ লোকের সঙ্গ কদাচ করিবে ন।। উর্বশীর 
মোহে পড়িয়া! এল রাজার ছুর্গতি এই প্রসঙ্গে ভগবান বর্ণন করিলেন । 
এল গাঁথা । 
এল বাজার গাথা আছে। 
বিষ্ভা তপন্তা সণ ভেসে যার । 
€ বিছ্যায়া কি তপস! কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা। 
ং বিবিজ্তেন মৌনেন ন্্ীনি্স্ত মনো হ্ৃতষ্‌ ॥ 
শারী যার মন হরণ ক'রয়াছে তাহার বিদ্যা, তপস্া, ত্যাগ, শ্রুত, 
বিজনবাঁস, মৌন এ সবে কি হবে? 
শ্সীলোক ও ন্ত্েণের সঙ্গ করিবে না। 


কি 
কি 


তন্মাৎ পঙ্গো ন কর্তব্যঃ স্ত্রীব জ্েরেবু চেক্দ্িয়ৈঃ | 
বিদুষাঁঞ্চাপ্যবিশ্রন্ধঃ ষড় বগঃ কিযু মাদৃশাম্‌ ॥ 
অতএব অবপোকন দ্বারাও স্ত্রীলোকের এবং স্ত্রেণের সঙ্গ করা 
উচিত নহে। বিদ্বান্দেরও যড়বর্গের উপর বিশ্বাস নাই। তখন 
মাদৃশ অবিবেক্ষীদের কথ আর কি বলিব? 


ক'মুকের সাধুসঙ্গ পরম ওষধ । 
সন্ত এবান্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গযুক্তিভিঃ ॥ 
সাধুরা উপদেশ দ্বারা কামীর মনব্যাসঙ্গ ছেদন করিয়া দেন। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২৫] আীকৃষণ ও উদ্ধব। ২৯৭ 








(৩৭) 
সাধু সঙ্গের ফল। 
উপদেশ শ্রবণে তাক্ত লাত হয় । 
তা যে শহ্বস্তি গায়স্তি হহ্ুমোদান্ত চাদ্ুতাঃ । 
মত্পরাঃ শরদ্দধানাশ্ত সক্তিং বন্দন্তি তে মরি ॥ 
সাঁধুদের উপদেশ যাহারা শুনে; গান করে এবং আদরের সহিত 
অনুমোদন করে তাহার। মংপর এবং শরদ্ধালু হইয়! তক্তি পাত করে। 
সাধুসেবা দ্বার অগ্জান নাশ । 
যথোপশ্রয়মাণস্ত ভগবস্তং বভাবসুষ্‌ । 
শীতং ভয়ং তষে(ইপ্যেতি সাধূন সংসেবতস্তথা ॥ 
যে ভগবান্‌ অগ্রিকে সেবা করে তাহা? শীত, ভয়, তম নাশ হয়। 
সেইরূপ যে সাধুসেবা করে তাহার জাডা, সংসারতয় ও অজ্ঞান নাশ 
হইয়া যায়। 
সাধু সংসারতরণে নৌক।। 
নিষজ্ঞে ন্াজ্জতাং থোরে ভবাঞে। পরমায়ণম্‌ । 
সস্তো ব্রন্মবিদঃ শান্তা নৌদংঢেবা'ন, মজ্জতাম্‌ ॥ 
এই ঘোর তবসাগরে যাহারা অনবরত তাপিতেছে ডুবিতেছে 
তাহাদের পক্ষে ব্রদ্মবিৎ্ শান্ত সাধুর পরম আশ্রয়_যেরূপ জলমগ্ন 
ব/ক্তির পক্ষে দুঢ় নৌকা । 
সাধু একমাত্র শরণ | 
অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আত্তাণায্‌ শরণম্‌ ত্বহম্‌। 
ধর্মো বিভ্তং নুণাং প্রেত্য সন্তোহবাখ্িতাতোইহবরণম্‌ ॥ 
প্রাণীদের অন্নই যেমন প্র'ণ, আর্তদের আম যেমন শরণ, ধর্ম যেরূপ 
মানুষে পরলোকের বিত্ত, সেইরূপ সাধু সংসারপতনভীত জনের শরণ। 


সাধু জ্ঞানচক্ষু দান করেন । 
সন্তো। দিশক্তি চক্ষ,ংষি বহিরকঃ সমুখিতঃ। 
দেবতা বান্ধবাঃ সম্থঃ সস্ত আত্মাহেমেব চ॥ 
ঠ 


২৯৮ উদ্বোধন । ২১শ বর্ষ_€ম সংখ) । 





সুর্ধ্য উদ্দিত হইলে বৃহিবন্তর চক্ষুশ্বরূপ হন বটে কিন্তু সাধু অস্তশ্চ্ষু 
দান করেন। সাধু দেবতা এবং বান্ধদ। সাধু আত্মা এবং তগবান্‌। 
(৩৮) 
ক্রিয়াযোগ । 
পুজার স্থান। 
অঙ্চায়াং স্গুলেহগ্ৌ বা হর্ধ্যে বাপ্প, হাঁদ দ্বিজঃ | 
দ্রব্যেণ ভ্িযুক্তোইচ্চেং স্বগুরুং মামমায়য়া | 
এতিমাতে, পৃথণীতে, আগ্নিতে, ক্্যে, জপে হৃদরে, দ্বিজ ভক্তির 
সহিত দ্রব্য দ্বারা অকপটে স্বীয় গুরুপ্বরূপ ভগবান্‌্কে অচ্চনা কৰিবে। 


অষ্টবিধ প্রতিমা । 
শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা। 
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টরবিধা স্থৃতা ॥ 
শিলাময়ী, দরুময়ী স্থ বর্ণমধী, যুচ্চন্দনময়ী, চিত্রপট ময়ী, বাঁলুকাময়ী, 
মনোম্য়ী? মৃণিময়ী এই অষ্টবিধ প্রতিমা । 
ভক্জের পৃজায় বিশেষ উপকরণ দরকার নাই--কেবগ ভাণ চাই। 
ভক্তস্ত চ যথালন্ধৈঃ হাঁদ ভাবেন চৈবহি। 
তক্তের পুজা! যথালন্ধ দ্রব্য দ্বারা এবং হৃদয়ের ভাব দ্বারা হইযা 
থাকে। 
ভক্তের পুজ। ও অভক্ের পুজ। | 
শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং তক্তেন মম বাধ্যপি। 
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহ্ৃতং ন মে তোষায় কর্পতে ৷ 
ভক্ত কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত সামান্য জলগণ্ডৰও আমার প্রিয় । 
আর অতক্তের ভুরি দ্রব্যেতে আমার পরিতোষ হয় না। 


পুজার প্রণালী, বেদ ও তত্ব । 
উভাত্যাং বেদতন্ত্রীত্যাং যহাং তু তয়পিছিয়ে | 
বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র ছার! বেদ ও তত্ত্রোক্ত ভুক্তি ও মুক্তি 
সিদ্ধির জগ্য আমার পুজা করিবে । 


জ্যেষ্ঠ, ১০২৬1] শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব। ২৯৯ 





১৩৯) 
প্রশংসা ও নিন্দা করিবে না। 
পরশ্বভাবকর্মীণি ন প্রশংসেন্ন গহয়েৎ ॥ 
অপরের স্বতাব ও কর্ম্ম তাল হউক বা মন্দ হউক নিন্দা বা প্রশংসা 
করিবে না। 


কারণ আবস্ত্ব ৷ 
কিং তদ্রং কিমতদ্রং বা দ্বৈতস্তাবস্তনঃ কিয়ৎ। 
দ্বেত বখন অবস্ত? এখন তার তদ্রহ বাক আর অতদ্রই ব কি? 
তার কতট। ভদ্র, আর কতটাই বা অভদ্র ? 


অর্থকারী বলিয়া সত্য নহে । 
ছায়া প্রত্যাহ্বযাঁভাঁস। হাসস্তোহপার্থকারিণঃ | 
এবং দেহাদয়োতাবা যচ্ছন্তযামৃত্যুতো ভয়ম্‌ ॥ 
প্রতিবিষ্বঃ প্রতিধ্বনি এবং আভাস ধযেমন শুক্তিতে বজতাভাস) 
যদিচ অবস্ত কিন্তু অর্থকারী, সেইরূপ দেহাঁদি বস্ত যদিচ অসৎ তথাপি 
মৃত্যু অবধি ভয় দিতেছে । 


বিদ্বানর আচরণ । 
ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লৌকে চরতি স্্য্যবৎ। 
বিঘান্‌ নিন্দা করেন না, প্রশংসাও করেন না-_হ্র্যের হ্যায় 
সমভাবে বিবরণ করেন । 
(৪*) 
সংসার আধ্যাসিক। 
উদ্ধব প্রশ্ন করেন-__দেহ দৃশ্ঠ, জড় আগ্মা দ্রষ্টা, চৈতন্ত | দেহ দারুবৎ 
আত্মা অগ্রিবংৎ। এই সংসার জড় দেহের হইতে পাবে না, কারণ, 
নিদ্রাবস্থায় সংসার থাকে না। এই সংসার চেতন্ত আত্মার হইতে 
পাঁরে না, কারণ, তুরীয় অবস্থায় এংসার থাকে না। তবে এই সংসার 
কাঞার ? ভগবান্‌ বুঝাইলেন, কেবল দেহের সংসার নহে বাকেবল 
চৈতগ্কের সংসার নে কিন্তু উভয়ের মিলনে সংসার । 


৩০৪ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ধ_-+ম সংখ্য।। 





যাবদ্দেহেন্দ্রিয়পাণৈরায্মনঃ সভ্িকর্ষণম্‌ । 
সংসাঁরঃ ফলবাংস্তাবদপার্থো২প্য'ববেকিনঃ । 
দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণের সঙ্গে আত্মার যখন সন্রিকর্ষ অর্থাৎ সংষোগ 
হয় তখনই সংসার দেখা যায়| এই সংসার মিথ্যা হইলেও অবিধেকীর 
নিকট স্ফুত্তি হয়। 
(৯১) 
বিচার । 
নাত্সা বপুঃ পার্থিবমিক্দ্িয়াণি দেবা হাস্ুবায়ছলং হুতাশঃ | 
মনোহ্ব্রযারং ধিষণীঞ্চ সব্বমহংকতিঃ খ ক্ষিতিরর্থসাম্াযম্‌ | 
(১) দেহ আত্মা নহে, কারণ দেহ পার্সিব | 
(২) ইন্দ্রিয় দেবতা? প্রাণ" মন. বুদিঃ চিত, অহঙ্ক তি আত্মা 
নহে কারণ, ইহারা অশ্নময় | 
(2) বায়ু, তেজ, জল, আকাশ, পূগী, আসমা নহে, কারণ 
ইহারা জড় । 
(৪ " শব্দ;স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও গকুতি আত্মা নহে, কারণ 
ইহারাঁও জড় । 
(৪১) 
বিগ্ধের প্রতিকার । 
(ক) কালের প্রতীকার । 
কাংশ্চিন্মমান্ধ্যানেন নাম সংকার্তনার্দিতিঃ | 
কামাদি বিদ্ব আমার অন্ুধ্যান ও নাম সংকার্তনাদদি দারা নাশ 
করিবে। 
(খ) দম্তমানের প্রতিকার । 
যোগেশ্বরানুবৃত্তা ব1 হন্তাদশুভদ।ন্‌ শনৈঃ | 
যোগেশ্বরদের সেবা দ্বার শনৈঃ এনৈঃ দস্তমানাদি অন্ঠান্ত 
অশুতপ্রদ বির নাশ করিবে। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩২৬। ] শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব । ৩*১ 





দেহসিদ্ধি। 
কেহ কেহ প্রাণায়ামাদি দ্বারা দেহসিদ্ধির অন্য যত্ত করে কিন্তু উহা 
ব্র্থ। [ দেহসিদ্দি--অর্থাৎ দেহ সবল, সুস্থ ও দীর্ঘকালস্থায়ী 
হইবে। | 
অন্তবন্াচ্ছরীরস্ত ফলস্ভেব বনস্পতেঃ ॥ 
বনস্পতিতুল্য আত্মাহ স্থায়ী_ শরীর ফলপৎ্ নশ্বর । 
(৪৩) 
হংসগণের আশ্রয় । 
উদ্ধব সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, 
অথাত আনন্দছুঘং পদান্থুজং হংসাঃ অয়েরম্নবিন্দলোৌচন। 
হে অরবিন্দলোচন ! ধাহারা হংস অর্থাৎ সারাসার বিবেক-চতুর 
তাহার) কে“ল ভোমার আননপরিপুরক পদানুজ আশ্রয় করিয়। 
থাকেন-- তাহারা আশার কিছু চান না। তোমার উপকার একবার যে 
জানিয়াছে সে আর তোমাতে ভুলিতে পারে না। 
ভগবান ই ছিবিধ গুরু--আচাধ্য ও অন্তধ্যামী । 
যোহস্তবব হস্তন্ুভৃতাম শুভং বিধুন্বন্নাচার্ধা চৈত্ত বপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি। 
তুমি বাহিরে আচার্ধ্যশরারে গুরুরপে, অন্তরে চৈত্যশরীরে 
অন্তর্যামীরূপে অশুভ (বিষয় বাসনা দাশ করিয়া নিজ অন্থরূপ গতি 
দান কর! 
১8৪) 
ভগবান. লাভের সহজ উপায়। 
৬গবান্‌ কতকগুলি সহজ উপায় বলিলেন, 
(১) প্রুণ্য দেশাশ্রয়। 
(২) ভক্তসঙ্গ। 
(৩) ভগবানের পব্ব, যাত্রা, মহোৎ্সবাদি অনুষ্ঠান । 
(৪) সর্ধভূতে ব্রহ্মদর্শন | 
ব্রাহ্মণে পুকুসে স্তেনে রহ্মণ্যেহ্কেস্ফ,লিঙ্গকে । 
অক্র,রে কে,রকে চৈব সমদৃক্‌ পণ্ডিতো মতঃ ॥ 


৩০২ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ধ-_৫ম সংখ্যা। 





্রাহ্মণ চণ্ডালে, চোর দাতায়, অর্ক বিক্ষ,গিঙ্গে, শান্ত ক্র,রেযে সম 
দৃক অর্থাৎ ব্রহ্ম দর্শন করে; সেই পণ্ডিত। 
(৫) কায়, মন, বাক্য দ্বারা সর্বভূতের সেবা। 
যাবছ্ সর্বেষু ভূতেষু মস্তাবোনোপজায়তে । 
তাবদেবযুগাসীত বাঙমনঃকায়বৃত্তিভিঃ। 
যে অবধি সর্কতৃতে ব্রহ্মভাব না জন্মায় সে অবধি সর্বভৃতকে ব্রহ্গ- 
জ্ঞানে বাক্য, মন ও কায় দ্বার। সেবা] করিবে । 
কণ্মত্যাগ কখন ?--যখন সব জিনিষে ব্রহ্ম দেখিবে । 
সব্বং রক্গাতজুকং তস্য বিদ্ায়াত্মমনীষয়া | 
পরিপশ্ঠন্ন,পরমেৎ সর্বতঃ ঘুক্তসংশয়ঃ ॥ 
সর্বত্র ঈশ্বরদর্শনরূপ বিষ্ভা দ্বারা এইঞপ উপাসকের নিকট সমস্ত 
ব্রহ্মাক্ষক বোধ হয়। খন তিনি নিশংশয় হন। তখন তাহার 
আর কোন কর্তব্য থাকে না । 
মন্গুষাজীবনের উদ্দেশ্ট ভগবান লাভ । 
এষাবুদ্ধিমতাং বুদ্ধিমনীষা চ মনীষিণাম্‌। 
যৎ সত্যযনৃতেনেহ মর্ত্যেনাপ্রোতি মামুতম্‌ ॥ 
নশ্বর মনুষ্য দেহ দ্বার যদি এই জন্মে সত্যস্বরপ অযৃতস্বরূপ 
আমাকে পাওয়। যায়, তাহাই বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি-_তাহাই মনীষীদের 
মনীষ। অর্থাৎ চতুর্য্য। 
(৪৫) 
উদ্ধাবের অচলা ভক্তি প্রার্থন| 1 
উদ্ধবের ভগবান্ই চতুবর্গ। 
ভগবান্‌ বলিলেন, 
স্াানে কর্মণি যোগে চ বাতীয়াং দগধারণে। 


যাবানর্থঃ নুণাং তাত তাবাংস্তেইহং চতুর্ববিধঃ। 
জ্ঞানের ফল মোক্ষ, কর্পের কণ ধন্ম, যোগের ফল অণিমাদি সিদ্ধি? 


গোষ্ঠ, ১৩২৬।] হ্ীকৃষ্ণ ও উদ্ধব। ৩০৩ 








কয়্াদির ফল অর্থ, দণ্ডনীতির ফল এরশ্বর্ধ্য | কিন্তু উদ্ধবঃ আমিই 
তোমার এই সমস্ত ফল। 


উদ্ধবের প্রার্থন!। 


ভগবান এইরূপ যোগমার্গ প্রদর্শন করিলে, উদ্ধব গ্রীততে 
রুদ্ধক হইয়! কেবল অশ্রবারি “বসঙ্জন করিতে লাগিলেন । 
ক্ণকাল পরে রুতাঞ্জলি হইয়া তাহার চরণারবিন্দে শিরঃ স্পর্শ করিয়। 
বলিণেন, “তুমি স্বীঘব মা দ্বারা সামী বিজ্ঞানমম্ব প্রদীপ অপহরণ 
করিয়াছিলে, আবার রুপা করিয়! উহা! প্রত্যর্পণ করিলে । স্ৃষ্িবৃদ্ধির 
জন্য যছুকুলে আমার স্সেহপাশ প্রসারিত করিয়াছিলে, আবার 
আত্মজ্ঞানরূপ শঙ্ত্র দ্বারা সেই দেহপাঁশ ছিন্ন করিলে ।” 
নযোইস্ত তে মহাযোপ্ন্‌ প্রপহ্গমগশাধি মাম্‌। 
যথা ত্বচ্চরণান্তোজে রতিঃস্তাদনপারিনী | 
হেযাযোঁগন্! তোমাকে প্রণাম । আমি তোমার শরণাগত | 
এই মআাশীবাদ কর যেন মুক্ত হলেও তোমার পাদপদ্ধে আমার 
অচলা অহেতুক শক্তি হয। 


(৪৬) 


উদ্ধাধকে ব্দরিকাশ্রম যাইতে আজঙ্ঞ। | 
তগবান্‌ বলিলেন, 
গচ্ছোদ্ধব মরাদিষ্টো]! বদধ্যাথ্যং মমাশ্রমমূ । 
হে উদ্ধব! যদিও তুমি সিদ্ধেব পিদ্ধ, তোমার কোন সাধনাপেক্ষা 
নাই, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি 
বদরীকাশ্রম নামক আমার আশ্রমে যাৎ। 


ভর্তপাদ্ুকাশিবে উদ্ধবের প্রস্থান । 
স্ুদুস্তযজন্গেহবিয়োগকাতরো ন শরু,বংস্তং পরিহাতুমাতুরঃ | 
কু্ধ্ং যযৌ মুর্ধন ভর্তৃপাদ্ধকে বিনগ্ননমস্কতা যযো পুনঃ পুনঃ ॥ 
সুদুস্তযজ স্নেহবিয়োশকাশর উদ্ধব তাঁহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ 
করিতে পারিতেছেন না। অতিশয় বিহ্বল হুইয়। পড়ায় তাহার খুব 


৩০৪ উাঙ্বোধ্ন । [২১শ ধর্দ..«ম সংখা! । 

















কষ্ট হইতে লাগিল। তথাপি উহার আদা পালনের জন্য ঞ্কপা প্রদত্ত 
ভর্তুপাছকা শিরে ধাবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে নমস্কার করিয়! 
চলিলেন। 
ও তৎ্সৎ ॥ 
(সমাপ্ত) 


সগ্মতন্ব। 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
( ডাক্তার শ্রীপরসীলাল সরকার) 


মানসিক ভ্রম দ্বারাও যে ছাপ দর্শন হইতে পারে তাহার 
দৃষটান্তক্বরূপ জনৈক উংরাজ মহিলার ছায়া দর্শনের কথা উল্লেখ 
কর] ধাইতেছে । হিনি বাঁ ঠেছেন আম বসিবার ঘরের আলো 
সরাইয়৷ শয়নের উদ্যোগ পরিন্ছি এমন সময়ে হঠাৎ আমার 
ত্রাতার ছায়ামৃর্তি দিনে পাইলাম । আমি এই ঘটনায় এত বিস্মিত 
হইয়| গেলাম যে আলোটি আর সরাইতে পারিলাম না-স্থিরদৃষ্টিতে 
ভ্রাতার ছায়া মৃত্তির দিকে তাকাইযা রহিলাম। ক্রমশঃ উহা আমার চক্ষুর 
সম্মুথে মিলাইয়া গেল । আমি এই দৃশ্ঠের কোনই অর্থ বুঝিতে পারিলাম 
না। অন্ঃপর পুনরায় অলোক সরাইবার উদ্যোগ কণিতেছি এমন 
সময়ে শুনিতে পাইলাম নীচের জানালায় কে টোকা দিতেছে এবং 
সেই সঙ্গে আমার ভ্রাতার কণম্বর শুনিতে পাইলাম | তিনি বলিতে- 
ছেন--“আমি তোমায় ডাকৃছি, কোন তয় পাইও না।” তারপর 
আমি তাহাকে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করাইলে তিশি বলিলেন, 
“তুমি ত বেশ সাহস দেখিতেছি আমি মনে করিয়াছিলাম? জানা- 
লায় টোক? দেওয়ায় কমি ভয় পাইবে” 

আমার ভ্রাতা কোন সংবাদ ন। দিয়। হঠাৎ আমার সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার জন্য লগ্ডন হইতে বাঁহির হইয়াছিলেন। কিন্তু আমার 
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বাড়ীর নিকটে আঁসিয়। তিনি পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। 
অবশেষে অন্ধকারে আমার বাড়ীর পিছতে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। 

ছণৃয়াদর্শন সন্বন্ধে এই যে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হইল, ইহাতে 
ছুইটি বিশেষত্ব আছে, যাহা পুক্পোক্ত ঘটনাগুলিতে নাই। সে 
ঢুইটি বিশেষত্ব এই 7 

(১) এই কল্পিত-দর্শনের পহিত বহিজগতের একটি সত্য 
ঘটনার সন্বন্ধ আছে। 

(২) কিন্তু এই ঘটনাটি কল্লিত-দর্শনের সময় সাধারণ ইন্দ্রিয় 
জ্ঞান দ্বারা অন্কুতণ করা সম্ভব নহে। সুতরাং ইহ সুনিশ্চিত ষে, 
এঁ কল্লিত-দর্শন বহির্ভগতের কোনি বাস্তব ঘটনা প্রশ্থত ইন্জরিয়ান্ুভূতি 
হইতে উড্ভৃত নহে। এই বিশেষত্ব ছুইটি অধিকাংশ কল্পিত-দর্শনের 
মধ্যে দেখা যাইবে । পুর্ধের ঘটনাটি জীবিত ও জাগ্রত ব্যক্তির কল্লিত 
ছাঁর। দর্শন সন্বন্ধে। এরূপ ঘটনা বিরুল নহে। নিয়ে আরও 
কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ কর! যাইতেছে 

গটস্চক (10895017911) তাহার বন্ধু থর্প ( 710719105) কে 
১৮৮৫ খুষ্টাব্বের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, কবে তাহার অভিনয় হইবে? থর্প থিয়েটারে অভিনয় 
করিতেন। গটস্চক তাহাঁব অভিনয় শুনিবাঁর জন্য বিশেষ উৎসুক 
হঈযাছিলেন। প্রিন্স থিয়েটারে এই পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। 
গটস্চক বলিতেছেন, “সেইদিন সন্ধ্যাবেলা আমি কয়েকজন 
বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত রাস্তায় বাহির হইয়াছি। 
এমন সময়ে হঠাৎ আমার চক্ষুর সম্মুণে একটি আলোক চক্র 
দেখিতে পাইলাঁম। চক্ষুর সন্মথে অন্তান্ত জিনিস যাহ! দেখিতে 
ছিলাম, তাঁহাদের তুলনায় এই আলোক চক্র যেন বিভিন্ন স্তরে 
অবস্থিত। ইহা আমার চগ্ষু হইতে কতদুরে অবস্থিত ছিল, 
তাহা! অনুমান করা আমার পক্ষে সপ্তব নহে। এই আলোকিত 


স্থানের মধ্যে আম ছুইটি হস্ত দেখিলাম । এই হস্ত দুইটি একটি 


৩০৬ উদ্বোধন । | ২১শ বর্ধ-৫ম সংখ্যা। 


টিটি িটিটির সরাতে রনি সারির ানররা নারি 
চিঠির খাম (67৮51০7৩ ) হইতে চিঠি বাহির করিতেছে । আমি 
আমার মনের মধ্যে আপনা হইতেই বুঝিতে পারিলায যে চিঠিখানি 
আমার লিখিত। তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ আমার মনের যধ্যে উদয় 
হইল ফে, হস্ত ছুইটি থর্পের। এই বিশ্বাসটি এত দৃ়ভাবে 
উদ্দিত হইল যে বাধা দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু ইহার পূর্ব মুহুর্ত পর্য্যন্ত 
থর্পের কোন কথাই মনে উদয় হয় নাই। এই অত্যাশ্ত্ধ্য দৃশ্তে 
স্তম্ভিত না হইয়া আগ্রহের সহিত আলোঁক মধ্যস্থ ছায়ামৃত্তিট 
তাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। হস্ত ছুইটির রং খুব সাদা বলিয়া 
বোধ হইল। হাতের কজ্ি দুইটি অনাবৃত। বিশেষ একরূপ 
কুঞ্চিত পোষাকে কজির উপরিভাগ আচ্ছাদিত বহিয়াহে। এই 
দৃশ্যটি এক মিনিটকাল আমার চক্ষুর সম্মুখে স্থায়ী হইয়াছিল । 
তাহার পর মিলাইয়া গেল। ঠিক এই সময় থর্প কি করিতেছিলেন 
তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। আমি তাড়াতাড়ি নিকটস্থ গ্যাসপোষ্টের 
নিকটে যাইয়া ঘড়ি খুলিয়া সমরটি দে খিয়। রাখিলাম। 

পরদিন প্রাতঃকালে থংপপর নিকট হইতে পত্র পাইলাম । পত্রখানি 
এইরূপ ভাবে আরগু 'হইয়াছে-“বল দেখি, প্রিন্সেস থিয়েটারের 
তাকের উপরে একখানি খামের উপর নজর পড়িবামাত্রই কি 
করির। বুঝিলাম.যে এ চিঠিখানি দোমাঁর নিকট হইতে আসিঘাছে ?” 

গটস্চকের সঙ্গে থর্পের কয়েকদিন পুর্ব পরিচর হইয়াছিল মাত্র । 
গটস্চক থর্পকে আর কধন চিঠি লেখেন নাই, এমন কি, থর্প গটঙৃচকের 
হাতের লেখাও কখন দেখেন নাই। পাকের উপর চিঠিখাঁনি এরূপভাবে 
চাপ! দেওরা ছিল যে, থর্প চিঠির ঠিকানাও দেখিতে পান নাই। 

এই ঘটনার তিন দিন পরে একজন বন্ধুর বাড়ীতে গটস্চক এবং 
থর্পের সাক্ষাৎ হয়, তাহাতে থর্পেয় নিকট হইতে চিঠির এইরূপ বিবন্নণ 
জান! যায়। 

তাকের উপর চিঠি দেখিয়াই থর্প কোনরূপে মনের ভিতর বুঝিতে 
পারিলেন ষে, গটসৃচকের নিকট হইতে এই পত্র আসিয়াছে। সেদিন 
ধর্পের থিয়েটারে আসিতে দেরী হইয়া গিয্লাছিল বলিয়া ভাল করিয়] 
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পাশ 








লি পা প্রা এ 


এ পত্রথানি ন| পড়িক়্াই তাড়াতাড়ি বেশভৃষায় সজ্জিত হইয়া অভিনয় 
করিতে গেলেন। অভিনয় শেষ হইয়া গেলে গটস্চকের চিঠিখানি 
ভাল করিয়া পড়িবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু গোলমালে চিঠিখানি কোথায় 
রাখিয়৷ দিয়াছেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। চিঠিথানির জন্য সর্বত্র 
খুঁিতে লাগিলেন এবং না পাইয়া কিছু বিরক্তও হইলেন। 
শেষে তিনি অন্ভিনয় করিবার অন্য যে পোধাক পরিয়াছিলেন, সেই 
পোষাকের জামার পকেটে এই চিঠিখানি পাওয়া গেল। অভিনয় 
করিবার জন্য তীহার হাতে সাদা রং মাখিতে হইয়াছিল এবং এই 
অভিনয়ের পোষাকের হস্তের আন্তিন একরূপ বিশেষভাবে কুঞ্চিত 
ছিল। থর্পকে যখন জিজ্ঞাসা কণা হইল, তিনি ঠিক কোন সময়ে 
অভিনয়-পরিচ্ছর্দের পকেট হইতে চিঠিখানি পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন, 
তখন থর্প বলিলেন, তাহার যতদুর অনুমান হয় তথন 
৮ট1 বাজতে ১০ মিনিট ছিল। তথন গটস্চক্চ পকেট হইতে নিজের 
ডার্নেবী বাহির করিয়া তাহাদের দেখাইলেন, যে তিনি এ দিন সন্ধ্যার 
সময় কল্সিত দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহার সময় ৮টা বাঁজিতে 
» মিনিট লেখা আছে। 

নিয়লিখিত ঘটনাটি, মনস্তত্ব সতা বিশেষ অনুসন্ধান করিবার পর 
তাহাদের প্রকাশিত 0913১05 01 1181)00111801010 পুস্তকে টিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ঘটিনাটি সংক্ষেপে এইরূপ--ছুই তন্নী উপাসন1 করিবার 
জন্য গিঞ্জায় গিয়াছিলেন। তৃতীয় তগ্রী বাড়ীতে ছিলেন। তাহারও 
গির্জায় যাইবার ইচ্ছ। হইয়াছিল। কিন্তু লেখ! পড়ার ক্ষার্যে ব্যাপৃত 
থাকায় তথায় যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পূর্বোক্ত তণিনীদ্বস্ 
তাঁহাকে উপাসনালয়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিলেন এবং মনে 
করিয়াছিলেন, তিনিও উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। এই স্থলে 
ছুই জনের এক সঙ্গে কল্পিত দর্শন বিশেষ আশ্চর্য্যজনক। 

পূর্বোক্ত ঘটন।গুলি বৈদেশিক । ত্বামাদের দেশেও এরূপ ঘটন। 
ঘটিয়া থাকে । নিয়লিখিত ঘটনাটি আমি শিক্ষা বিভাগের জনৈক 
উচ্চপদস্থ পুর্ত্ববঙ্গবাসী ক্ণচারীর নিকট শুনিয়াছি। 
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যখন এই ঘটনাটি ঘটে, তখন তিনি একটি বেসরকারি স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এক সময় কোন পর্বোপলক্ষে তিনি 
অল্পদিনের ছুটী পাইলেন, এবং এই সময় তাহার পরিচিত জনৈক 
বৈষ্ণব সাধু তাহাকে কীর্তনেৎসবে নিমন্ত্রণ করেন ।তাহার প্রক্ৃতিটি অতি- 
শয় ভক্তিপ্রবণ এবং বৈষ্ণবধর্্ম ও কীর্তনাদিতে তাহার বিশেষ অন্ুরাঁগ 
ছিল। কিন্তু বাড়ীতে বিশেষ কাজ থাকার এঁ অল্প দিনের ছুটিতে তাহার 
মহোৎসবে যোগ দেওয়া ঘটিবা উঠিল ন।, বাড়ীতেই যাইতে হইল। 
তিনি যখন বাটী হইতে (ফিরিতেছিপেন তখন মহোৎসব শেষ হইয়া 
গিয়াছিল। তথাপি যে স্থানে মহোত্সণ হইরা ছিল, সে স্থানটি 
বাস্তার পড়ান তাহ? একবার সেই বৈষ্ণব সাধুটির সহিত দেখা করিয়া 
যাইবার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি তখন সেই স্টেশনে নামিরা পড়িলেন 
এবং সাধুর আশ্রমে গিরা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাধুটি 
তাহাকে কুশল প্রশ্নীদি দিজ্ঞাসা কগিয়া পাশের ঘরে তাহার ভর্মীগতির 
নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, “এই দ্রেখ _-বাঁবু আসিন্নাছেন। তাহার 
তগ্মীপতি যেন একটু অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার ছিলেন এবং আগন্তককে 
দেখিয়া ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া [5নি কখন আসিলেন ইত্যাদি প্র্থ 
পিজ্ভীসা করিলেন। আগন্তক তাহার বন্ধুপুত্রে এবং বিশেষ পরিচিত। 
পরে তিনি তাহাকে বলিলেন ফে? ছুদিন পূর্বে কীর্তন শেষে মন্দির 
প্রদক্ষিণের সময় তিনি তাঁহাকে অপর এক ভদ্রপ্ধেকের সহিত মন্দির 
শুদক্ষিণ করিতে স্পষ্ট দ্েখিরাছিলেন। আরতি শেষ হইলে প্রসাদ গ্রহণের 
সময় তাহাদিগকে অগ্ুপস্থিত দেখিয়া হিনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তাহারা কোথায় গেলেন, প্রসার্দ গ্রহণ করিবেন না?” তখন 
শুনিলেন তাহারা আসেন নাই! হিনি স্পষ্ট তাহাদের উভয়কে 
দেখিয়াছেন অথচ তাহারা যথার্থই অ.সেন নাই জানয়া তিনি নিতাস্ত 
অগ্রক্কৃতিস্থ হইয়। পঁড়িলেন এবং ৬দবধি দুইদিন সেই ভাবেই ছিলেন। 
এক্ষণে ভদ্রলোকটিকে দেখি॥ প্রকৃতিস্থ হইলেন । 

এইবপ ছায়াদর্শন সমূহ কথন কখন জীবনে গভীর দাগ রাখিয়। 
যায়। যেস্থলে এইপ্নুপ কল্পিত-দর্শন মানসিক ভ্রম বলিয়া উড়াইয়। 
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দেওয়। যায় না, সেইরূপ দর্শনের অস্তিত্ব বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌ 
প্ডিতগণ অস্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, উপরে আমর। ষে 
ৃষটাস্তগুলি দিয়াছি তাঁহাঁতে দ্রপ্তী এবং দুষ্ট ণ্যক্তি 'উভদ্বেই জীবিত এবং 
জীগ্রগ। 

উপরে যে সকশ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যে ব্যক্তির 
কল্পিত মুদি দৃষ্ট হইয়াছে" তিনি যদি মৃন কিম্বা নিদ্রিত হইতেন তাহ 
হইলে আমণা সহজেই অন্মীন কতে পারিতাম যে, মৃত কিন্বা 
নিদ্দিত ব্যক্তি সক্ষম শরীরে উপস্থিত হুঃয়াছিলেন। কিন্তু যখন জাগ্রত 
ন্যজির ছায়ামূত্তি দেখিতে পাওয়া যায, তখন সুক্ম দেহের কথা 
কিরূপে বলা যাইতে পারে ? কাণ্ণ, যদি এই সকল ব্যক্তির সুশ্দেহ 
জড়দেহ হইতে 'হির্গত হইত তাহ] হইলে তাহাদের চৈতন্তের লোপ 
হয় নাই কেন? যদ্দি আমরা এরূপ অনুমান করি যে, আমাদের 
চৈতন্য সক্ম্দেহে আস্থিত নহে--জড়দেহে অবস্থিত, তাহ হইলে 
প্রেততত্ব (১1111 (0711১10 ) আলোচনা কালে আমণা হঙ্গাদেহ 
প্রকাশের সঙ্গে যে চেতন্যের লক্ষণ পাই তাহা কোনরূপ ব্যাখ্যা 
দেওয়া যায় লা) 

জাগ্রতব্যক্তিদিগের ছায়ামুর্ডি দশনের ঘটনা যাঁদ খিশ্লেষণ করা 
যায়, তাহা হইলে নিয়লখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, 
যে ব্যক্তি ছায়ামুর্তি দর্শন করে তাহার সহত দুষ্ট ব্যক্তির যেন একরপ 
মনের যোগ উপস্থিত হয় এবং এই মনে যোগ উপস্থিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় দর্শকের মনে এক প্রকার ঘুরদর্শন শক্তির 
বিকাশ হইতে দেখা যায়। নিয়ে যণস্তত্বতার বিবরণ হইতে 
গৃহীত একটি উদাহরণ দেওয়া গেল। 

কোন তদ্রলে।ক খাইবার ঘরে তাহার মাতা ভগ্বী এবং একজন স্ত্রী 
বন্ধু লইয়৷ সন্ধার সময় বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ দেখিতে পাইলেন 
যেন তাহার স্ত্রী মভ (170৮০) রংএর পোবাক পরিয়া আসিতেছেন। 
ইহা! দেখিনা তিনি তাহার স্ত্রীকে কি অগ্রপর হইগা আনিবার 
জন্য চেয়ার হইতে উঠিলেন। উপস্থিত যহিপাগণ তাহার চেয়ার 
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হইতে উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহার স্ত্রীর আসিবার 
কথা বলিলেন। তাহারা কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। 
সেই ভদ্রলোকটি তাহার স্ত্রীকে মভ রংয়ের পোষাকে কখন দেখেন 
নাই। এমন কি, তাহার জ্ত্রীর এই রংয়ের কোন পোষাক আছে 
তাহাও জানিতেন না। তিনি তাহার স্ত্রীর মূর্তির দিকে অগ্রসর 
হওয়ায় এ মুণ্তি শুন্ে মিলাইয়া গেল। তাহার স্ত্রী সেই সময় 
তাহার এক মহিলা বন্ধুর বাড়ীতে ছিলেন, এবং স্বামী আসিয়া 
পৌছিলেন না বলিয়া! বন্ধুটির নিকট ছুঃথ প্রকাশ করিতেছিলেন। 
কারণ, সেদিন তথায় এক নৃত্য সতী ছিল এবং তাহাতে তাহার 
স্বামীর আসিষ! বাঙ্গাইবার কথা ছিল। কিন্তু স্বামী বিশেষ কারণে 
লগ্ডন সহরে আটকাইয়া পড়িয়াছিলেন, তজ্জন্তয তথার উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই । 

এই কল্পিত দর্শনের মধ্যে বিশেষ আশ্ধ্যের বিষর এই ষে, 
স্ত্রী এই সময়ে যে মত রংয়ের পোষাক পরিয়াছিলেন, স্বাধীর তাহ! 
ছাঁয় দর্শনের দ্বার] উপলব্ধি হইয়াছিল । 

ইজিপ্ট যুদ্ধে খাটুম (0:510817) নগরে যেদিন জেনারেল 
গর্ডন (361)318] 307001) নিহত হইয়াছিলেন তাহার পরের দিন 
প্রভাতেই সহজ মাইল দূরবর্তী কাঁয়ৰো মগরে (051০) সাধারণ 
লোকের মধ্যে এই কথা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা নিশ্চিত 
জানা ছিল যে, টেলিগ্রাফ দ্বারা এই সংবাদ প্রচারিত হয় নাই। 
সিপাহী যুদ্ধের সময়ও এইরূপ যুদ্ধের অনেক ঘটনা ঘটিবার 
অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্ল হইতে বনু দূরবর্তী স্থানের লোকের 
মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িত, ইহ। অনেক ইংরাজ এঁতিহাসিক 
লক্ষ্য করিয়াছেন। 

ভারতবর্ষে শুধু যে সিপাহী যুদ্ধের ঘটনা সন্ন্ধে এইরূপ ঘটিয়া্িল 
তাহ! নহে । প্রফেসর হিস্লপ তাহার একখানি পুস্তকে * এইরূপ 
অনেক যুদ্ধের ঘটন! অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন । 
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ব্যানকবার্ণ (13810001987) এর যুন্ধে স্কটল্যাণ্ড স্বাধীন 
হইয়াছিল। রবার্ট হোয়াইট (২০১০ 1,01০) এই যুদ্ধের ইতিহাস 
লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, এই যুদ্ধের দিনই এবারডিন (2৮৪৫ 
0687) সহরে একজন উজ্জ্বল বন্দীবৃত নাইট (57121) আগিয়া 
এ সহরে যুদ্ধে স্কটদ্রিগের বিজপ্নবাঁর্ধী ঘোষণা। করিয়া গিয়াছিল! 
পরে এবারডিনের লোকেরা কোন সাধু মহাত্া এই শুভ সংবাদ 
ঘোষণা করিয়া গিনাছেন মনে করিগা সেই সাধু মহাত্বার আত্মার 
কল্যাণার্থে এবারডিন সহরের গিঙ্জায় বাৎসরিক পাঁচ পাউগ্ড করিয় 
দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন 

কিন্ত এই বর্তমান মহাধুদ্ধে এইরূপ কোন অলৌকিক ঘটনার কথ। 
শুনা যায় না। ইহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, রয়টারের 
তারযোগেই সকল সংবাদ শীপ্ব শী আসিতেছে । সেই জন্য 
যুদ্ধের খবর পাইবার আকাজ্ষা কাহারও মনে বিশেষভাবে উদয় 
হয় নাই। 

ছ।রাদর্শনের দ্বিতীয় বিশেষত এই থে, ই৮1 যেন যান্ত্রিক ভাবে 
কার্য করে। ইহাঠে যেন কোন একট চিন্তা প্রেরকের মন হইতে 
উদ্ধৃত হইয়। গ্রহীঠার মনে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে 
যেন গ্রহীতার মনের মধ্যে একটি চিত্র স্থিত হয়, যাহার জড়জগতে 
কোন সত্তা নাই। চিত্রের মন্যে গ্রহীত] প্রেরকের ভাবের যেন 
কতকট! আভাস পার। প্রেরকের চিন্তা মৃত্তি গ্রহণ করিয়া! একাধিক 
ব্যক্তির নিকট প্রকাঁশ পাঁইয়াছে-_এন্্প ঘটনাও দেখ যাঁয়। যেমন, 
পূর্ববোন্তিখিত একটি দৃষ্টান্তে ছুই তগ্রীর 'াহাদের তৃতীয় তগ্রীর 
ছার়ামৃত্তি দর্শনের কর্থা উল্লিখিত হইরাছে। এবারভিনের যে নাইট 
যুদ্ধের সুসমাঁচার বহন করিয়। আনিয়াছিলেন, তাহাকেও যদি 
এইরূপ চিন্তার যূর্তন্ধপ বপিয়! মনে কর! যায়, তাহা হইলে এ রূপও 
একাধিক ব্যক্তির দ্বার] দৃষ্ট হইয়াছিল। অনেক সময় প্রেরকের 
চিন্তা গ্রহীতার মনের মধ্যে যূর্তরূপ ধারণ করে না। অম্পষ্টতাবেই 
আভাদ দিয়া ঘায়। 





৩১২ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা। 





জড়ের কোন স্তর অবলম্বন না করিয়াই মন নিজের চিন্তা 
কোন গ্রহীতার নিকট প্রেরণ করিতে পারে, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা 
আমাদের জড় দেহের কার্যের ভিতর দিয়া কোনরূপেই ব্যাধ্য। 
করিতে পারেন নাই। কাজেই জড়াতীত চৈতন্যের অগ্ঠ কোনরূপ 
আধার হইতে ঈদৃণ কাধ্য হইতেছে তাহা আমরা স্বীকার করিতে 
বাধ্য; অধিকন্ত মুহ্যর পর চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এই 
আধার ব৷ স্ক্মদেহের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়। 

হিন্দুদর্শন মতে। আমদের জড়দেহে যেরূপ বাস্কেন্দ্িয় আছে, 
এই জড়দেহের মৃত্যুর পরও যাহার অস্তিত্ব থাকে সেই আধার বা 
ষ্ছ্রদ্দেহের সেইরূপ কতকগাল অস্তরেন্দিয় আছে। বাহোন্ট্রিয় বহি- 
জগতের যে সকল অন্বভূতি আহগণ করে, তাহা এই সকল শস্তরেপ্ডিয় 
ঘারা মনোভূমিতে আনীত হয়। কখন কখন এই পব অস্তরেন্ত্রিয় জড় 
দেহের অবলম্বন ব্যতীত স্বাধীনভাবে কার্ধা করিতে পারে। ছায়া- 
দর্শন তাহার একটি প্রমাণ। স্বংপ্রথ মধ্যেও এই অন্তরেন্দিয় সকল 
কোন কোন সময়ে জড়দেহের অবল্বন ব্যতীত স্বাধীনভাবে কার্য্য 
করে। 

যদি আমরা এরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই, তাহ! 
হইলে দেহবিজ্ঞান কিন্বা জীববিগ্ানের কোন কোন ঘটনা, যাহা 
জড়শাদের দিক্‌ হইতে ব্যাখ্যা করা কঠিন, তাহাদের ব্যাখ্যা সম্ভব 
হয়। 

ল্য সো এক হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত কুমারীর কথা লিপিপদ্ধ করিয়া- 
ছেন। এই বালিকা নাসিকা অগ্রভাগ দিত দৃষ্টি কবিতে পারিত। 
যদ্দি আমর! শনুমান করিয়া লই যে, আমাদের অন্তরেক্দ্রিয়েই যথার্থ 
দৃষ্টিশক্তি নিহিত আছে, চক্ষু বাহিরের যন্ত্র মাত্র, তাহা হইলে চক্ষু 
পরিবর্তে অন্য দৈহিক যন্ত্রও ঘটনাক্রমে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া! এই 
অন্তরেক্দ্রিয়ের পক্ষে চক্ষুর নায় কার্য করিতে পারে, এইরূপ 
অনুমান করা একেবারে অযৌক্তিক হইবে না। 

ফাঙ্ক (1:11) লিখিয়া গিয়াছেন বে, কোন নিদ্রাচর 


জো, ১৩২৬। ] শ্বপ্রতত্ব। ৩১৩ 


টি টিটিটেডিডা 858টি নি 
(১০/০।)00115) মহিল! এ অবস্থায স্পর্শ্বারা বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ 


চিনিতে পারিত*। ফ্রান্ক অনুমান করেন যে,বিভিন্ন প্রকার বর্ণের মধ্যে 
উত্তাপের তারতমা আছে । অবগ্য উহা! এত সামান্ত যে আমরা জাগ্রৎ 
জ্ঞানে এই পার্থক্য কিছুষ্ট বুঝিতে পারি না। কিন্ত নিজ্রাৰস্থায় আমা- 
দের অনুভূতির প্রথরতা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য নিদ্রিতাবস্থায় 
উত্তাপের তারতম্য ধরিয়া বর্ণের বিতিন্নতা স্থির করা সম্ভব হইতে 
পাব্পে। আমরা যদি হিন্দুদর্শনেন অগ্তবেক্দ্িয়ের সিদ্ধান্ত মানিয়া লই, 
তাহা হইলে বৌধ হয় আমাদের এইৰণ কষ্টকপ্নন1 কিন্বা। অদস্তব যুক্তি- 
তর্কের অবতারণ] করিতে হয় না। 

চক্ষু সম্বন্ধে দে*বিজ্ঞানে উল্লিখিত একটি সাধারণ ঘটনা 
লইয়] বিচার করিয়া দেখ! যাক। আমাদের চক্ষুর ভিতরে ষে 
অক্ষিপর্দা আছে তাহার উপর আখবা বাহিরের যে সমস্ত বস্ত দেখি 
তাহাদের প্রতাবন্ব পড়ে। কিন্তু এই প্রতিবিষ্ব অক্ষিপর্দার 
উপরে ঠিক উল্টা হইবা পড়ে। অর্থাৎ মাথ! পায়ের দিকে 
এবং পা মাথার দিকে যায়। আমাদে৭ চক্ষু ভিতরে যদিও ছবি 
এইরূপ উল্টাভাবে পড়ে, তথাপি আমব। দেখিবার সময় কোন 
্রিনিষই উল্ট। দের্খ না, সবই (সাজা দেখি। দেহবিজ্ঞানে এই 
ঘটনার নানারণ ব্যাখ্য। আছে। আমাদের মনে হয়, ইহার সহজ 
ব্যাখ্যা এই যে, আমাদের চক্ষু '(ভতবে যে ছবিটি পড়ে সেইটিই যে 
মনের ভিতর দেখি তাহা নহে। চক্ষু ভিতরের এই ছবিটি মানসিক 
চিত্রে পরিণত হয়। এই পরিণতির সয় চক্ষুর ভিতরের ছবিটির যে 
ভূল ছিল তাহা সংশোধিত হইর| যাঘ। ন্নাঘুব অনুভূতি কি প্রকারে 
মনোভূমিতে উপনীত হয পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এপর্য্স্ত তাহার কোন 
সন্ধান পাঁন নাই। 

ধাহারা অশরীরী দর্শন করিয়াছেন, তাহার! এ দর্শন সময় কিছু 
দীর্ঘ_-প্রায় এক মিনিট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিঞ্তু হয়ত 
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৩১৪ উদ্বোধন। [ ২১পব্ব--€ম সংখ) 





ত্বাহাদের অন্তরেক্দ্রির দ্বারা দর্শন মুহূর্ন কালের জন্ত হইয়াছিল । 
এন্দণে প্রশ্ন হইতে পারে, মুহূর্তকালের দর্শন আমাদের দর্শনেন্দ্িয়ের 
অনুভূতিতে কিরূপেই বা ততোধিক কাল স্থারী হন? একটি দৃষ্টান্ত 
দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

কবি বলিয়াছেন,_“মাকাশে চপলা কেন চমকি চলিয়। যায়ঃ-- 
কিন্তু এই চমকান যে কত কম সময়ের মধ্যে ঘটয়া থাকে, তাহা 
সকল কবিবই ধারণার বাহিবে। চপলার গতি এক সেকেণ্ডে 
১৮৬০০ মাইল। সেই চপলার এক মেঘ হইতে অন্য মেঘে যাইতে 
কতটুকু সময় লাশে তাহা অঞ্কমান করুন। কিন্ত আকাশে বিদ্যুৎ 
চমকান আমরা অনেককণ ধরির। দেখির। থাকি । তাহার অর্থ এইযে 
জড় জগতের কার্ধ্যটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হইলেও আমাদের ইন্দ্রিক়ে 
উহার অনুভূতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়! থাকে । 

আকাশে যখন বিদ্যুৎ দেখি তখন একদিক হইতে আরম্ত 
করিয়া একিয়া বেঁকিরা অগ্তদিকে যাইতেছে দেখিতে পাই। 
বিদ্যুতের চমকানটি ঠিকই দেখি বটে, কিন্তু উহার গতির 
তঙ্গীটি যাহা! দেখি তাহা! ভগ দেখি । ছুইজনে যদি একই বিদ্যুতের 
খেল! দেখে, তাহার গতির ভঙ্গী ছইজনে ঠিক একব্প “দখে না। 
অনেক স্থলে অশরীরী দর্শনের সময় এইবপ ঘটির] থাকে। 

মুহুর্তের জন্য যেন মনের তিতর একটি নৃতন শক্তি হইতে উদ্ভৃত 
জ্যোতির দীপ্তি থেলিঘ়া ষার়। তাহ! হইতে যে মানসিক চিত্র উদ্ধৃত 
হয় তাহ অধিকক্ষণ ব্যাপী হর । সেই মানসিক চিত্রের মধ্যে অনেক 
স্থলে কতকটা নিজের মনের ভাবও আরোপিত হইয়া যায়। সেই 
জন্য সেই চিত্র অনেক সময় বাহিরের ভাবের নিখুঁত প্রতিবিন্ব 
মনে করিলে ভুল হয়। 

অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘ স্বপ্ন দর্শন কতকটা এইরূপ ভাবের । 

(ক্রমশঃ) 


স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । 
আব্রীগুরুপদ ভরসা । 
রামকুষ্চমঠ, বেলুড় । 


৯৯1১৫ 


পরম শ্বেহাম্পদেনুং 


চা, তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম । পুজ্যপাদ 
নাগ মহাশয়ের কি ভক্তি, কি অছুশ প্রেম, কি অযানুষধী অকিঞ্চন 
ভাবই দেখিছি-_আর ভক্তের! পি এনে ফেলেচে ! এবুই নাম অঘটন- 
ঘটন-পটীয়সী মার খেলা । মা'র এলাকা এড়ান কি অসগ্তব ব্যাপার 
বুঝে নাও । কেবল কাদ আর প্রার্থনা কর,ম1 দয়াঁময়ী, কৃপা 
করে মুখ ভুলে চাও, পথ ছেড়ে দাও, আমি তজনহীন সাধনহীন, 
অতি দুর্বল সন্তান তোমার, রক্ষা +র? রঙ্গ কর। আমরা কি রকম 
বুঝলে বল দেখি পূর্ব পূর্ব অবতারে ঠাকুরের সঙ্গে বাঁদর, ভালুক, 
গরু, রাখাল হয়ে এসেছিলে, এবার না হয় মানুষের মুখোস পরে 
আগমন হয়েছে; কিন্ত ভিতরকার সেই বাছুরে কিচিরমিঞ্গব--গোঁকর 
গু'তোত্ততি যাবে কোথায় বল? ভগবান ত সর্বকাল পরম 
উদ্দার মাছেনই আছেন, কিন্তু ভক্তেরা দেবাদ্বেবী, ঈধ্যা, হিংসা, 
দলাদলি, গণ্ভীকাটা কবে ছেড়েছে? প্রভু আসেন বেড়৷ ভেঙ্গে দিতে-_ 
আমরা নূতন মত নূতন ভাব বলে প্রচার করে খুব কসে বীধুনি 
লাগাই, আর বলে বেড়াই_-এমন অপুব্ব উদার ভাব আর নাই, 
তোমাদের সকলের মত সক্কীর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্, ভূল, আর একমাত্র 
আমাদের মতই নিত্য, নিভূল। 

আমি দেখচি তোমার 'উপর ঠাকুরের বিশেষ রুপা। তুমি 
একান্তে একা একা বেশ আছ; প্রাণভরে প্রভুকে ডেকে যাও। 
সিদ্ধ হও) জীবনুক্ত হও; ভক্তিপ্রেমে উন্মত্ত হয়ে মেতে যাও। 


৬১৬ উদ্বোধন । | ২১শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা। 





লোকে তাল বলুক মন বলুক্‌ খেয়াল করোনা । এই জীবনে, এই 
শরীরে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার চ'ইই চাই। তখন তোমার যুখ দিয়ে 
বেরুবে ভগবত্বাণী--অহক্কার, অভিমান দেশ ছেড়ে পালাবে। 

দেখচ না যান্ুষে কি চায়? কেবল চায় এহিক স্থুখসম্পদ্‌ - ভোগ-_ 
উশ্ব্ধ্য। ঈশ্বর আছেন ক'জন প্রাণ থেকে বিশ্বাস করে? আর যদি 
বিশ্বাস করে; কটা লোক তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়? বাবা! 
যা লোকমান্ত, ফামিনী-কাঞ্চন দিয়ে রেখেছেন, এ ছাড়িয়ে উঠে এমন 
বীর কটা আছে? 

৮ র্‌ ক স্থঙ্টি অনস্ত- ভাব অনন্ত। অপরের 
দোষ দেখতে দেখতে আমাদের ভিতর সেই দোষ ধীরে ধীরে 
এসে পড়ে । আমরা তো! লোকের দোষ দেখতে কিম্বা দোষ 
শোধরাতে আসি নাই, এসেচি কেবল শিখতে । সর্বদা পরীক্ষ। 
করিব কি শিখিলাম। চতুর্দিকে দেখচো ত কত বিজাতীয় কত 
বিধঙ্দী ভাব রয়েছে । তোমার কি শক্তি, কত শোধরাতে পার 
বল? এসেছি আম খেতে, পেটভরে আম খাবার চেষ্টা করা যাকৃ। 
এই ভাল । আর তোমার আমার কথা লোকে কৃপ। করে শুনে মাত্র । 
নিজেদের ধারণ। কত হল তারই ঠিক নাই, তা আবার অন্তে নিলে 
কিন! জান্বার ইচ্ছা। ভুলের উপর কি ভুল! এসে পড়েছি 
কোথায়, একবার চিস্তা করি এস। প্রচারে কাজ নাই, এখন 
পালাতে পাল্লে হয় বাপ.। ভাগ্যক্রমে এ সময়টায় এসে পড়া গেছে, 
তাই রক্ষে, নতুবা চারিদিকে তো কেবল দাবানল, বাড়বানল আর 
জঠরানল ! এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে তুমি কি কন্তে পার? 
পার যদ্দি প্রেমিক হও, আনন্দ পাবে, শাস্তি পাবে। 

“প্রেমিক চায়নাক' জাতি চায় না সুখ্যাতি, 

সে ভাবে পূর্ণ, হন্স না ক্ষু, রটুলে অখ্যাতি 

আবার চোদ্দভুবন ধ্বংস হলে, আসমানেতে বানান ঘর 
€প্রমিক লোকের স্বভাব স্বতস্তর। 

(ও ভাই থাকে না তার আত্মপর )।৮ 


জৈষ্ঠ, ১৩২৬। ] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । ৩১এ 





সে মানুষের দোষগুণের দ্রিকে ছুটি না দিরে ভাল বেসে বেসে মরে; 
মরেই বা কেন? ভালবাসায় যে অনস্তরীবন__-অমরদ্ব লাভ হয়! 
একবার দ্বাপরে প্রেযময়ী আীমতী রাধারাণী শ্রীবৃন্দাবনে এই প্রেমের 
লীলা দেখিয়ে অষর হয়ে গেছেন। এই ভালবাসা--এই নিষ্কাম 
নিঃস্বার্থ ভালবাস! অযুল্যধন, পরম নিধি। এস, এই রত্ব লুটে নিয়ে 
আগ্ল হয়ে যাই। এজিনিব লড়াই করে কেড়ে নেবার জো নেই 
-_-অবশ্ত পশুবলের কথ। বলৃচি জান্বে। বিশ্বাসক্প, শ্রদ্ধাবল চাই 
এ ধন লাভ কত্তে হলে। সম্মধে ঠাকুরের আদর্শ জীবন, তোমরা 
কতই ভাগ্যবান্‌। কিন্তু ম! সব ভুলিয়ে দেন, গুলিয়ে দ্বেন; এই এক 
মহামোৌহ । কবে শরণধগতকে রক্ষী করেন, সতবুদ্ধি, সত্মন। সখসঙ্গ 
দ্ানে। 

ভালট1 দেখাই উত্তম । বালি চিনিতে মেশাযিশি, পি'পড়ে হয়ে 
এস চিনিটে নি। কাঁজকি বাবা কোন্দল-বগড়ায় ; বিবাদ-বিসন্বাদে। 
তুমি আমার তালবাস। ও নেহ সম্ভাবণাদি জাঁনিবে। আর ওখানকার 
সঞ্ল ভক্তদের আযার ভাঁলশাস| ও নমঙ্কারাদি কহিবে। * * * 

শুতাকাজ্কী 

প্রেমানন্ । 


বামকুষ্মঠ, বেলুড়। 
১২১১১৫ | 

শ্নেহাম্পদেষূ, 

যথাসময়ে তোমার পঞ্জ পাইয়াছি। এখন হতে ভাল অভ্যাস 
কন্তে চেষ্টা কর। খুব আট আন, যার নাম নিষ্ঠা-প্রাণ ঢেলে 
ভালবাসা চাই আদর্শকে | যে নাম তোমার অভিরুচি, সেই নামে 
তুষি ডুব দাও । উপরে ভাস্লে কি হবে। নিযে এস বিশ্বাস গুরু- 
বাকে, সাধুবাক্টেঃ শাস্ত্রতীকো-তবে ত ফল পাবে । ম্যাদাটে ভাবে 
কা হয় না। চাই খুব রোক্‌--আমি এই জন্মেই সিদ্ধ হব, 
নিলিপ্ত হব, জীবনুক্ক হব আমার অপাধ্য কি আছে? নিষ্ঠা করে 


৩১৮ উদ্বোধন | [ ২১শঃবর্ব--ৎম সংখ্া।। 








কথামৃত নিত্য পাঠ করিবে । উহ্বার গানগুলি কণস্থ করিয়া 
গাহিতে চেষ্টা করিবে। ভয় ভাবনা দূর করিয়া দ্রিবে। ভাবিবে 
আমর! 'ভগবাঁনের সন্তান, তাহলে, দর্ধলতা আসিতে অবসর পাবে না। 
প্রার্থনা ও 'ধ্যান অত্যাস ভাল। সৎ চিস্তা করিলে অসৎ চিন্তা 
পালাবে। 
“দূর হয়ে যাযমের ভটা 
আমি ত্রহ্মময়ীর বেটা, 
তোর যমের যম হতে পারি 
ভাবলে মাঁয়ের পের ছটা ।” 
এই সব ভাব জাগাবে, তবেই ত অবিষ্ঠা দুরে যাবে । আমাদের 
ভালবাস! জানিষে। ইতি 
অভাকাক্ষী 
প্রেমানন্দ। 


গর এর 


সমালোচনা । 


স্বুনীত্িি--সামাঞ্জিক উপন্াস--শ্রীবসন্তকুষার চট্রোপাধ্যাক়্ 
এম, এ, প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৭২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; যুল্য ১/*। 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যান এগ সন্দ, ২০১ কর্ণওয়ালিস ই্বীট, কর্তৃক 
প্রকাশিত । 

ক্ষমা, দয়া, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সহজাত শুভস'স্কারসমূহের 
অধিকারী মানব প্রতিকূল অবস্থাকেও অনুকুল করিয়া লইয়া স্বীয় 
জীবন শান্তিময় এবং সংসর্গাগত বিপথগামী ব্যক্তিগণকেও চরিত্র- 
বলে শাস্তির অধিকারী করিয়া তুলে ইহাই স্ুনীতিতে বিরৃত 
হইয়াছে । পিতৃমাতৃঙীন বালক সুনীতি দ্বাবিংশবর্ষে খুড়ীমার 
দর্ধ্যবহারে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নৌকায় মাঝির কর্ম করিতে 
করিতে উক্ত গুণসমূহের বলেই বিন্দুমাধব বাবুর গৃছে আশ্রয় 
লাভ করিয়। সুপ্ত ও পরে কৃষ্ধমোহুন বাবুর বিপুল ধনের অধিকারী 


তৈ্ঠ, ১৩২৬1 ছুর্ভিক্ষ-নিবাবণ কার্ধ্য। ৩১৯ 





হয় এবং হুঃস্থ অভাবগ্রস্ত প্রতিবাঁসিগণের আশ। তরসা' স্থল হইয়া উক্ত 
অর্থের সত্বহার করে। সুনীতির চরিব্রটী ফুটাইতে গ্রন্থকার যে 
ঘটনাবৈচিপ্র্যের গবতারখা ও তাহাদে' পারম্পর্ধ্য বিধানের কৌশল 
অবলম্বন কারয়াছেন তাহাতে তাহার মনস্বিতার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া 
যায়। কিন্তু ডাকাঁ“দের হস্ত হইতে স্ুুনীতিকে মক্ত করিবাবু জন্ত 
বিপিন ও অন্ুুকুলকে আনয়ন করাটা আমাদের একটু অস্বাভাবিক 
বোধ হইয়াছে । 

পরিশেষে বক্তব্য, বর্ণনার চাতুর্ষ্যে ভাষার মাধুর্ষেয এবং গাহ্স্থ্ 
জীবনের সুখমপ্ন চিত্রের সন্নিবেশে উপগ্ঠসটী অতি উপাদেয় 
হইয়াছে । 


শ্রীরামরুষ্গিশন ছ্ুভিক্ষ-নিবাঁরণ কার্য্য | 


মানভম ও বাকুডা। 

সহ্য দেশবাসিগণের সান্ুগ্রহ দানে আমরা এতর্দন কোন 
প্রকারে মানচম ও বাকুওা জেলাস্থ ক্ষুংগিপাসা ও বন্ত্রাভাবক্রিষ্ট জন- 
সাধারণের অভাব-অনাটনের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতোছ। 
সম্প্রতি আমর! মানভম জেলায় সীখায্য-কাধ্য ১৯টী হইতে 
৬৯টী গ্রাম পর্য্যন্ত বাড়াইতে দ্‌ক্ষম হইরাহি এবং তাহাতে উক্ত 
জেলায় সাহাধ্যগ্রাহীব সংখ্যাও ১৬৯ হইতে ২৩৮* জন হইয়াছে। 
বাকুড়া জেলায়ও ২৬ খানা গ্রামের টিতর ২৯৩ জন আর্ত ব্যক্তিকে 
সাহাঁধ্য দেওয়া হইতেছে । এতদ্্যতীত জলকষ্ট নিবারণের জন্য ও 
সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি কার্ধ্যক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দিবার উদ্দেস্তে 
আমরা মানভূম জেলাস্থ বাগদা কেন্দ্রে একটী পুরাতন 
পৃষ্ধরিণীর সংস্কারকার্ধয ও একক্রী নূতন কপ খনন এবং বাকুড়৷ জেলাস্থ 
ইন্দপুর কেন্দ্রে ৫টা নৃতন কৃপ খনন কারতে আরম্ভ করিয়াছি। 
আরও, &ঁ সকল দেশে অপেক্ষারুত গরীব ও নীচজাতীয় লোকদের 
ভিতর কার্ধ্যক্ষম বিধবাগণ “ধানভাঙ্গ' প্রন্ৃতি কার্ধ্য করিয়াই 





৩২০ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--€ম সংখ্যা । 


সা পন 


সাধারণতঃ জীবিকা উপার্জন করিয়া থাঁকে। সেন এঁ শ্রেণীর 
লোকদের তরণপোষণার্থ আমরা তাহাদিগকে অগ্রিম ধান্ 
দিয়াছি। ইতিমধ্যে উড়িষ্তা বিভাগে ভুবনেশ্বরের নিকট 
ভয়ানক অগ্নিকাঁও হইয়া অনেক লোকের ঘরবাড়ী-যথা সর্বশ্ব 
ভন্মসাৎ হইয়] যাওয়ায় আমরা তথায়ও সাহায্যকার্ধ্য আরুস্ত 
করিয়াছি । কুমিল্লা হইতে ছূর্ভিক্ষের খবর পাইয়া আমর] তথায়ও 
লোক পাঠাইয়াছিলাম এবং কিছুদিন হইল তথায় ব্রাহ্মণবেড়িয়ার 
নিকট একটী সাহাধ্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে । 

আশ] করি, সহৃদর দেশবাসিপণ এই প্রকার অন্নবস্ত্রহীন ছুঃস্থ 
"দেশবাসী জনসাধারণকে আসন্নমৃত্যুমুখ হইতে রক্ষী করিতে 
কখনই বিরত হইবেন না। এতদ্দেশের গরীব জনসাধারণের 
অবস্থা যে কি হইয়। দাড়াইধাছে তাহা কাগজে লিখিয়া 
প্রকাশ করা যায় না। কোন কোন স্থান হইতে আমরা 
এরূপ সংবাদ পাইয়াছি যে. পরিধেয় বস্ত্রাভাবে গৃহবধূগণ 
নগ্রপ্রায় হইয়া বিচরণ কর্রহেছেন! কোন প্রতিকারের উপায় 
নাই অথচ চক্ষের সম্মুখে স্বীর পিতা ষাতা শ্রী পুত্র কন্যার 
এই প্রকার হ্ৃাায়বিদারক অবস্থাই] সহা করিতে না পারিয়। 
পুরুষদের অনেকে দেশছাড়া হইগাছে। 

উদ্দারহদয় দেশহিতৈধিগণের নিকট আমাদের সাম্ুনর নিবেদন, 
তাহার! তাহাদের এই দীন দুঃখী ভাইভ্গ্রীদের জীবন ও মানসন্ত্রম 
রক্ষার জন্য যাহা পারেন, অর্থ বা বস্ব সাহায্য, শিশ্নলিখিত ঠিকানায় 
পাঠাইলে সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে । 

১। প্রেসিডেন্ট রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, হাওড়। | 

২। সেক্রেটারী রামকৃষ্জচ মিশন, উদ্বোধন আফিস, বাগবাজার, 

কলিকাতা । 
(ম্বাঃ) সারদানন্দ । 








আষাঢ় ২১শ বর্ধ। 


ভোগ না ত্যাগ? 
(স্বামী বাস্থদেবানন্দ ) 


অদ্বৈতরূপিণী মায়ের শরণগ্রহণে সকল ভোগবাসনার ক্ষয় হয়। 
হিন্দু শাস্ত্রীয় জন্মান্তরবাদ শুনিয়া ধাহাদের মনে মহা ভীতির সঞ্চা? 
হয়--াহারা ভাবেন ইহজন্মকৃত ছুষ্ক তের ফঙ্গতোগ করতেই হইবে, 
এই নিষ্ঠুর কাধ্যকারণাত্মক বাদ হইতে কাহারও নিস্তার নাই-_ 
বরন্গেন্্রাদি দ্রেবতা হইতে নিরয়কীট পর্য্যন্ত সকলকেই ইহার করাল 
কবলের বশব্তাঁ হইতেই হইবে--ঠাহাদের তরপা কেবল &ঁ অদ্বৈত- 
রূপিণী মহামায়ী। একমাত্র অদ্বৈত জ্ঞানেই সকল দ্বন্দের অবসান হয় 
এবং দ্বন্দের অবসানে পাপপুন্ঠ, ধর্মাধর্মী সকল বিরোধ নাশ পায়। 
পুণ্য কর্মের দ্বারা দৈহিক, মানসিক ও দেবস্থথ তোগ করা যায় সত্য 
কিন্ত সে সুখ আপেক্ষিক--আত্যস্তক নহে । যেখানে স্থুধ, ছুঃখও যেন 
পশ্চাৎ্থৎ পশ্চাৎ্ৎ তাহার অন্থুসরণ করে। বহু সকর্মসঞ্চিত ফলে 
স্থরেন্্রাদি লোক লাভ করিতে পার কিন্তু সে দিব্য লোকসকলও অন্ুয়া 
ও পতনাদি দোষছুষ্ট। খার দৃষ্ট ইহলোকের কথ! ত আমরা গকপেই 
অবগত আছি। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া জগতের সর্ববিধ ভোগ 
স্ুথ উপভোগ কর না কেন, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বিরহ প্রভৃতি 
ছুঃখের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই! 

এখন প্রশ্ন হইতেছে, দুষ্ট ও অদৃষ্ট সুখ নশ্বর জানিয়াও কেন 
পোকে সেই ক্ষণিকস্ুথেই মগ্ন হয়? তাহার উত্তরে অন্মন্দেশীয় খধির] 
বলিয়াছেন--জীব অমুতের সন্তান, তাহার স্বরূপ সচ্চিদ্বানন্দ | অনাদি 
মায়াকল্পন। হেতু সে তাহার নিজের স্বরূপজীন হারাইয়াছে বটে কিন্ত 
সৎ চি ও আনন্দ বাঁচিয়া থাঁকিবার। জ্ঞানলাভেরঃ ও সুখভোগের 


৩২২ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্য। 





সংস্কাররূপে তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়৷ রহিয়াছে, তাই সে নান ক্ষুদ্র 
সাস্ত বাসনার হ্যি করিয়া সুধ দুঃখের ভাগী হইয়াছে । ভোগবাসনা 
চরিতার্থ করিতে গিয়৷ যখন সে উপলব্ধি করে যে ইন্দ্রিয় সখের দ্বার! 
কিছুতেই তৃপ্তি হয় না-যেটুকু স্থথ লাভ করা ষায় তাহাও আবার 
বিদ্যল্পতার ন্যায় ক্ষণিক এবং ছুঃখও বজধ্বনিন হ্যায় তাহার পশ্চাদন্ু- 
সরণ করে তখন সে তাহার স্বস্বরূপে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়। 
ক্রমে প্রবৃত্তির যোহবত্ম ত্যাগ করিয়। নিৰৃর্তির ক্ষুরধারবন্মে অগ্রসর 
হয়। অগ্রসর কালে তাহাকে প্রারন্ধ সংস্কারের তীষণ আক্রমণ পুনঃ 
পুনঃ সহা করিতে হয়। যশ, বিত্ত, বপ, নাস্তিকত৷ প্রভৃতি নানাকারে 
প্রান ৩।হার বীর্ধযবত। প্রকাশ করে । কিন্তু যে সহিষুতৃদয় সেই উ্বান- 
পতন ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও নিজ আদর্শে স্থির থাকিতে 
স্যর্থ হন তিনিই সন্ন্যাসী । আর ধিনি এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আত্মারাম 
ও আত্মতৃপ্ত হইয়াছেন তিনিই পরমহংস। 

কেহ কেন বলিতে পারেন--বড় বড় কথায় কতকগুলি আদর্শ 
মানবের সমক্ষে ধারণ করিলেই চলিবে না, উহ বাস্তবজীবনে পরিণত 
ধরিবার ক্ষমতা মানবের আছে কিনা না জানিয়! এতিমধুর কল্পনাকে 
সত্য বলিয়। প্রতিপন্ন করিয়া “আকাশে পক্ষিপদচিহ্ছ অনুসন্ধানের” 
নিমিত্ত মানবকে উত্তেজিত করিবার তোমার কি অধিকার আছে? 
সমাঁজে থাকিয়া সে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের দ্বার! কত নব নব 
সুখন্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করিয়া, নিজের ও পাঁরিপার্বক জীন্রে হয় ত 
সংসার যাত্রা! নির্বাহের কত সুবিধা করিতে পারিত। তাহা না 
করিয়া যাহা কেহ কখনও দেখে নাই শুনে নাই এরূপ কল্পনার 
'ষ্টি করিয়া, তাহার প্রতি অন্ুধাবিত করিবার জন্য মানবকে আহ্বান 
করিতেছ ফেন? নিবৃত্তিমার্ের ইতিহাস ত আমাদের অগোঁচর 
নাই তোমাদের ত্যাগী গুরু শিব ব্রহ্মা হইতে বিশ্বামিত্র, ব্যাস 
প্রভৃতি'সকলেই ত জীবের স্বাভাবিক প্রবতিকে নিরোধ করিতে গিয়া 
পুনঃ পুনঃ সেই একই ভ্রমে পতিত হুইয়াছেন। জীবের স্বাতাঁবিক 
প্রবৃতি দমন যখন অসম্ভব তখন সেই স্বাভাবিক প্রবৃতিমার্গ অবলম্বন 


আহাড়, ১৯২৩। ] ভোগ না ত্যাগ ? ৩২৩ 





করিয়৷ “হেয়” এবং “প্রেয়” এই ছুইটি বিচার করিয়া যথাসম্ভব 
সুখ ভোগ করাই ত উচিত। কীটা আছে বলিক্ঝা গোলাপ ফুল তুলিব 
না উহা যেরূপ, ছুঃখ আছে বলিয়। স্থখ তোগ করিব ন| ইহাও সেইরূপ 
একই প্রকারের মূর্খতা ছাঁড়া আর কিছুই নয়। 
ইহার উত্তরে আমর! বলি _তুমি যাহাঁকে বৈরাগ্যবাদীদের জীবনে 
ক্ষণিক দুর্বলতা প্রস্থত ভুল বলিয়া নিদেশ করিতেছ তাহাকে আমর! 
'উথানেরই সোপান বলিয়া থাকি। মানব জন্মাবধি বাহ প্রপ্কতির 
সহিত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়1 বাহ তাহার কা্িক, মানসিক ব৷ 
আধ্যাত্মিক কল্যাণকর তাহা সেই বাহ প্ররুতি হইতেই আদায় করিয়া 
লইতেছে এবং যাহ1 তাহার বিপোঁধী সে তাহা প্রাণপণে দুর করিবার 
চেষ্টা করিতেছে কিপ্ত কোন্টি তাহার মধ্ “হেয়” এবং কোন্টি তাহার 
মধ্যে 'প্রেয়” ইহ। তাঁহাকে অভিজ্ঞত! হইতেই জানিতে হয়। আগুনে 
হাঁ দিলে হাত পুড়ির! যায় এই অতিঙ্ঞত শিশুকে উপাজ্জন করিতে 
হইলে তাহাকে একবার না একবার আগুনে হাত দিয়া দহনযন্ত্রণা 
তোগ করিয়া উক্ত জ্ঞীনের ভপলঞ্চি কারতেই হইবে । তোমর! ষে 
সংসারের মৃধ্যে থাকিয়। যতদুর সম্ভব বাছ্ষা বাছিয়। গোগের নিমিত্ত 
সুখ সঞ্চয় করিতেছ এ কথ। তোমাদিগকেও মানিতে হইবে। ভুল 
করিয়াই মাশব সদসদ্‌ বিচারের অধিকারী হইয়াছে। নতুবা বৃক্ষ বা 
প্রস্তরথণ্ডের জীবনের নিভু লতা দর্শন করির়। শাহাকেই ত মানবেরও 
শীর্যদেশে বসান উচিত হইর। পড়ে । মানব এত বড় কেন? কারণ 
সে তাহার জীবনে যথেষ্ট ভ্‌ল ত্রান্তিতে পড়িয়াছে এবং সেই ভূল- 
গুলি সম্বন্ধে সে 'আতিজ্ঞ বলিয়া । 

এক্ষণে 'দ্বতীয় প্রশ্ন আসির। পড়িতেছে যে, আমরা “প্রেয় ব 
জাগতিক সুথ-শ্বাচ্ছন্দ্যের অনুসদ্ধানে প্রবৃত্ত থাকিপা তাহ্াতেই সন্ত 
থাকিব না কেন? একটা অজানা জিশিষের অগ্ুুসন্ধানের প্রয়োজন 
কি? ইনার উত্তর আমরা নিজ প্রকৃতি হইতেই প্রাণ্ড হইয়া থাকি। 
কারণ, বর্তমানে সন্তুষ্ট থাকিবার ক্ষমতা জীবের নাই। দীর্শনিক হিসাব 
নিকাশ ছাড়িয়! দিয়! যদ পারিপার্থিক ঘটন! সকল উপস্থাপিত কর! 
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যায় তাহা হইলে ফ্বেখ যায়, মানবের প্রকৃতি যেমন তাহাকে ভোগে 
নিধুক্ত করে সেইরূপ তাহার প্রক্কতিই আবার তাহাকে ত্যাগের 
অভিমুখী করিরা (দর । ভোঁগ কথাটি উচ্চাবচ সর্বপ্রকার 
ভোগ সন্বদ্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি কুৎসিত প্ররুতির 
লোক বা পশু যাহ! ভোগ করে এবং দার্শনিক উচ্চ উচ্চ বিষয়ের 
চিন্তার দ্বারা যাহা ভোগ করেনঃ এই উভয়ের ভোগের মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য রহিয়াছে । শেষোক্সের নিকট যদি পুর্ববোক্তের তোগ, 
সকল ডপস্থিত-করা যায় তাহ। হইলে সে ভোগে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিবে 
না, স্বতাবতঃ উহার ত্যাগেই তীহার যতি জন্মিবে। বৈগাগ্যসাঁধনে 
ধাহার] মুক্তি কামনা করেন না তাহাদের নিকট এমন অনেক 
ভোগোপার্দান আছে যাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। যাহারা 
সংসারের ভোগ্য বস্তঘণ্ল তুচ্ছ করিয়া উহার বদ্ধ প্রাঙ্গণের বাহিরে 
আসিয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই কোন না কোন নির্মল পবিত্র আনন্দের 
অনুসন্ধান পাইযাছেন। কারণ, আনন্দ ব্যতিরেকে ত কেহ কোথাও 
কোন প্রকারে নিমেবার্ধীও তিষিতে পারে না । তবে জিজ্ঞাসা করিতে 
পার, ত্যাগীর আনন্দ তোগীর আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি করিয়া 
জানিলে? তথ্ত্তরে আমর বলি, থে নির্মল পবিত্র বায়ুর মনোহারিত্ 
উপলব্ধি করিয়াছে সেই বলিতে পারে আপাতসৌরভযুক্ত ভবিষ্যতে 
মাস্তফ্কের পীড়াদায়ক চম্পক গন্ধ অপেক্ষা উনুক্ত নির্মল পবিভ্র সাদ্ধ্য 
সমীরণ কত সুন্দর । সংসারকাননে সুগন্ধ কুস্থমও আছে আবার ছূর্গন্ধ 
কুস্ুমও আছে। জীব হুর্ণদ্ধ ছাড়িয়া সুগন্ধেরই অনুসন্ধ'ন করিয়। 
থাকে । কিন্ত সুগন্ধ কুস্থমও ভাহার চিরকাল ভাল লাগে ন!, সে 
উহাঁতে ক্লান্তি বোধ করে। পে কানন বহির্ভাগে উনুক্ত প্রাস্তরের 
অনুসন্ধান পাইয়া তাহার পবিত্র গন্ধহীন বাতাসের উপভোগে আনন্দ 
লাভ করে। সু বাকু গন্ধযুক্ত বায়ু ত্যাগ করিয়! গন্ধহীন নির্মল বায়ু 
সেবনে হাদয়ের যথার্থ প্রসন্নতা লাভ হয় বলিয়া আমাদের শান্ত্রকারেরা 
€হুয়? ও “প্রেম” এই উভয়কেই ত্যাগ করিয়া *শ্রেয়ে'র অন্সন্ধানে 
প্রবৃত হইবার জন্য মানবকে উৎপাহিত কবিয়াছেন। 
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অদ্বৈতবাদীর! বলিয়া থাকেন, আত্মা সদাপূর্ণ ও এক। অনাদি 
অথটন্ঘটনপটীয়সী অনির্বচণীয়া মায়াকল্পনা হেতু আত্ম স্বশ্বরূপ 
বিশ্বত হইয়া! “দেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃত” করিয়া তাহাতে 
অভিমান হেতু নিজেকে গীবদ্ধ মনে করিতেছেন। কিন্ত 
চিরকাল তাহার এই ভাব তাল লাগে না। এই তাল ন৷ 
লাগা এবং নিত্য বস্ত লাভের যে ইচ্ছা তাহাই মুযুক্ষু। তখন 
জীব মায়ান্তর্গত সুখ ছুঃখা্দি দ্বন্দ হইতে বহির্গত হইয়া স্বন্বরূপে 
কিরিঘা যাইবার প্রয়াস পায়। ব্রমে সেই জীব “নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ 
প্ঞিরাদিব কেশরী”- সিংহের ন্তাষ পিগ্কর ভাঙ্গিয়। বহির্গত হন-__ 
ইহাই মুক্তি। তাই ভগবান্‌ শঙ্ষব উপদেশ করিতোছেন, “বর্ণ, ধর্ম, 
আশ্রম এবং আচার এতৎ্ সমস্তই শান্ত্রপ যন্ত্র দ্বারা নিবদ্ধ। বৎস! 
পিগ্চর হইতে কেশবীর ন্যায় তুমি দ্গগঙ্জাল হইতে নির্গত হও। বর্ণ, 
আশ্রম, ধর্ম, অধন্ম তোমার নাহ । যতক্ষণ পর্য্যস্ত জাত্যতিযান 
এবং আশ্রমীভিযান থাকে, ততক্ষণ মন্তুষ্য শ্রুতির দাস--অর্থাৎ 
ঞতিনিরূপিত পথে তাহাকে পরিদমণ করিতে হয়। মানব যখন 
বর্ণ ও আশ্রমের অভিমান শন হয, তখন শ্রুতি তাহাকে মন্তকে 
রাখেন। শাস্ত্র বলিয়াছেণ, যাবৎ পর্য্স্ত প্রমাণ দ্বারা দেহে আত্মবুদ্ধি 
বাধিত ন! হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই কর্মৃপ্রবর্তক শান্ত্রের প্রামাণা উপলব্ধ 
হয়। যখন “আমি দেহ নহি” এই প্রকাব জ্ঞানের বিকাশ হইবে, 
তথন তোমার সর্ব কর্তৃত্বই বিন্ই হইযা ধাইবে।” (অজ্ঞানবোধিনী) 
কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে যে, অদৈত নীতি অবলম্বন করিয়া 
অসৎলোকেদের সমাজে ব্যভিচারের জ্রেত বহাইবার এক প্ররুট 
উপায় হইবে। সমাজের বিধি নিষেধ এইরূপভাবে “দেহজ্ঞান- 
রহিঠ? প্রভৃতি সন্দেহজনক আদর্শকে তিত্তি করিয়া যদি উড়াইয়! 
দেওয়া যায় তাহ! হইলে সংসাবে শঙ্খলা এবং দায়িত্ব কিছু থাকিবে 
না, বরং পাশ্চাত্য [11)11:5কেই প্রশ্রধ দেওয়া হইবে। কেহ ত 
কখনও দেহ জ্ঞানরহিত হইবেই না বং “আমিই ঈশ্বর আমিই সব 
এ প্রকার জ্ঞান হইতে তাহাদের সমাজের শাসন ও দায়িত দুর 
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হইয়া যাইবে এবং সমাজে যথেচ্ছাচারিতার শ্রোত প্রবলবেগে বহিতে 
থাকিবে। 
উপরোক্ত যুক্তিগুলি সকলই সত্য । বাহার! প্রত্যক্ষ না করিলেও 
যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা মর্খ্ে শঙ্মে দেহাতিরিক্ত আত্মাকে 
বুঝিয়াছেন এবং প্রতিপদ সংসারের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন 
এরূপ মুযুক্ষু বীতরাগ জনের প্রতি উহা আদে প্রযুজ্য হইতে পারে 
না। মতবাদ্দ যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন সংসারে চিরকাল 
একদল লোক থাকিবে যাহার] উহার কদর্থ করিয়৷ নিজেদের ভোগ- 
বাসন। চপ্লিতার্থ করিবে। তাই বলিয়! সে যতকে উঠাইয় দিতে হইবে 
তাহার মান কি? অসৎ লোকদের জন্য শাপ্তে বিধিনিষেধের অভাব নাই 
এবং এখনও বহু শান্সকার উঠিয়া নিজের মতে জগৎকে চালাইবার 
জন্য বু বিধিনিষেধের স্ষ্টি করিয়া তাহ! সকলকে মানিয়া চলিবার 
জন্য আদেশ করিতেছেন। কিন্তু তুমি যে 10115) এর কথা 
বলিলে অদ্বৈতবা্দ তাঁহার সমর্থন কবে না। যথেচ্ছাচারিত। এবং 
স্বাধীনতায় যেরূপ প্রতভেদ বর্তমান 1২1111১।) এবং অদ্বৈতবাদের 
মধ্যেও সেইরূপ পর্বত ব্যবধান রহিয়াছে । কারণ--অদ্বৈতজ্ঞানী 
সর্বভূতে পরমাত্মাঝ্চে দর্শন করায় তাহার সকল দ্বন্দের অবসান 
হয় বলিয়া বিধিনিষেধ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ন।। 
অবশ্ঠ সাঞ্ধন অবস্থায়, 
অহিমিব জনযোগং সব্বদা বজ্জয়ে্ বঃ 
কুণপমিব সুনারীং ত্যক্ত,কামো বিরাগী। 
বিষমিব বিষয়ান্‌ যে! মন্তমানো হুরস্তান্‌ 
তিনিই আবার বথন পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তখন,-- 
সম্পূর্ণৎ জগদেব পননবনং সব্বেহশি পন্য 
গাঙ্গং বারি সমস্ত বারিনিবহঃ পুথ্যাঃ সমস্তাঃ গ্রিয়াঃ। 
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কতাঃ শ্রতিগিরে। বারাণসী মেদিনী 
সর্ধাবস্থিতিরস্ বস্তবিষয়। দৃষ্টে পরব্রহ্মণি ॥ ( ধন্যাষ্টক স্তব ) 
বিনি প্রথমে নিরন্তর স্্পবৎ জনসংসর্গ পাঁরত্য।গ করিয়াছিলেন, 


আধা, ১৩২৬। ] ভোগ না ত্যাগ ? ৩২৭ 








লৃন্দবী নারীকে মৃতদেহবৎ দেখিয়াছিলেন, বিষয় সকলকে ছুরন্ত 
বিষবৎ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তিনিই আবার যখন অথট্তকরসন্বরূপ 
পরমাত্মাকে জানিলেন তখন এই নিখিল জগৎ তীহার নিকট 
আনন্দকানন সদৃশ, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষব্ৎ সকল জলই গনঙ্গাজল 
সদ্বশ, সকল ক্রিয়াই পবিত্র, সকল বাক্যই শ্রতিবাকাতুল্ায এবং 
সমস্ত পৃথিবীই বারাণসী তুল্য হইল। কারণ, সর্বভূতেই তিনি 
প্রিয়তম আত্মাকে অন্তভব করিতেছেন, তাহার হেয়” বা এপ্রেয। 
কি করিয়! থাকতে পারে? কেহ কেহ মনে করেন অদ্বৈতজ্ঞানীর৷ 
অতি শুষ্ক বা নীরস-কিন্ত বাস্তবিক তাহা একেবারেই 
নছে। তীহারা ' বসো বে সঃ' আনন্দত্রক্ষকে সর্বভূতে পণ্টোগ 
করেন । 

আবার খবিশ্রেষ্ঠ যাঁজ্ঞবন্ধ্য সকল বস্ততেই আত্মার স্ষরণ দর্শন 
করিয়াও কি নি'ম্ড প্রব্রজ্য। গ্রহণেচ্চ হইলেন। এবং তাহার উপযুক্ত 
সহধর্মিণী মৈত্রেধী তাহার পতিৰ নিট বিপুল গরশ্থর্যয প্রাপ্ত হইয়া 
রূপে, রসে, গন্ধে আত্মার ভোগ করিলেন না কেন? ইহার উত্তর 
আধুনিক তোগণাধাদের অসদৃশ উদ্ধাহরণস্থল যে জনক ত্বাহাকে 
তাহার গুরু যাঙ্ঞবক্কয যে উপদেশ দিঘাছলেন তাহা হইতে পাওয়। 
যায় ও 

“এতৎ হ স্ম বৈ পূর্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে, কিং প্রজয়। 
করিষ্যামো। যেষাং নোহ্য়মাআ্মাহযং লোক ইতি তে হস্ম পুব্রৈষণায়াশ্চ 
বিত্ৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুায়াথ ভিক্ষাচর্ধ্যং চরস্তি যা হ্যেব 
পুত্রৈষণা সা বিত্বৈধণ সা লোকৈষণ| উভে হেতে এষণ এব ভবতঃ। 
স এষ নেতি নেত্যাতআ।» (বৃহদারণ্যক। 8181২২) এবং তাহারা 
বোধ হয় জানেন না যে বাজধি জনক বহু পৎসর হেটমুণ্ড ভর্ধপদ্ 
হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন । 

আধুনিক সংসারসর্ধন্থ কতকগুলি লোকের আর একটি যুক্তি এই 
যে, ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ যখন কণ্ধ করিবার জন্য উপদেশ করিতেছেন-- 
“নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ”-_“তদর্থং কর্ম কৌস্েয় 


৩২৮ উদ্বোধন । ২১শ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা। 





মুক্তসঙ্গং সমাচার”--এব তিনি নিজেও সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াই 
এই সংসারেই কন ও জ্ঞাঁনেব অপুর্ব পরাকাঠা দেখাইয়া 
গিয়াছেন তখন তাঁহাকেই আদর্শ না করিস প্রব্রদ্জ্যা সগ্যাস 
'গ্রভৃতি বাক্য লইয়। নিজেদের ব্যস্ত করি'কেন? তাহার উত্তরে 
আমর বলি ষে, শ্রীমন্তীগবৎ বলিয়াছেন, “কৃষ্স্্ব তগবান্‌ স্বয়ং" 
তাহার সহিত সাধারণ জীবের তুলনা হইতে পারে না। তথাপি 
তিনি একদিকে যেমন অজ্জনকে যুদ্ধক্ষেত্রে মোহবশতঃ শ্রেয়োভো ক্,ং 
টচক্ষ্টযপীহ লোকে” বলিতে শুনিষ্না :অশোচ্যানন্বশোচত্তং ইত্যাদি 
বলিয়। উপহাস করিয়]-- 

“হয়াদ্রণাপর তং শংশ্াগ্ছে ত্বাং মহারথাঃ। 

যেষাঞ্চ তং বহুমতো। ভূত্ব! যাস্যসি লাঘবমূ ॥ 

অবাচ্যবাদাং্চ বহুন্‌ বদিঘ্যন্তি তবাহিতাঃ। 

নিন্দন্তস্তব সামধ্যং ততো ছুঃখতরং নু কিম্‌॥ 

হতো বা প্রাপ্গসি শ্বর্গং জিত্ব। বা শোক্ষযসে মহীমৃ। 

তম্বাভুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ গৌতা--২য় অ) 
বলিয়া উৎসাহিত করিধাছিলেন, তেমন আবা অন্ত দিকে উত্তম 
অধিকারীবোধে উদ্ধবকে সন্যাস গ্রহণ ক্বার জন্ত উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন - 

“গচ্ছেজব মরাদিক্টো বদর্যাধ্যং মমাশ্রমং | 

তর মংপাদতীর্ধোদে স্নানোপন্পর্শনৈঃ শুচিঃ ॥ 

ঈক্ষয়ালকনন্দায়! বিধৃতাশেষকল্পষঃ | 

বসানো বন্ছলান্প বনভুক্‌ সুখনিম্পৃহঃ ॥ 

তিতিক্ষু দ্বন্্মাঞ্রাণাং সুশীলঃ সংযতেন্দ্িয়ঃ 

শাস্তঃ সমাহিতধিয়। জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুতঃ ॥ 

মত্তোহন্থুশিক্ষিতং যৎ তে বিবিক্তমন্ তাবয়ন্‌। 

ময্যাবেশিতবাকৃচিত্তো মন্বন্মনিরতো ভব । 

অতিব্রজ্য গতীপ্ভিত্রো মামেয়াসি ততঃ পরম্‌ ॥ 

(শ্রীমভাগন্দৃ, ১১ সক) 


আযা?, ১৩২৬।] ভোগ ন ত্যাগ ? ৩২৯ 





আবার ধাহারা আরও উন্নত তাহাদের সম্বন্ধে একেবারে 
নৈক্ন্্্য প্রচার করিয়াছেন__ 
“যস্তাঝ্বরতিরেব শ্যাদায্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্তেব চ সম্ত্টস্তস্ত কার্ধ্যং ন বিদ্যতে ॥ (গীত ওর অ) 
ইহাতেও কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহ। না হয় হইল; কিন্তু 
তোমগা অধৈৈতবাদাত্মক ত্যাগের ধর্ম সাধারণের নিকট 
প্রচার করিতে পার না, কাত্রণ, অনুপযুক্ত লোক তোষাদের 
বাক্যমন্তরে মুগ্ধ হইয়া, ক্ষণিক উত্তেজন। বশতঃ উহ। গ্রহণ কন্রিয়! পরে 
প্রবৃত্তির তাড়নায় “ইতোনষ্টস্ততোনষ্টঃ হইবে । কিন্তু ইহ! ত অৈতবাদ 
ব। তাহার বৈরাগ্য সাধনের দোষ নয়। অছ্বৈতবাদ ত বলিয়াই 
রাখিয়াছেন--"নিত্যানি ঠ্যবস্তববেকঃ) ইহামুত্রার্থভৌগবিরাগঃ, শম- 
দমাদিসাধনসম্পৎ্, মুমুক্ষুত্বং চ-তেধু হি সৎস্থ প্রাগপি ধন্ম- 
জিজ্ঞানায। উর্ধ" চ শক্যতে ব্রক্মপিজ্ঞাপিতুং জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্যয়ে? 
(১অ, ১পা, ২, শারীরক-তভাধ্য) কিন্তু ভ্রমধবশতঃ যে সে চিরকাল নু 
হইবে তাহাও কথন নহে। কারণ অজ্জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,-_ 
“অযহঃ অন্ধয়োপেতো। যোগাচ্চলিতমানসঃ | 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ 
কচ্চিন্নোভয় বি্ষটশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি । 
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহে। বিযূটো ব্রহ্গণঃ পথি ॥” (গীতা ৬ষ্ঠ অ) 
তাহাতে শ্রীতগবান্‌ উত্তর করিগছিণেন,- 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যাতে । 
নহি কল্যাণকুৎ কশ্চিদদ,গতিং তাত গঙ্ছতি ॥” (গীতা ৬ষ্ঠ অ) 
সু ব্যক্তও “কল্যাণকৃৎ' ইহাই শ্রীতগবানের শাসন, উপরোক্ত প্লোকের 
ধার! অনুমিত হয়। 
এখানে আবার প্রশ্ন হইতে পারেঃ-এই অদ্বৈতবাদ যাহা 
সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাহার দ্বারা জগতের কি কিছু কশ্্যাণ সাধিত হইতে 
পারে? তোমরা ত আত্মতৃণ্ত আত্মরতিসম্পন্ন, অতএব স্বার্থপর 
জগতের দিকেকি তোষাদের নজর আছে ?- জগৎ তোমাদের তনিকট 
চখ 


৩৩৩ উদ্বোধন । [ ২১ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 





মিথ্যা। প্রশ্নোভরের পুর্বে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যে 
জগতের হিতকারী, তোমাদের এই জগৎ হ্িগ্তকার্ধ্য কোন 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত? আমরা নষ স্বীকার * কবিলাঁষ যে, 
তোমর] বুদ্ধ, গ্রী্ট, শঙ্কর, চৈতন্য, বাঁমান্ুজ প্রভৃতি সন্ন্যাসী 
এবং তাহাদের সন্যাসিসম্প্রবা় অপেক্ষ। অধিক জগৎহিত 
করিয়াছ ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সন্ন্যাসীর ভেকের দ্বারা অসত্কার্য্যের 
অবতারণা--অত্যাচার, অবিচার, বাভিচারের স্ৃষ্টিই ব। কত হইয়াছে, 
আর অপর লোকদের দ্বারাই বা কত হইয়াছে? সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ে 
কয়টি তৈমুর, নাদির জন্মগ্রহণ করিয়াছে? আঁর চগ্ডাশোককে 
ধর্মীশোকই বা কে করিল? জাতি, কুল ও অর্থমর্্যাদার প্রবল 
অত্যাঁচাব হইতে মানবকে সাষ্যের দ্বিকে লইয়া খাইবার জন্য কাহার। 
আজীবন চেষ্ট। করিয়াছে ? জগতের সকল স্েহের বন্ধনে জলাগ্ুলি 
দিয়া .নিঃশ্বার্থভাবে। হীনব্যক্জির প্রতি করুণার বা সহানুভূতির 
চক্ষে নহে, সর্বতৃতে প্রিয় আম্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়। প্রেমের চক্ষে 
কাহারা এই জগৎকে দেখিয়াছে? একটি ক্ষুপ্র ছাগশিশুর 
প্রাণরক্ষার নিমিত্ত কাহারা অমানবর্দনে নিজ মস্তক দ্রান 
করিয়াছে? আবার মহা প্রাণ গৃহস্থরাও সময়ে সময়ে যে অপুঝ্ব ত্যাগ 
দেখাইয়াছেন তাহাই বা কাহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়। ? 

বিশ্বপ্রেষই বল, ৮তহিতই বল, যদি উহা অছৈতবাদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহ। হইলে তোমার সকল নীতিই ভাসিয়া যাঁইবে। 
কেহ যদ্রি তোমায় দিজ্ঞাপা করে--'কেন জগতের উপকার করিব ?' 
তোমার মৃত্যু হইতেছে বটে কিন্তু তাহা আমার বড় কৌতুক 
লাগে। এ প্রশ্নের সমাধান তুমি দয়া, সহানুভূতি, প্রয়োজন ব! 
আর কিছুর দ্বারা করিতে পারিবে না। তথাপি বলিতে পার, আমর 
ত অদ্বৈতবাঁদ মানি না কিন্তু তাহ] সত্বেও আমরা ত জগৎহিতব্রতে 
ব্রতী । সত্য, তর্কে মান না বটে কিন্তু জ্ঞাতসারেই হউক, আর 
অজ্ঞাতসারেই হ্টক, পরমাত্মীয় নিজ আত্মার স্কুরণ সর্ব দেখ বলিয়া 
তোষার হৃদয়ে প্রেম]উথলিয়। উঠে। 


আবাড়, ১৩২৬1) শ্রীপ্রীমহাবীর-চরিত। ৩৩১ 





এক্ষণে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, সকলকেই অদ্বৈতবাঙ্ ও 
উহার তীক্ষধার ত্যাগের রাস্তা মানিয়! চলিতে হইবে। সময় উপস্থিত 
হইলে একদিন সকলকেই ত্যাগের রাস্তা গ্রহণ করিতেই হইবে, মাঁথা 
ধরিলে আর কাহাঁকেও বলিয়া! দিতে হয় না যে মাথা ধবিয়াছে। 
আর যাহার এ মত সম্পুর্ণ অযৌক্তিক মনে করে, তাহাদিগকে 
আমরা বলি, তুমি যাহা বলিতেছ তাহ! ঠিক, কিন্তু তোমার মতই 
একমাত্র সত্য, একথা বলিয়! মানবেণ চিস্তাশক্তির ক্রমবিকাশ রুদ্ধ 
করিবার তোমার কি প্রয়োজন ? সমুদ্রধাত্রী হইয়া যদি অর্ধপথে 
বিশাল নদীবক্ষে উত্তাল তরঙ্গ দেখিয়া 'ইহাই সমুদ্র" বলিয়া নঙ্গর 
ফেলিয়! বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর্ধ বপিয়া খাক, কিন্তু অপরকে 
সমুদ্র যাত্রায় বাধা দিবার চেষ্টা করিও ন | 





ভ্রীপ্রীমহাবীর-চরিত । 


( শীফতীব্রনাথ ঘোষ ) 


পুথ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়! আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় 
সকল হিন্দু নরনারীই রামায্বণ-মহাবারিধির অযূল্য নিধি মহাবীর 
হনুমান্-চরিত স্বর্পবিস্তর অবগত আছেন। মাদৃশ হীনবুদ্ধি শাস্ত্র 
নভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে শ্রীশ্রীমহাবীরের নিষ্ষদন্ক নিরূপম চরিত্র চিত্রিত 
করিবার প্রয়াস বামনের চাদ ধরিবার চেষ্টা মাত্র । তথাপি পরশমণি 
স্পর্শে লৌহ যেমন স্বতঃই সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তজ্জপ অগ্য মহাবীরের 
পুত জ্‌ন্থদিনে তাহার পুণ্য নাম কীন্তন করতঃ মদীয় মনোমালিন্ত 
বিধৌত করিয়া অকৃতী জীবন ধন্য করিব। 

পুরাকালে অদ্পরাদিগের মধো অজন। নামী এক পরম রূপবতী 
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অগ্চর। ছিলেন। তিনি খধিশীপে কামরূপিণী বানরী হইয়া ভূতলে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার গভে পবনের ওরসে এক পুরম সুন্দর পুক্র 
জন্মগ্রহণ করে। বরাঙ্গন। অঞ্জন এই শিশুসস্তান প্রসব করিয়া ফল- 
সংগ্রহমানসে বনষধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সম্ঠোজাত শিশু ক্ষুৎ- 
পিপাসার কাতর হইয়া যাতৃুঅদর্শনে অতিশয় ক্রন্দন করিতে লাগিল । 
ততৎ্কালে অরুণদেব জবাকুস্ুুমতুল্য লোহিতবর্ণে রঞ্জিত হইয়। প্রভা ত- 
গগনে উদ্দিত হইতেছিলেন। এ নবকুমার নবোদিত স্র্যকে পর 
ফলত্রমে ধরিতে ইচ্ছুক হইয়া নতোমগুলের দ্রিকে ধাবিত হইলেন। 
বামূতনয় বাল্যাবস্থায় প্লবমান হইলে দেবদানবযক্ষ সকলেই 
বিশ্বিত হইলেন। তখন বায়ু তাহার স্বানাবিণ শৈত্য সবার! 
ক্বীয় সুতকে হৃর্য্যের দাহভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার 
পশ্চান্ধীবিত হইলেন । কিন্তু সূর্য্যদেব বায়ুপুত্রের এবন্বিধ কার্ধ্য বাল- 
শুলভ-চপলতা বশত হইয়াছে মনে করিয়! তাহাকে দগ্ধ করিলেন না। 
যেদ্দিন সুধ্যকে ধরিবার জন্য পবননন্দন তাঁহার পশ্চাপ্ধীবিত হন, সে 
পিন সুর্য রাহ্গ্রস্ত হইয়াছিলেন। পবনপুত্রকে দেখিরা বাহু ভীত 
হইয়! দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিলেন, “বাসব ! আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির 
জন্য আপনি আমাকে চন্দ্রনূর্য দান করিয়াছেন? কিন্তু আর একজন 
আসিয়া আমাকে স্ব(ধিকারচ্যত করিয়াছে” । বাহুর কথ! শুণিয়া 
ইন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বন্ত্রহস্তে গজশ্রেষ্ঠ এরাবতে 
আরোহণ করতঃ পবনপুত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। মারুতি 
রাব্তকে দেখিয়া তাহ'কেও একটা বৃহৎ ফল বিপ্চেন। করিয়া! তাহার 
দিকে ধাবিত হইলেন। ইহাতে শচীপতি যারপরনাই ক্রোধান্বিত 
হইয়া হস্তস্থিত বজ্দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন । বজ্রপ্রহারে 
অর্জিত ৮ই5| তিনি পর্বতোপরি পতিত হইলেন এবং সেই আঘাতে 
তাহার বাঁমহনু তগ্চ হহল | নিজ্ধ পুএনে ইন্দ্র কর্তৃক বজহ ত:ও% ভগ্র- 
হনু দেখিয়া অগ্না অতিশয় ব্যাকুর্ল হইর। ক্রন্দন করিতে লাগিতিন। 
রোরুপ্ভমানা অঞ্জনার কাতর ক্রন্দনে পবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া 
স্বীয় গতি রোধ করিলেন । তাহাতে স্থাবর; জঙ্গম; থেচর, তচর যাবতীন় 
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জীব শ্বাসরুদ্ধ হইয়। মৃতপ্রায় হইল। সৃষ্টি নাশ হয় দেবিয়া ব্রহ্গা 
পবনের নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্ষাকে সমাগত দেখিয় পুত্র- 
শোৌকাতুর পবন তাহাকে সাষ্টাঙ্গে বারত্রয় প্রণাম করিলেন । বিধাতা 
হস্তদ্বারা প্রহ্ৃত শিশুর অঙ্পর্শ করিলেন। কমলযোনী ব্রহ্মার কর- 
স্পর্শে শিশুর চেতন লাভ হইল । পবন স্বীয় পুত্রকে জীবিত ও সুস্থ 
দেখিয় বিরোধ পরিত্যাগ পুর্বক সানন্দে সর্বভূতে বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। 

ব্রঙ্গা সমস্ত দেবগণকে আহ্বান পূর্বক কাহলেন “হে দেবগণ ! 
তোমরা সকলে পবনতনয়কে আশীর্বাদ কর, কালে এই শিশুদ্বারা 
তোমাদের বহুতর কল্যাণকর কার্য সাধিত হইবে” তখন ইন্দ্র 
বলিলেন, “আমার বজ্রাঘাতে ইহার হনু তগ্ন হইয়াছে, স্থতরাং এই 
কপিবর হনুমান্‌ নামে খ্যাত হইবে । অগ্যাবধি হনুমান আমার বজ্রের 
অবধ্য হইবে”। তৎপত্রে গুর্ধ্য কহিলেন--“আমার তেজের শতাংশের 
একাংশ ইহাকে দিলাম । যখন এই বালক শান্রর অধ্যয়ন করিবে, 
তখন ইহাকে আমি শাস্ত্র শিক্ষা দিব, তন্দাবা হনুমান বাগীপ্রবর 
হইবে” । তত্পরে বরুণ কহিলেন--“আমার পাশ অথব। বারি দ্বার! 
শত অযুত বৎসরেও ইহার মৃত্যু হইবে না”! যম প্রীত হইয়া বর 
দিলেন, “এই বালক যমদণ্ডের অবধ্য ও নিয়ত অরোগী হইবে এবং 
যুদ্ধে কখনও অবসন্ন হুইবে না”। ধনপতি কুবের বর দিলেন 
“আমার অন্ত্রেরে ও আমার অবধ্য হইবে”। দেবাদিদেব 
মহার্দেবও এইরূপ উত্তম বর দ্রিলেন। বিশ্বকর্মা কহিলেন “আমি যে 
সকল দ্রিব্য অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছি, এই বালক তাহাদের অবধ্য হইয়] 
চিরজীবী হইবে”। 

দেবগণ বর দ্বারা বালককে এইরূপে আশীর্বাদ করিলে ক্রহ্গা 
বাঁযুকে বলিলেন, “তোমার পুত্র শক্রগণের ভয়ঙ্কর ও মিত্রগণের শুতক্কর 
হইবে | 'অধিকন্ত এই কপিশ্রেষ্ঠ ইচ্ছানুসারে নানারূপ ধারণ, যথেচ্ছা 
গমন ও ভক্ষণ করিতে পারিবে । এই শিশু কীর্ডিমান্‌ ও অগ্রতিহত- 
গতি হইবে, রাক্ষসাধিপতি রাবণের বিশাশকারণ ও রথু্ুলপতি 
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রামচন্ত্রের প্রীতিকর হইবে, এবং কালে অত্যাশ্চ্ধ্য কার্য সকল 
সম্পাদন করিবে”। ত্রহ্ধা প্রভৃতি দ্েবগণ পবনপুত্রকে এইরূপ বর 
দিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পবনও পুত্রকে লইয়া গৃহে গমন 
করিলেন এবং অগ্জনার নিকট পুত্রের বরলাভবৃত্তাস্ত বর্ণনা করিয়া 
তথা হইতে নির্গত হইলেন। দেবগণের বরে হনুমান্‌ সাঁতিশয় বল- 
শালী হইয়। বালসুলতচাঞ্চস্য বশতঃ মুনিদিগের আশ্রমে নানার্ূপ 
উৎপাত আরম্ভ করিলেন এবং অ্রগ-ভাঁও প্রভৃতি যজ্জীয় উপকরণসমূহ 
বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। ব্রঙ্গার বরে হনুমান সকল 
প্রকার ব্রহ্গদণ্ডের অবধ্য জানিয়া মুনিগণ তাহার সমস্ত 
দৌরাত্ম্য সহ কবিলেন। অবশেষে অঙ্গির ও ভূগুবংশজাত মুনিগণ 
দ্ধ হইয়া হুনুমান্‌কে এই শাঁপ দিলেন - “হে হুনুমান্‌ তুমি যে বল 
আশ্রয় করিয়া আমাদের উৎপীড়ন করিতেছ, আমাদের শাপে বিমো- 
হিত হুইয় দীর্ঘকাল সে শক্তি বিস্বৃত হইয়া থাকিবে, কিন্তু যখন 
তোমার কীর্তি তোমাকে কেহ স্মরণ করাইয়া দ্রিবে, তখন তোমার 
সমস্ত সুপ্ত শক্তি জাগরিত হইগা কাধ্য করিবে”। ঈদৃশ শাপগ্রন্ত 
হইয়। হনুমান্‌ ধীরভাবে আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগলেন। যুদি- 
গণের শাপবশতঃ তিনি কিয়ৎ্কাল পধ্যস্ত স্বীয্ব শক্তি বিস্মৃত 
হইয়াছিলেন পরে সীতান্বেষণার্থ যুপরাজ অঙ্গ হনুযান্‌ এণং জান্বুবান্‌ 
প্রমুখ বানরগণ সহ বহির্গত হইলে বানরবাহিনী যখন শত যোজন 
বিস্তৃত দুস্তর সাগর অবলোকন করিয়া বিষধনমনে চিন্তা করিতেছিল্ন্, 
তথন জান্ুবান্‌ হনুমানের বলবিক্রম কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
তদবধি হনুমান্‌ স্বীয় বলবিক্রম পুনঃপ্রাণ্ড হইলেন এবং কিরূপে তিনি 
শতযোজন বিস্তৃত সাগর লঙ্ঘন করিয়। লঙ্কানগরীতে সীতাদেবীর দর্শন- 
লাভ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই অবগত আছেন । তিনি বলবিক্রম. 
শান্ত্রজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, বীধ্য প্রভৃতিগ্তণে অদ্বিতীয় 
ছিলেন। এই কপিবর ব্যাকরণ শিক্ষার্থ হু্যাতিমুখ,ইর] প্র 
করিতে করিতে উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্য্স্ত গিয়াছিলেন 
এবং হৃত্র, বৃত্তি, মহাভাস্ত . গ্রস্থতি মহাগ্রস্থে বিশেষ পারদর্শিতা 
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লাভ করিয়াছিলেন। তত্কাঁলে ইহার ম্যায় শান্ববিশারদ আর 
কেহ ছিল ন! বলিলেই হয়; ইনি আজীবন অখঙুত্রক্ষচর্ধ্য অবলম্বন 
করিয়া কিজ্ঞান,কি তক্তি, কি কর্ম সকল বিষয়ে উচ্চতম আসন 
অধিকার করিয়াছিলেন । 


শ্রীপ্রীমহাবীরের জীবনী হইতে অ!মরা ২।১টা ঘটনাব উল্লেখ করিয়। 
তাহার চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ভন করিব। ইহার শৌর্ধ্য। বীর্ধয সকলেই 
বিদিত আছেন--কিরূপে তিনি শত ধোঁজন সাগর লঙ্ঘন করিয়া- 
ছিলেন, কিরূপে তিনি তথাকাঁর অসংখ্য রাক্ষণ সেনা বধ ও লঙ্কা দগ্ধ 
করিয়াছিলেন-_-তাহা সকলেই অবগত শ্াছেন। তিনি একাকী সমস্ত 
লঙ্কানগরী ধ্বংস করিয়া রাবণকে সবংশে নিধন করিতে পারিতেন, 
কেবলমাত্র সীভাদেবীর আদেশক্রমে তাহা করেন নাই। হনুমান্‌ 
যখন লঙ্কানগরী ধুলিসাঁৎ ও রাবণকে নিধন করিবার জন্য সীতার্দেবীর 
আজ্া! প্রার্থনা করিলেন তখন তি'ন বলিলেন, “বংস ! তুমি যে একাকী 
এ কাধ্য সম্পন্ন করিতে পার তাহা আমি জানি, ক্িম্ত রঘুকুলতিলক 
রামচন্দ্র যদি রাঁবণকে স্বহস্তে বধ কর্রয়া আমাকে উদ্ধার করেন? 
তবে ন্্্যবংশের অক্ষু্ গৌরব বক্ষা হর। সুতরাং তুমি কিক্বিদ্ধ্যায় 
প্রত্যাগমন কর এবং রামকে সসৈন্যে শীঘ লঙ্কায় আসিবার জন্য 
আমার মিনতি জানাইও?” | 
সীতাহরণের পর রামলক্ষ্ণ সীতা অন্বেষণ করিতে করিতে যখন 

খযাযুক পর্বতে উপস্থিত হইলেন তখন বালি কর্তৃক্ণ বিতাড়িত সুগ্রীব 
তাঁহার প্রিয় সুহৃদ হনুমান্কে তীহার্দের সহিত আলাপ করিতে 
পাঠাইয়াছিলেন। রামচন্দ তাহার কথোপকথন ও বাক্যাবলী শ্রবণে 
কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধত করিলেই 
যহাবীরের বাগ্মিতা ও বিদ্যাবত্তার কথঞ্চিৎ পরিচঘ পাওয়া যাইবে । 

“নানুপ্বেদ বিনীতন্ত নাযভুর্ক্বেদধারিণঃ। 

নানামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাবিতুম্‌ 

নুনং ব্যাকরণং কৃৎনমনেন বহুধা ক্তম। 

ঝহব্যাহারতানেন,ন কিঞ্চিদপশবি তম্‌ | 


৩৩৬ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--৬ সংখা। । 


রা, না| 








ন মুখে নেত্রয়োশ্চাপি ললাটে চ ক্রবোস্তথ।। 
অন্তেধপি চসর্কেধু দৌষঃ সংবিদিতঃ কচিৎ। 
অবিল্তরমসন্দিঞ্কমবিলশ্থিতমব্যথম্‌। 
উরস্থং কণ্ঠগং বাঁকাং বঞ্ততে মধ্যমস্থ দম্‌ 
সংস্কারক্রমসম্পন্নীমন্তুতামবিলম্থি ভীম. । 
উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হাদয়হষিণীম. ॥ 
অনয়! চিত্রয়। বাঁচ। তরিস্থানব্যনস্থয়] | 
কল্ত নারাধ্যতে চিত্তমুগ্যতাসেররেরপি ॥ 
এবংবিধো যন্তদুতো! ন ভবে পার্থিবস্ততু । 
পিধ্প্তি হি কথং তন্ত কার্ধাণাং গতয়োহন্ঘ ॥ 
এবং গুধগ্ণৈযুক্তা বস্ত হাঃ কারধ্যসাধ কাত 
তন) দিধ্যন্তি র্ধবেহর্থ! দূতবাক্যাপ্রচো(দিতাঃ ॥" 
(কিদ্িপ্ধ্যাকাও, ভূতীহ মর্গ, ২৭-৩৫ ) 


“খাপ্থেদজ্ঞঃ যজজুর্বেদজ্ঞ বাঁ সামবেদজ্ঞ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ ঈদৃশ 
বাক্য প্রয়েগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বঙ্গিয়াছেন, 
কিন্ত একটীও অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ করেন নাই । সুতরাং বোধ হইতেছে, 
ইনি নিশ্চয়ই ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ বু[ৎপাদ্দক শাস্ত্র বহুবার 
পাঠ করিয়াছেন । বাক্যপ্ররোগকালে ইহার মুখে, নয়নে, ললাটে, 
জমধ্যে ব অপর কোন অবয়বে বিন্দুমাত্র বিকার দেখা যাগ নাই। 
ইনি বক্ষঃস্থল ও কণগত মধ্যমন্থর অবলম্বন পূর্বক পদবিষ্তাক্রম 
অতিক্রম না৷ করিয়! শ্রুতিমধুর, স-ঞ্ষিপ্ত ও সরণ বাক্য প্রয়োগ করিরা- 
ছেন। এরূপ জ্রিস্থানসংযুক্ত স্বরে উচ্চারিত এ বিচিত্র বাক্য শ্রবণে 
কাহার ন! চিত্ত প্রসন্ন হয়? খড়েগাত্তোলন পুর্বক বধোগ্যত শত্রুর চিত্তও 
উহা শুনিয়া দ্রব হয়। হে অনঘ! যেরার্জার এরূপ দূত না থাকে 
তাহার কার্ধ্য সকল কিরূপে সিদ্ধ হয়? ধীহার এরূপ সর্বগুণসম্পন্ন 
দুত আছে তাহার দৃত-বাক্য দ্বারাই সর্ধকার্ধ্য সিদ্ধ হর।” 

লঙ্কায় উপনীত হইয়া! সীতাদেবীকে অন্বেষণ করিতে করিতে যখন 
হনুমান রাবণের রাজপ্রাসাদে সুকোমল শধ্যাসীনা বিপর্যস্তবসন। 
রত্বালক্কারভূধিতা, রূপযৌবনসম্পন্না অনেক নারী দর্শন করিয়াছিলেন, 
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জারির ররর 
তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হইয়াছিল রামায়ণ হইতে তথ্ধিষয়ে 
কিয়দংশ উদ্ধ ত করা যাইতেছে_- 


“পরক্জররা বরো ধন্য প্রসথতন্ত নিরীক্ষণম্‌। 

ইন থক মমাত্ার্থং ধন্মলোপং করিষ্যতি ॥ 
নহি সে পরদারাণং দৃষ্টিবিবয়ুবর্তিণী। 
অয়ঞ্ধাত্র ময়া। দৃষ্ঠঃ গরদ(রপরিগ্রহঃ ॥ 

তস্ক প্রাহুরভূচ্চিন্ত। পুনরন্তা মনশ্িন: | 
নিশ্চিতৈ কাস্তচিত্তপ্ত কার্যযনিন্য়দ শিলী ॥ 
ক।মং দৃষ্টা ময়। সর্ব বিশ্বপ্ত! রাবগস্থিয়ঃ | 
নতু মে মনসা কিঞ্ণদ্বৈ ত্য মুপপদ্যাতে ॥ 
মনে! হি হেতুঃ সর্বেবষামন্ত্রিয়াণ।ং প্রবর্তীনে। 
শুভী শুভান্ববস্থাস্ু তচ্চ মে হব্যবস্থিতম্‌ | 
নান্তাপ্র হি ময়া শক্য। বৈদেহী পরিমার্গিতুমূ। 
স্থ্িয়োহি স্্রীষু দৃগ্যন্তে সদ! সম্পরিমার্গণে ॥ 
বস্ত সন্বন্ত যা ষোনিন্তন্তাং তংপরিমার্গযতে | 
ন শক্যং প্রমদ! নষ্টা মৃগীধু পরিমার্গিতুম্‌ 


(হন্দরকাণ্ড, একাদপ সগ, ৬৯-৪৫ ) 


"হনুমান্‌ সেই প্রষদাদ্িগকে দেখিতে দেখিতে বিবস্ত্রা পরন্ত্ী 
দেখিলে ধর্মলোপ হয় এই আশঙ্কায় ভাত হইয়। চিন্তাকুল হইলেন । 
মনে মনে তাবিতে লাগিলেন যে, নিদ্রাতুরা বিবস্ত্রা পরস্ত্রী দেখিলাম 
ইহাতে নিশ্চয়ই আমার অধর্ম্ হইবে, কেনন! ইতিপুর্ষে কখনই পর- 
নারীর প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত হয় নাই। পরস্ত্রী দেখিলাম ইহাতে 
যে আমার পাপ হইবে এমন নহে, পরদারাপহানী এই পাঁপিষ্ঠ রাবণকে 
দেখিলাম বলিয়া নিশ্চয়ই আমাকে পাপ স্পর্শ করিবে। হনস্ী 
হনুমান্‌ স্থিরচিত্তে প্রমাণ দ্বারা পূর্বচিন্তা খণ্নপূর্ব্বক কার্যযাকার্য্য 
ব্চারক্ষম অন্ত চিন্তায় প্রবৃত্ত হইয়। তাবিতে লাগিলেন, শান্বিতা রাবণ- 
মহিলাগণকে বিশেষ করিয়া দেখিলাম, কিন্ত আমার মন্‌ কিছুযাক্র 
চঞ্চল হয্ন নাই। মনই ইন্দ্রিগ্দিগকে শুভাস্তত কার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়া 


থাকে, সেই মনই যখন আমার বশীভূত রহিয়াছে। তখন আমাকে 
০ 


৩৩৮ উদ্বোধন । [২১শবর্ষ--৬ষ সংখ্যা 





পাপম্পর্ণ করিবে কেন? আমি বৈদেহীকে আর অন্তস্থাঁনে অনুসন্ধান 
করিতে পারি না। প্রায়ই দেখা যায় লোকে স্ত্রীদিগের মধ্যেই 
স্ত্রীলোকের অনুসন্ধান করিঘ্বা থাকে; যেযাহার সমান জাতি, সেই 
জাতির মধ্যে তাহার অগ্চসন্ধান কর] উচিত। মুগীদিগের মধ্যে 
অনুদ্িষ্টা অঙগনার অন্বেষপ করা! কোল মতে কর্তব্য নহে ।” 

উপরোক্ত শ্লোকাবলী হইতে প্রতীয়মান হইবে যে মহাবীর শুধু 
জিতেন্দ্রিয় ছিলেন তাহ] নহে, তিনি শাস্ত্রের মর্শগ্রহণ করিয়া দেশ- 
কাল-পাত্রান্ুসারে কার্য করিতেন । পরস্ত্রী দর্শনে পাপ হয়” এই 
নীতি যদি বর্ণে বর্ণে মহাবীব্ন অনুসরণ করিতেন, তাহ! হইলে বাস্তবিক 
আদৌ সীতাউদ্ধার হইত কিন। সন্দেহ । 

সাগরলজ্যন পূর্ব্বক লঙ্কা উপস্থিত হইয়া মহাবীর যখন পুঙ্থানু- 
পুঙ্খরূপে লঙ্কার বন, উপব্ন, পর্বতকন্দর, প্রাসাদ, ভবন সমস্ত 
অন্বেষণ করিয়া সীতাঁদেবীর দর্শন পাইলেন না? তখন তিনি বালকের 
ন্যায় ক্রন্দন কবিয়াছিলেন। 

সীতাকে প্রথম দর্শনের পর অভিজ্ঞানচিহ্ুম্বরূপ মহাবীর যখন 
রামচন্দ্রের অঙ্গৃরীয়ক প্রদ্দান করিলেন, তখন সীতাদেবী তাহার 
বাক্যের সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্ট র'মচন্দ্রের অঙ্গচিহ্ু বর্ণন করিতে 
বলিলেন। টৈদেহীর বাক্য শ্রবণে তিনি যেরুপ তাক্তগদ্গদচিত্তে 
রামরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে হ্বদয় দ্রবীভূত 
হয়। 

রাবণ বধের পর বানরগণের সহিত রামচন্দ্র অযোধ্য। নগরীতে 
প্রত্যাগমন করিয়। যখন সসীত। রাঁজ্যাভিষিক্ত হইলেন এবং বানর- 
গণকে বিদায় দিবার প্রক্লালে বহু রত্বরাজি উপটৌকন গ্রদ্ধান করিলেন; 
কাহাকেও বা স্নেহ আলিঙ্গন? কাহাকেও বা মালিক আশীর্বাদ দ্বারা 
কৃতার্থ করিলেন, তথন তাহারা কাকুত্স্থ রামের কথ! শ্রবণে তাহাকে 
সাধু সাধু বলিয় বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ভূয়োভুয়ঃ 
ভুনুঠিত প্রণাম করিলেন! বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের পাদ- 
বন্দন। পূর্বক কি আকাঁঙ্ষা করিয়াছিলেন, এবং রামচন্দ্র প্রতুযততরে 


পাহাড়, ১৩২৬।] শ্রীপ্রীমহাবীর-চরিত। ৩৬৯ 





কিরূপ স্সেহাশীষ বর্ষণ করিয়াছিলেন আমরা নিয়ে তাহা উদ্ধত 
করিতেছি । 
“স্মেহে! মে প্রমে। বাজংক্ফি ভিষ্ঠতু নিতাদ।। 
তক্তিশ্চ নিয়ত বীব ভাবে। নান্তত্র গচ্ছতু ॥ 
যাবদ্রাীমকথ! বীর চগিষযতি মহীতলে। 
তাবচ্ছরীরে বতন্যন্তি প্রাণ মম ন সংশয়; ॥ 
বটচিতচ্চরিতং দিব্যকথ| তে রদুনন্দন । 
তন্মমাগ্পরনে! রাম শ্রাবয়েখুন রর্ষত ॥ 
তচ্ছ ত্বাহং ততোবীব তবচর্যযাদুতং প্রভে | 
উৎকগ্ঠাৎ ত্বাং হরিষ্যামি মেখলেখামিবানিলঃ॥ 
এবং ক্রবাণং রামন্ত ইনুমন্তং বরাসনাৎ। 
উদ্থায় সম্বজে শ্লেহবাক্যযেতদুবাচ হ ॥ 
এবমেতৎ কপিশ্রেষ্ঠ ভাবত নাজ সংশয় । 
চরি্ঠতি কথা ষাবদেখ। লৌকে চ মামিকা॥ 
তাবত্তে ভবিত! কী্ডিঃ শরীরেহপ্যসবন্তথা। 
লোকা হি যাবৎ স্থাসান্তি তাবৎ স্থাস্যস্তি মে কথাঃ ॥ 
একৈকস্যোপকা'রস্য প্রাণান্‌ দাদ্যামি তে কপে। 
শেষস্যেহোপকারাণাং ভবাম খণিনো। বয়ম.॥ 
মদাঙ্গে জীর্ণতাঁং যাতু যন্থযৌপকৃতং কপে। 
ন্রঃ প্রতুাপকা রাণাঘ।পৎন্থায়াতি পাত্রতাম্‌॥ 
ততোইস্য হারং চত্রাতং মুচা কঠাৎ স রাঘবঃ। 
বেছুধ্যতরলং কে ববন্ধ চ হনৃমতঃ ৪8” 
( উত্তরকাও, পঞ্চাণৎ সর্গ) 


হ রাজন! আপনার প্রতি যেন আমার অচল! ভক্তি ও ভাল- 
বাসা থাকে, আর আমার মন যেন অন্ত বিষয়ে লিণড না হয়। ধরাতলে 
ধতদ্দিন রামকথ| থাকিবে, ততদিন আমি বাচিয়া থাকিব সংশয় নাই। 
আপনার যে দ্রিব্য চরিত বিখ্যাত রহিয়াছে ইহা অপ্মরাগণ আমাকে 
শুনাইলে। বাু ষেষন মেঘথণ্ড অপসারিত করে, তদ্রপ আমিও 
আপনার চরিতামূত পান করিয়া আপনার অদর্শনজনিত উৎকণ্ঠা দুর 
কৰিব। 


৬৪৩ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ--৬৯& ল্য । 





এই কথা শুনিয়া রাম দিব্যাসন হইতে উঠিয়া স্নেহপূর্বক তাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়] কহিলেন, “তুমি যাহা প্রার্থন] করিলে তাহাই হইবে, 
ইহাতে সংশয় নাই। যতদিন পর্য্যস্ত লোকসমাজে আমার কথা 
প্রচারিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যস্ত তোমার কীত্তি বিদ্যমান থাকিবে 
এবং তুমিও শরীর ধারণ করিয়া] বাস করিবে । অধিক কি, যতদ্দিন 
এই ভ্রিলোক বর্তমান থাকিবে, ততদিন আমার কথা থাকিবে । 
কপিবর ! তোমার এক একটী উপকারের জন্য আমি প্রাণদান 
করিতে পারি, সুতরাং অবশিষ্টের 'জন্য আম খণী বৃহিলাম। তুমি 
যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমার অঙ্গে জীর্ণ হইয়া যাউক, যেহেতু 
বিপৎ্কাল আ(িলেই ষান্থুষ প্রতু্যুপকারের পাত্র হইয়া থাকে। 
অনস্তর রামচজ নিজ কঠ হইতে বৈদূরধ্যযণিপরিশোতিত রত্বৃহার 
হনুমানের গলার পরাইয়। দিলেন । 

উদ্ধত শ্লোকাবলী শ্রবণে সহজে প্রতীয়মান হয় ্রশ্রীমহা- 
বীরের ভক্তি কিরূপ প্রবল ছিল। যাবৎ রামচরিত লোকসমাজে 
বর্তমান থাকিবে তাবৎ তিনি দেহধারণ করিয়া নামসুধ! পান করিবেন, 
ইহা! জগতের ইতিহাসে অভিনব ও অভূতপূর্ব । ইহাতে বো হয় 
তাহার মনপ্রাণ রামময় ছিল, তিনি রাম ভিন্ন অন্ত চিন্তা করিতেন না । 
তিনি যেমন কর্ম্মবীরঃ তেমনি তক্তচুড়ামণি ছিলেন । 

মহাবীর হনুষান্‌ সর্বনীতিবিশারদ ছিলেন। দ্রেশকালপাত্র 
বিশেষে সাম দান তেদ ও ধও নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য করিতেন। 
লঙ্কায় উপনীত হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পুর্বে রাবণকে 
সীতা! প্রত্যর্পণ করিবার ব্যপদেশে যে গওপনিবদ্দিক উপদেশ প্রান 
করিয়াছিলেন আমর] নিয়ে তাহা উদ্ধত করিতেছি-_ 

"্বিচ!ধ্য লোকস/ বিষেকতে। গত্তিং নরাক্ষসীবুদ্ধিসূপৈহি রাবণ । 
দৈবীং গতিং সংস্থতিমোক্ষহেতুকীং সমাশ্রর়াত্যন্তহিতা় দেহিনঃ ॥ ১ 


ত্বং ব্রাঙ্মাণোহ্যত্তমবংশসভ্তবঃ পৌলগ্ত্যপুপ্রোহসি কু বেরবান্ধবঃ। 
দেহাক্ববৃদ্ধ্যাপি চ পঞ্ঠ রাক্ষসে। নাগ্যাক্সবুদ্ধা। কিযু রাক্ষলো। নহি ॥ ং 


আষাঢ়. ১৩২৩। ] প্রীশ্ীমহাবীর-চরিত | ৩৪১ 





শরীরবৃষ্ধীক্তরিয়হংখসস্ততিন তে ন চ ত্বং তব নির্বরিকারতঃ। 

অজ্ঞানহেতোশ্চ তখৈব সন্ততেরসন্ববস্যাঃ স্থপতো! হি দৃশ্তবৎ 1 ৩ 

ইদস্ত সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়াবিকারহেতুন চ তেহনবয়ত্বত:। 

যখ। নভঃ সর্ধ্বগতং ন লিপ্যতে তথ। ভবান্‌ দেহগতোহপি নৃক্ষ্রকঃ । 

দেহেত্দ্িয় শ্রাণশরীরসঙ্গতস্বাত্ত্েতি বৃদ্ধাধিলবন্ধত।গ ভবেৎ। ৪ 

চিন্মাত্রমেবাহমজোহহমক্ষরো হাানন্দভাবোইহমিতি প্রমুটান্তে । 

দেহোহপানাস্্। পৃথিবীবিকারজো! ন প্রাণশান্মানিল এব এব সঃ ৫ € 

মনোইপ্যহস্কারৰিকরএবনো ন চাপি বৃদ্ধি: প্রকুতেবিকীরজ | 

আব্বা চিদ্রানন্দময়ে(হবিকার্বান্‌ দেহাদিনওবদ্যতিরিভ্ত ঈঙ্থরঃ ॥ ৬ 

নিরঞ্জন মুক্ত উপাধিতঃ সদা জ্ঞাখৈবনাত্মানসিতত। বিমুচ্যতে | 

অতোহহমাত্যন্তিকমোক্ষসাধনং বক্ষ্যে এপুধাবহিতো মহামতে ॥ ৭ 

বিঝোঁহি ভক্তি: স্ববিশোধণং ধিয়ন্ততো! ভবেজ জ্ঞ।নমতীবনিশ্লম.। 

বিশুদ্ধতত্বাসুভবে। ভবেঙ তউঃ সমাগ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ ৮ 

রামং পুরাণং প্রকৃতে: পরং বিভুং বিন্ধা মোর্থাং সি শক্রভাবনাং। 

ভজন্ব রামং শরণাগ হপ্রিয়ং ॥ 

সীতাং পুরস্কৃত্য সপুস্ত্রবান্ধবো৷ রামং নমঞ্ত্ুভা (বিনুচ্যসে ভয়াৎ ॥ » 

। অধ্যান্মরানায়ণমূ হন্দরকাণ্ডে চতুর্থোইধ্যাযঃ ) 
“হে রাবণ বিবেকবলে লোকের অবস্থা পর্যালোচনা করিয় 
প্রাণীদিগের নিরতিশয় হিতের জন্য সংসারমোচনী 'দেবীগতি অবলম্বন 
কর। তুমি উত্তম বংশসম্ত,ত ত্রাক্গণ, তুমি পুলস্ত্য পধির পৌন্স এবং 
কুবেরের ভ্রাতা; দেহকে আত্ম! বলিয়া বিবেচনা! করিয়া দেখিলেও 
তুমি বাস্তবিক রাক্ষস নহ। আর তব্বজ্ঞান মতে বিবেচনা করিয়। 
দেখিলে তুমি রাক্ষম নহ ইহা! আর বলিতে হইবে না। শরীর 
বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয় হইতে সন্ত,ত ছঃখরাশি তোমার নহে, এবং তুমিও শরীর, 
বুদ্ধি বা ইন্ত্রিয় নহ 7 কেননা তুমি নিব্বিকার। 
যেমন লোকে স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হ্বপ্রদৃষ্ট বস্ত সকলকে সত্য বলিয়! 

বিবেচনা করে, অথচ বস্ততঃ তাথা ভ্রমমাত্র, সেইরূপ এই অজ্ঞানমূলক 
সুখ দুঃখাদি অজ্ঞানীর পক্ষে সত্য বলিয়৷ প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্ত, 
বস্ততঃ তাহা অলীক । তোমার বিকার নাই, একমাত্র তুমি সত্য, 
তুমি ভিশন অতিরিজ্জ বন্ধ লই বলিয়া বিকারের হেতু অজ্ঞানও সত্য 


৩৪২ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ” ৬ সংখা! । 





নহে। যেমন আকাশ জগ্ধ্যাপক হইলেও ধুলি প্রভৃতি দ্বারা লিপ্ত 
হয় না, সেইরূপ অতি হক্ম তুমি দেহ সংশ্িষ্ট হইলেও সুখছুঃখাদি 
দ্বার লিপ্ত হও না। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ইত্যার্দি অথবা সুম্ম শরীরকে 
আত্মা বলিয়। বুঝিলেই জীব সকল বন্ধনে বদ্ধ হয়। আমি চৈতন্য 
মাত্র, আমি জন্মরহিত, আমি অবিনাশী এবং আমি আনন্দশ্ব রূপ, 
ইহ] বুঝিলে জীণ যুক্ত হয়। দেহ আত্মা নহে, কেনন] উহা! পৃথিব্যাদির 
বিকারে উৎপন্ন? প্রাণ আত্ম! নহে কারুণ তাহা বায়ুমাত্র, মন অহঙ্কা- 
রের বিকার, অতএব তাহা আত্মা নহে, এবং প্রকৃতির বিকারোৎপন্ন 
বুদ্ধিও আত্মা নহে। আত্মা চৈতন্য ও আনন্দস্ববপ--তীাহার বিকার 
নাই, তিনি কাহারও বিকারসম্ভৃত নহেন। আত্মা দেহাদিপ্রকুতিসম্টি 
হইতে অতিরিক্ত, ঈশ্বর, নিরপ্রন ও সর্বদা নিরপাধি (সুখ ছুঃথাদি 
উপাধিশূন্য)। আত্মাকে এইরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে সংসার 
হইতে মুক্তি লাঁভ করা যায়। বাহাঁতে তোমার এইপপ ধারণ! হয়ঃ 
সেইজন্য তোমাকে আত্যন্তিক মুক্তির উপায় বলির দতেছি। হে 
মহামতে ! যনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর। বিষ্ণুতক্তি হইতে চিত্ব- 
শুদ্ধি হয়, তাহ! হইতে নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং “সই জ্ঞান 
বারা পরমাত্মীর সাক্ষাৎকার লাভ হয়! থাকে । অতএব সেই পুরাণ 
পুরুষ প্ররৃতির পরস্থিত বিভু ব্রমাপতি শ্রীহরি বামকে ভজন] কর। 
মুখ তা ও তাহার প্রতি শত্রুতা ত্যাগ কর। সীতাকে প্রত্যার্পণ করিয়া 
শরণাগতবৎসল রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে পুক্রপৌত্রাদি বন্ধু 
বাদ্ধবগ্গণ সহ মুক্তি লাভ করিতে পারিনে। 

উপসংহারে তগবান্‌ শ্রীরামচন্ত্র স্বয়ং মহাবীর হনুমান সম্বন্ধে 
উত্তরকাণ্ডে কি বলিয়াছেন, আমর] নিক্কে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধত 


করিতেছি-_ 


“অতুলং বলমেতদ্বৈ বাঁলিনে রাবণস্য চ। 
নত্বেতাভ্যাং হনুমত। সমস্তিতি মতিশ্দম 
শৌর্যাং দাক্ষাং বলং ধৈর্যাং প্রাঙ্জতা নয়সাধনযৃ। 
বিক্রমশ্চ প্রভাধশ্চ হচ্গমক্ষি কতা লয়: | 


আধা, ১০২৬।] শ্রীত্রীমহাবীর-চরিত। ৩৪৩ 





দৃষ্টেব সাগরং বাঁক্ষ্য দীদস্তীং কপিবাহিনীম্‌। 
সমাশ্বাস্য মহাবাছর্ষে(জনানাং শতং প্লতঃ ॥ 
ধর্ষষিত্ব। পুরীং লঙ্কাং রাবণাসন্তঃপুরং তদ1 | 
দৃ্ট। স্তাষিতা চাঁপি সীতাহ্যাশ্বাসিতা তথা ॥ 
সেনাগ্রগামান্ত্রস্বতাঃ কিষর। রাব্ণ।্বজাত। 
এতে হন,মত! তত্র একেন বিনিপাতিভাঃ । 
ভূয় বন্ধাছিমুক্তেন ভাষয়িত্| দশাননম্‌। 

লঙ্কা! ভদ্মীকৃত। যেন পাবকেনেব মেদ্িনী | 

ন কালস্য ন শত্রদ্য ন বিষ্ণোবিত্রপন্য চ। 
কশ্মাণি তানি ্রয়ন্ডে যানি যুদ্ধে হনুমতত৫ ॥ 
এতনা বাছবীর্য্যেণ লঙ্কা সীভ। চ লক্গণহ | 
প্রাপ্তা ময়া জয়শ্চৈব রাঁজাং মিরাণি বান্ধবাঃ ! 
হনুমান যদি মে ন ল্যাদ্থানরাধিপতেঃ নথ । 


্রবৃত্তিমপি কো বেতৃং জানফ্যা; শক্তিমান ভবে 
( উত্তরকাণ্, চত্বারিংশ সর্গ ) 


“বালির এবং রাবণের বলের তুলনা নাই, কিন্তু আমার 
মনে হয়, ইহারা কেহই হনুমানের সমকক্ষ নহে। বিশেষতঃ 
শৌর্য। ধৈর্যা, বল, ক্ষিপ্রকারি তা, প্রাঙ্ঞতা, নধসাধন, বিক্রম 
এবং প্রতাব সমস্ত গুণই একাধাণে ভনূমানে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । সাগর দেখিগা বানর সৈন্য যখন অবসগ্ন হইল, 
তখন মহাবান্ছ হনুমান তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া শতযোজন 
বিমানপথে অতিক্রম করিলেন । লঙ্ষাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে 
নিগৃহীত করিয়া রাবণেপ অন্তঃপুরমন্য সীতার দর্শনলাভকরতঃ 
মিষ্টবচন দ্বার1 তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন । এমন কিঃ সেনাপতিগণ 
মন্ত্রিতনয়গণ, ভূত্যগণ এবং বাবণপুক্রকে হনুযান্‌ একাকী তথার নিহত 
করিয়। পুনরায় ব্র্গান্ত্রের বন্ধন হইতে বিঘুক্ত হইয়া! অগ্রিসংযোগে 
মেদ্দিনীর ন্যান্স লঙ্কানগরী তস্মীভূত করিরাছেন। যুদ্ধে হনুমানের 
যেরূপ পরাক্রম দেখিয়াছি তাহা যম, ইন্দ্র বিষু। বা কুবেরেরও শ্রুত 
হয় না। ইহার বাহুবলপ্রভাবে রাজ্য, জয়; মিত্র, বান্ধব, লক্ষ্মণ 
এবং সীতাকে পাইয়াছি এবং লঙ্কা! আমার বুশীত হইয়াছে। 


৩৪৪ উত্বাধন। [ ২১১ বর্ষ--৬ সংখ্যা । 





বানরাধিপতির সথ! হনুমান যদি আমার সহায় না হইত, তাহ! হইলে 
জানকীর অনুসন্ধান করিতে আর কে পারিত ?" 
প্রাগুক্ত রাষায়ণোদ্ধ.ত গ্লোকাঁবলী পাঠে ইহা! স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, কি ওপনিষদ্দিক জ্ঞানবাদ, কি গীতোক্ত কর্ম ও কি তক্তিবাদ 
সকল বিয়য়ে মহাবীর জগতে উচ্চতম আসন লাভ করিয়াছেন । 
শীশ্রীরামকুঞ্চদেব হনৃযান্জী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “হনুমান বার 
তিথি নক্ষত্র জানিতেন না, কেবল রাম চিন্তা করিতেন। তিনি 
বলিতেন, রোম, কখনও দেখি তুমি প্রভু আমি দাঁস, কখন দেখি তুমি 
পূর্ণ আমি অংশ, কখনও দেখি তুমিই আমি আমিই তুমি।” ইহাতে 
প্রতিপন্ন হয যে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ এই 
তাবত্রয়ের পুর্ণবিকাশ মহাবীরের জীবনে পরিস্ফকট হইয়াছিল । 
বাস্তবিক আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চাধিকার চব্রিত্রের প্রকৃত মাহাত্ম্য 
নির্ণয় করে। যিনি আধ্যাত্মিক জগতে যত উচ্চস্থান অধিকার করিয়।- 
ছেন, তাহার চরিত্রের ভিত্তি তত দৃঢ় হইয়াছে । জড়বিজ্ঞান ও 
মনোবিজ্ঞান সাহায্যে যে সমস্ত উচ্চ বিষয় ধারণা কর! যায়, প্রকৃত 
ধার্মিকের মনে তদপেক্ষা উচ্চতর অতীন্দ্রিয় বিষয় স্বঃই স্তৃত্তি পায়। 
ধর্মজগতে মহাবীর কত উচ্চস্থান লাভ কবিয়াছিলেন তাহ। বলা 
বাহুল্য । তাহার আজীবন প্রভুসেবা, প্রকৃতক্তি ও প্রভুচিস্তা গগনে 
অন্থিতীয়। সুতরাং তিনি যে সব্বনীতিবিশারদ, সর্বৃবিগ্কাবিৎ 
হইবেন এবং অশীন্দ্রিয় ইন্জ্িয়গ্রাহ্া বিষয় সকল উপলব্ধি করিবেন 
তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কে তাহার ভ্তায় আজীবন ক্রহ্ষচর্য্য 
অবলম্বন করিয়৷ প্রভুকার্ষ্যে জীবনপাত করিয়াছেন, কে তাহার 
ন্যায় প্রভুর নামসুধা পান করিবার জন্য চিরকাল অমরত্ব লাভের 
বর প্রার্থনা করিয়াছেন, কে তাহার ন্যায় শত যোজন সাগর লঙ্ঘন 
করিয়। প্রভুপ্রিয়ার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন এবং শক্রকুল নিধন 
করিয়া বীরত্বের অমর কাত্তি স্থান করিয়াছেন ? বস্তৃতঃ, একাধারে এরূপ 
জ্ঞান, ভক্তি ও কর্শের সমহথয়মূর্তি জগতের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। 


শত ভে্রপূর্ণায ্ীীমহাবীরের জন্মতিথি উপলক্ষে রাঁচিতে পঠিত।. 





ও' বেদস্তৃতি। 
(শ্রীবিহারীলাল সরকার ) 
€ ১) 
নিগুণ ব্রহ্ম কিরূপে শ্রুতি প্রতিপাদ্য ? 


তগবান্‌ শ্রীরুষ্চ জনককে বেদসনুহের ব্রঙ্ষপবদ্ধ অর্থাৎ বেদ 
সকল কেবল ব্রঙ্গকেই প্রতিপার্দন করে এই উপদেশ দিলেন। 
রাজা পরীক্ষিতের সন্দেহ হয়, বেদ বহ্গপর হইবে কিরপে? বেদ, 
শবরাশি মাত্র । শব্দের মায়াময় বস্ত্তে প্রবৃত্তি হইতে পারে, মার়াতীত 
বস্ততে প্রবৃত্তি হইবে কি প্রকারে? শবের প্রবৃত্তি ব্রিবিধ-_-মৃখ্যা, 
গোৌঁণী ও লক্ষণা। ঘট শব্দ উচ্চারিত হইলে বস্ত ঘটকে নির্দেশ 
করে, ইহাই শব্দের মুখ্যাবৃন্তি। ব্রহ্ম অনির্দেগ্ত, অতএব ব্রন্ে মুখ্যা- 
বৃত্তি সম্ভব নহে। গৌণীর উদাহরণ “দেবদত্ত সিংহ?” অর্থাৎ 
দেবদত্ডের সিংহের ন্যায় বলবিক্রম। বর্ষে গৌণীব্বত্তি সম্ভব নহে, 
কারণ ব্রহ্ম নিগুণ। লক্ষণার উদ্দাহব্রণ “গঙ্গায়াং ঘোষ” অর্থাৎ 
গঙ্গাতে আতীরপল্ী বাস করে । “গঙ্গাতে” শব্দের মুখ্য অর্থ গঙ্গার জল- 
প্রবাহ কিন্তু লপ্রবাহে বাস করা সম্ভব নহে, সে জন্য লক্ষণ! 
ঘ্বার। গঙ্গার তীর বুবিতে হইবে। এই লক্ষণ প্রবৃত্তি মায়াময় 
বস্ততে সম্ভব হইতে পারে বটে। কিন্তু ব্রহ্ম কার্যযকারণপন্বন্ধের অতীত 
বস্ত, সুতরাং ব্রন্মে লক্ষণ! সম্ভব নহে। অতএব ব্রক্ম কোন পদের অর্থ 
নহেন। পদের যদ্দি অর্থ না হন, বাক্যেরও অর্থ হইতে পারেন না। 
অতএব নিগুণ ব্রহ্ম ক্রতিপ্রতিপাগ্ঠ নছেন। সেজন্য রাজা পরীক্ষিৎ 
শ্প্তকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 

পরীক্ষিুবাচ-_ 

ব্রহ্মণ, ব্রহ্গণ্যনির্দেহে নিগু ণে গুণবৃততয়ঃ | 
কথং চরস্তি শুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ১ ॥ 
৪ 


৩৪৬ উদ্বোধন। [ ২১শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্য। | 
১১ 
হে ব্রহ্ষণ,! “গুণবৃত্তর়ঃ কতয়ঃ” শব্দরাশি মাত্র শ্রুতির “সাক্ষাৎ 


কথং ব্রহ্মণি চরন্তি” সাক্ষাৎ ব্রদ্ষকে কিরপে প্রতিপাদন করিবে? 
কারণ, “অনির্দেষ্টে” ব্রক্ম অনির্দেগ্ত -ব্রদ্বের আকার নাই, জাতি 
নাই, গুণ নাই; অতএব মুখ্যাবৃত্তি দ্বারা বেদের ব্রক্গে প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না। “নিশুণে” গৌণীবৃত্তি দ্বারাও তরঙ্গে প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম নিগুণ-কোন ধর্ম তাহাতে নাই। 
লক্ষণাবৃত্তি দ্বারাও প্রবৃত্তি হইতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম “সদসতঃ 
পরে”-_কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধের অতীত বস্ত ! 
স্্রির উদ্দেশ্য জীবের ভোগমোক্ষ | 
শ্রীশুক উবাচ 
বুদ্ধীক্দিয় মনঃ প্রাণান্জনানা মস্থজৎ প্রৃভুঃ ॥ 
মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনেহকল্পনায় চ ॥২॥ 

“প্রভুঃ” ঈশ্বর “জনানাম্‌” অনুশয়ী জীবের “বুদ্ধীক্িয়মনঃপ্রাণান্‌” 
বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় মন ও প্রাণ “অস্থজৎ” স্বজন করিয়াছেন । (১) “মাত্রার্থং 
মাত্রা অর্থাৎ প্রমিতির বিষয় অর্থাৎ অর্থ । বিষরার্থ বুদ্ধি স্থজন 
করিয়াছেন। (২) “ভবার্থং” ভন অর্থাৎ জন্ম । জন্ম কর্মর্জন্য। 
ইন্দ্রিয় না থাকিলে কর্মের নিষ্পত্তি হইতে পারে না। কর্ম করিবার 
জন্য ইন্দ্রিয় স্থজন করিয়াছেন। (৩) “আত্মনে” আত্মা লোকাস্তর: 
গামী। মন বিনা লোকান্তর গমন হয় না। লোকভোগার্থ মন 
হথজন করিয়াছেন । (8) “অকল্পনীয়” কল্পনা মায়া, কল্পনানিবৃত্তির 
জন্য অর্থাৎ মুক্তির জন্য প্রাণ স্বজন করিয়াছেন। প্রাণ বিনা 
মোক্ষ সম্ভব হয় না। জীবের ভুক্তিমুক্তির জন্য ঈশ্বরের স্থষ্টি, তাহার 
নিজের কোন প্রয়োজন নাই, সে জন্ত তিনি “প্রভূ” অর্থাৎ নিত্যমুক্ত। 
জীবের অর্থ, ধর্ম, কাম ও মোক্ষের জন্য যথাক্রমে বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় মন ও 
প্রাণ স্বজন করিয়াছেন । 

ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । 
সৈধাহ্‌পনিষদ্‌ ব্রাঙ্গী পৃর্বেষাং পূর্ব তা। 
শ্রদ্ধয়া ধারয়েৎ যন্তাং ক্ষেযং গঙ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥ ৩ ॥ 





আধা, ১৩২৬। ] বেদস্তরতি। ৩৪৭ 


টব 


“সা এষা ব্রাহ্মী উপনিষৎ” এই ব্রহ্ষপরা উপনিষ্ “পূর্বেষাং 
পূর্বজৈঃ” অতিবৃদ্ধ সনকার্দি “ধৃত” ধারণ করিরাছিলেন। ইদানীস্তনও 
“যঃ” যে “তাং” সেই উপনিষতৎকে "শরদ্ধয়া” আদরের সহিত “ধারয়েখ” 
ধারণ করিবে, অর্থাৎ বাজে তর্ক না করিয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বার] 
ধারণ করিবে, “সঃ” সেইব্যক্তি “অকিঞ্চন?" দেহবুদ্ধিশূন্য হইয়া “ক্ষেমং 
গচ্ছেৎ” পরপদ প্রাপ্ত হইবে। যাহ। দ্বারা ব্রহ্গকে পাওয়া যায় 
তাহ। উপনিষৎ। ব্রিবর্ণ সাধনপরা উপনিষখ্ জিবর্গনিষ্ঠ মরীচ্যাদি 
খধিগণ ধারণ করিরাছিপেন । আর ব্রহ্ধপর! অর্থাৎ ব্রহ্গপ্রতিপাদিক! 
উপনিষৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ সনকাদি খধিগণ ধারণ করিয়াছিলেন । 








নারায়ণ-নারদ-সংবাঁদ | 
অত্র তে বর্ণরিয়ামি গাথাং নারাম্বণাখ্িতায.॥ 
নারদস্ত চ সংখাদমুষে নারায়ণম্য চ॥ ৪ ॥ 

“অত” এবিষয়ে “নারায়ণাশি হতাম ৮ নারায়ণ করত কথিত “গাথাং” 
ইতিহাস “তে বর্ণযিষ্ভামি” তোমাকে বলিতেছি। “খষেঃ নারায়ণস্ত” 
ধবি নারায়ণ ও “নারদস্য সংবাদম” নারদের সংবাদও বলিতেছি। 
ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণের নিকট শুনিয়া সনন্দন্দি যাহ! নির্ণয় করিয়।- 
ছিলেন তাহ! শ্রীনারায়ণ খষি নারদকে বলেন। 


ব্দরিকাশ্রমে নারদের গমন । 
একদা নারদে] লোকান্‌ পর্য্যটন্‌ ভগবধপ্রিয়ঃ ॥ 
সনাতনমৃষিং ডরষ্টং যযৌ নারারণাশমম.॥ ৫ ॥ 
একদ। “ভগবত প্রয়ঃ নারদঃ” ভগবতপ্রয় নারদ “সনাতনম খধিম.” 
পুরাতন খধি শ্রীনারায়ণকে “দ্রষ্ম» দেখিতে “নারায়ণাশরমম. যযৌ” 
নারায়ণাশ্রম অর্থাৎ কলাপগ্রামাখ্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন। 
কল্লারম্ত হইতে অগ্যাপি নারায়ণের তপস্থা । 
যো বৈ ভারতবর্ষেহস্মিন্‌ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে নৃণাম.। 
ধর্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাস্থিতস্তপঃ ॥ ৬ ॥ 
“অন্মিম ভারতবর্ষে” এই ভারতবর্ষে “যঃ বৈ” যে শ্রীনারায়ণ খা 


৩৪৮ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ-_৬্ সংখ্যা) 





“নৃণাম২ মান্থষের “ক্ষেযায়” এঁছিক সুখের জন্ “স্বস্তয়ে” আমুম্মিক 
মঙ্গলের জন্য “ধন্মজ্ঞানশমোপেতং তপঃ” দয়, তত্বজ্ঞান ও বৈরাগ্য 
বুক্ত তপস্যা “আকল্পাৎ” কলের প্রথম হইতে “আস্থিতঃ” অগ্ঠাপিও 
করিতেছেন । 


নারদ প্রশ্ন ৷ 


তত্রোপবিষ্টমৃষিতিঃ কলাপগ্রাযবাসিতিঃ ॥ 
পরীতং প্রণতোহপৃচ্ছদিমেব কুরুদ্বহ ॥ ৭ ॥ 
হে কুরুদ্হ ! “কলাপগ্রাযবাঁসিতিঃ” কলাপগ্রামবাসী শ্রীনারায়ণের 
খবিগণ শিল্ক কর্তৃক “পরীতং” পরিবেষ্টিত হইয়া “তত্র উপবিষ্টম» সেই 
আশ্রমে ভপবি&ই ( অর্থাৎ ব্যগ্রতারহিত) খধি নারায়ণকে নারদ 
«প্রণতঃ' প্রণাম করিয়া “ইদ্দম. অপুচ্ছৎ এই প্রশ্ন সর্ব সমক্ষে 
জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ তুমি অন্য আমাকে যে প্রশ্ন করিলে সেই 
প্রশ্ন করেন। 


জনলোকবাসিগণের ব্রহ্ম নিয় । 


তস্মা অনোৌচত্তগবানৃষীণাং শুতামিমম.। 
যো ব্রহ্মবাদঃ পৃব্বেষাং জনলোকনিবাসিনাম্‌ ॥ ৮ ॥ 

“ভগবান্‌”” নারায়ণ *শৃখতান্‌ খধীণাম ১, অন্য শোত। খবিদের 
সম্মুখে “তন্মৈ” নারদকে “ইদম. অবোচৎ” এহ কথা বলিলেন। 
“ঘঃ” যাহা “পূর্েষাং জনলোৌকনিবাসিনাম.” জন; তপঃ, সত্যলোক- 
নিবাসী বৃদ্ধগণের ক্রচ্মবাদ:” ব্রঙ্গবিষয়ক নির্ণয় । [জন অর্থাৎ জন, 
তপঃ ও সত্যলোক ] 


জনলোকে বরন্গপত্র। 


শ্রীতগবানু বাচ -- 
স্থায়স্তব ব্রহ্মসত্রং জনলোকেহতবৎ পুরা। 
তত্রস্থানাং মানসানাং মুনীনামৃদ্ধরেতসাম্‌ ॥ ৯॥ 
“শ্রীভগবান্‌্” খষি নাবাঁয়ণ বলিতেছেন-- “হে স্বায়স্ত ব!” নার 


আবাচ়, ১৩২৬ ।] বেদস্তরতি । ৩৪৯ 





“পুরা” কল্লের আদিতে “জনলোকে” জনলোকে “তত্রস্থানাং মানসানাং” 
তত্রস্থ মা'সজাত “উর্ধরেতসাঁম্‌ মুনীনাম্‌” উর্ধরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক 
ব্রতধারী মুনিদের মধ্যে “ত্রহ্ষসত্রম অতবৎ” ব্রদ্ষসত্র হহয়াছিশ। 
| যেখানে সমান যজমানগণের মধ্যে একজন খত্বিক হইয়। কর্ম 
করেন এবং যাহাতে তাহাদের সকলের তুল্যফল হয় সেই কর্্মকে 
কর্মসত্র বলে। যেখানে সমান সাধুরা ব্রহ্মজ্ঞাপনার্থ একজন বক্তা 
অপরে শ্রোতা হইয়া ব্রহ্মযীমাংসা করেন, উহ! ব্রহ্মসন্্র ।1 


মনু্লোকে এ বিষয়ে এই প্রথম প্রশ্ন । 


শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়ি দরষ্টং তলীশ্বরষ্‌। 

বহ্মবাদঃ সুসংবৃত্তঃ এ্রতয়োঃ যত্র শেরতে। 

তত্র হায়মতুত, প্রশ্ন স্বং মাং যমনুপুচ্ছসি ॥ ১০ ॥ 

তুমি ইহা জাঁনিতে পার নাই, কাণণ, “তদীশ্বরম্‌ দ্র্)২” তত্রস্থ 

অনিরুদ্ধ মুষ্ঠি দেখিতে "ত্বয়ি খ্বেতদীপং গতবতি” তুমি শ্বেতদ্বীপে 
গিয়াছিলে। সেই সময়ে “যত্র আতন্ঃ শেরতে” যেখানে শ্রুতিরা 
নিত্রা যায় অর্থাৎ নিবৃত্ত ব্যাপার হৃথ, “তএ” সেই জনলোকে “ত্রহ্মবাদঃ” 
ব্রহ্মবিচার “সুসংবৃত্তঃ” আরম্ত হইয়াছিল ' “ত্বং মাং যম্‌ অন্নপৃচ্ছ সি” 
যে গশ্ন তূমি আমাকে করিতেছ “তএ” সেই জনলোকে “অয়ম্‌ প্রশ্ন” 
এই প্রশ্ন “অভ্ভূৎ" হইয়াছিল। জনলোকের পর ভুমি এই প্রশ্ন 
করিলে । তোমার পুর্বে এখানে আর কেহ এ প্রশ্ন করে নাই। 


সনন্দন বক্তা, সনকাদি শ্রোতা । 


তুল্যক্ততপংশীলাস্তল্যম্বীয়ারিমধামাঃ। 
অপি চক্র,ঃ প্রবচনমেকং শুঞ্রযবোহপরে ॥ ১১ ॥ 
“তুল্যশ্রততপঃশীলাঃ” জনলোকে তাদের অধ্যয়নাদি তুলা, 
জিতেন্দ্িয়ত্বাদি তুল্য, স্বভাব তুল্য । “তুল্যস্থীয়ার্মধ্যমাঃ” সর্বত্র ব্রহ্গ- 
দর্শন হেতু তাহাদের মিত্র, অরি ও উদাসীনের প্রতি সমদৃষ্টি ছিল 
অর্থাৎ তীহার। নিরুপম করুণ । “অপি” অতএব সকলেই প্রবচন- 
যোগ্য। তথাপি শ্ৌতাবিচারকুতুহল৭শতঃ “একম” সনন্দনকে 


৩৫০ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ--৬ঠ সংখা | 





“প্রবচনম্” প্রবক্তা করিলেন । “অপরে শুঞষবঃ” সনকাদি অপর 
খষিগণ শ্রোতা হইলেন অর্থাৎ প্রশ্নকর্তী হইলেন। একজনকে 
বক্তা না পাইলে স্ফর্তি হয় না) 


শতিগণের নিড্রিত ভগবান্কে প্রবোধন। 


শ্রীসনন্দন উবাচ-- 

স্বস্রমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ | 

তদন্তে বোধরাঞ্কক্রুস্তজিলগৈঃ শুতয়ঃ পরমূ ॥ ১২। 

সনন্দন বলিতেছেন-স্বস্থষ্ট্ম ইদম্‌” নিজস্থষ্ট এই বিশ্ব “আপীয়” 

প্রলয়কালে সংহার করিয়া “শক্তিভিঃ সহ শর়ানং” স্ক্মাবস্থা পত্র 
প্রকৃতিপুরুষকালাদছি শক্তিসহ যোগদেহনিদ্রিতের গ্তায় বর্তমান 
“পরম্‌” ভগবান্‌কে “তদন্তে” প্রলয়াস্তে “অওয়ঃ” প্রথম নিশ্বাসাবিভতি 
শ্ুতিরা অর্থাং শ্রত্যধিষ্টাত দেবতার “তন্লিজৈঃ” ঈশপ্রত্পাদক বাক্য 
দ্বারা “বোধরাঞ্চক্র,£” প্রবোধন করিতে লাগিলেশ। 


স্তাবকেব ন্যায় ক্তিগণের ভগবানকে প্রবোধন। 


যথ1 শয়ানং সমাজং বন্দিনস্তৎপরাক্রমৈঃ ॥ 
প্রত্যযেহভ্যেত্য সুশ্লোকৈবে ণয়ন্ত্যন্ূজীবিনঃ ॥ ৯৩ ॥ 

“যথা” যেরূপ “শয়ানং সমআঙ্গং" শবান সত্াটকে “প্রত্যুষেগ 
প্রাতঃকালে “অন্থজীবিনঃ বন্দিনঃ” অনুজীবী স্তাবকেরা “অভ্যেত্য” 
জান্ুপাতিয়া '“তৎপবাক্রমৈং সুশ্লোকৈঠ” সআটের দ্বিথিজরাদি ও 
জগৎকর্তৃত্বাদি পরাক্রমবোধক শোভন কীন্তিবচন দ্বারা “বোধয়স্তি” 
গ্রবোধন করে। 

ক্রত্যধিষ্ঠাত় দেবতারা বর্ণভেদে অষ্টাবিংশতি প্রকার হইয়া 
অষ্টাবিংশতি গদ্চ দ্বারা স্তব করিতেছেন। 

(১) 

জীবের অবিগ্থানাশ কেবল ভগবান করিতে পারেন। ব্রহ্ম ষে 

কফি তাহার প্রমাণ কেবল শ্তি। 


আফাঢ়। ১৩২৬।] বেদস্তৃতি ণ ৩৫১ 
555225552১4 
শ্রীক্রতয় উচুঃ-_ 
জয় জদ্ জহ্ঞামজিত দোগৃতীতগুণাং 
ত্রমসি যদাত্মনা সম্বরুদ্ধসমস্ততগঃ | 
অগজগদোকসামথিলশক্ত্যববোধকতে 
ক্ষচিদরজরীত্মন| চ চরশোহনুচরেনিগমহ | ১৪ ১৫ ॥ 
প্রথম শ্রত্যতিমানিনী দেবত। বলিতেছেন, 
হে অজিত ! জনন জয় । উতৎ্কর্ম আবিষ্কার কর। 
প্রশ্ন-কিরূপে উৎ্কষ আবিক্কার করিব? 
উত্তর--“অগঞ্গদোকসাম্‌ অঙ্জাং জহি” স্থাবর জঙ্গম শরীরী 
জীবেব “অজাং অথগ্ঠ। নাশ ক! । | অগ-স্তাবরঃ জগৎ --অঙ্গম, 
ওকঃ--বাসস্থান। ] 
প্রশ্ন__গুণবতী মবিগ্ভাকে কেন নাশ করিব? 
উত্তর--সত্য বটে অবিদ্া। গুণবতী। কিন্তু “দোষগৃভীত গুণাং” 
আনন্দ আবরণের জন্য বিষ্ঠা গুণগ্রহণ কবিধাছেন। ইনি স্বৈরিণীর 
স্ায় পর প্রতারণার জন্য গুণগ্রহণ কবিষাছেনঃ অতএব হৃন্তব্য।। 
[ গৃভীত-_গৃহীন্ত? তকার ছান্দস। | 
প্রপ্ন_-তাহা হইলেও আমাতে দোষ পড়ে। 
উত্তর--“যৎ হম্‌” যেহেতু তুমি “আম্মন।” স্বরূপে “সমবরুদ্ধ- 
সমস্তভগঃ” সমস্ত এরশ্ব্য্য সন্থান্ত হইয়া আছ। তুমি মায়াকে বশ করিয়া 
আছ । মায় তোমার ৭শে। তুমি মায়ার বশে নহ। 
প্রশ্ন-জীব শ্বঘং জ্ঞান বৈরাগ্য দ্বার! অবিষ্ভ/ নাশ করুক না কেন? 
উত্তর-_-তুমি খে “অথিলশক্তিমববোধকঃ” অধিল শক্তির 
অববোধক | তুমি জীবের অন্তর্ধামী অর্থাৎ সর্ব শক্তির উদ্বোধক। 
অতএব জ্ঞানের পূর্বে জীব স্বতন্ত্র নহে। জীব তোমার অধীন। 
“কেনাপি দেবেন হদদিস্থিতেন থা নিযুক্তোহম্ি তথা করোমি ।” 
প্রম--আমি অকুগজ্ঞানৈশ্ব্ধযাদিবিশিষ্ট এ বিষয়ে প্রমাণ কি? 
উত্তর--শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ। 
“কচিৎ” কদাচিৎ অর্থাৎ সষ্ট্যাদির সময় “অজয়াচরতঃ” মারার 


৩৫২ উদ্বোধন । [২১শ বর্ধ--৬ষ্ সখ্য! । 





সঙ্গে ক্রীড়া কর “আত্মনা চ* তখনও তোমার বরশ্থর্যযের লোপ হয় না 
অর্থাৎ তুমি সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-আনন্দ একরস আত্মরূপে বর্তমান থাক। 
সেই হৃষ্ট্যাদি সষয়ে “নিগমঃ অন্ুচরেৎ” বেদদমূহ তোমাকে প্রতিপাদন 
করে। [“চরভঃ বর্তমানস্য তব” কর্ধে ষষ্ঠী] অর্থাং বেদসমূহ সত্যং 
জানং অনস্তং আঁনন্দং বলিব? (তোমাকে প্রতিপাদ্দন করে । 

প্রশ্ন--বেদ কিরূপে আমাকে প্রতিপাদন করে? 

উত্তর--(১) ভৃগু বরুণকে জিজ্ঞাসা কারলেন ব্রদ্ষের লক্ষণ কি? 
বরুণ বলিলেন, “ঘতো। বা মানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি 
জীবস্তি যৎ প্রযস্ত্যযতসংবিশস্তি।” বাহা হইতে ব্রহ্গাদিস্তন্ঘ পর্য্যন্ত 
উৎপন্ন হয, প্রাণ ধারণ করে ও বৃদ্ধি পায়, নাশ কালে ধাহাতে প্রবেশ 
করে এবং তা্দান্ব্য প্রাপ্ত হয় তিশিই ব্রহ্গ। যেহেতু উৎপত্তি, 
স্থিতি ও নাশকালে ভূতগণ “আত্মতা” ত্যাগ কবিতে পারে না 
সেই হেতু উহাই ব্রন্মের লক্ষণ । 

(২) “যা ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ধং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিনোতি 
তশ্মৈ। তং হ দ্বেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুবৈ শরণমহং প্রপছ্যে ।” 
ষে পরমেশ্বর ব্রঞ্ধাদিকে সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং 
ব্রহ্মাকে বেদরাঁশি প্রদান করিয়াছেন মুযুক্ষু আমি সেই গ্োতমান্‌ 
আত্মবুদ্ধি গরকাশক দেবের আশ্রর লইলাম। 

(৩) উদ্দালক--অন্তর্ধীমী কে বলুন ? 

যাঁজ্ঞবন্ধা--“য শাত্বনি তিষ্ঠন্‌ আল্মনোইন্তরে! যং মাত্স। ন বেদ 
ষম্ত আত্মা শরীরম. য আত্মানমন্তরো যময়তি এষঃ তে আত্মা 
অন্তর্যামী অম্ুঃঃ1” যিনি জীবাতআ্মাতে অবস্থিত হইরাও জীবাত্মা 
হইতে দূরস্থ আত্মা, এই জীবাত্মা বাহৃকে জানেন না, ষাহার শরীর 
এই জীবাত্মা, যিনি জীবাত্মার অত্যন্তরে অবস্থিত হইয়া নিয়মন করেন, 
ইনিই তোমার অন্তর্ধামী অমৃত আত্ম।। 

(৪) সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম । 

যিনি সত্যন্বর্ূপ জ্ঞানশ্বরূপ মনন্তন্বর্ূণ তিনিই ব্রহ্ম । 

(৫) যঃ সর্ধজ্ঞঃ যঃ সর্ধবিৎ। 


আধাচ। ১৬২৩ ) স্বামী প্রেমানন্দের পত্র । ৩৫৩ 


যিনি সর্বজ্ঞ ধিনি সর্ধবিৎ তিনিই ব্রহ্ধ। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য 
তোমাকে এইকূপে প্রতিপাদ্দিত করে। 


স্বামিকৃত স্তব। 


জয় জয়াজিত জহাগজঙ্গমাবৃতিমজামুপানীতমুষা গুণাম.। 
নহি ভবস্তযূতে প্রভবস্ত্যমী নিগমগীতগুণার্ণব তানব ॥ 
হে অজিত! জয় জয়! স্থাবর জঙ্গম জীবের আনন্দাবরক 
মিথ্যাগুণালস্কতা অবিষ্ভাকে নাশ কা! হে নিগমগীতগুণার্ণৰ ! 
তোম। ছাড় জীবগণের উৎকর্ষ হইতে পাঁরে না স্থাবর জঙ্গম 
জীবগণকে “অব” রক্ষ। কর। 


স্বামী প্রেষানন্দের পত্র । 


€ ৯») 
মঠ, বেলুড় | 
১৪।১২1১৫। 
পরম মেহাম্পদেযু 
মা তোমার চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম । গত শুক্রবারে 
মহারাঙজ এখানে এসেছেন। তাহাকে তোমার চিঠির কথ! শুনাই- 
লাম, তুমি এখানে আসিতেছ শুনিপ্না তিনি আনন্দিত হইলেন। _-ব 
প্রীচবুপ দর্শন করে তোমার বাসন! তৃপ্ত হয়েছে এ অতি সৌভাগ্যের 
বিষয় জণ্বে। তুমি যথার্থ ই ভক্ত লোক। এখানে ফিরিবার পুর্বে 
আবার একবার তার গ্রীচরণ দর্শন কর আমার ইচ্ছা। আপস ঞ্র_ 
বী-- এদদেরও একবার করে তার দর্শনে পাঠাবে । ওখান থেকে 
ফেহ না অম্নি ফেরে। যা খরচা হয় আমায় লিখিলে পাঠাব। 
গুরুদর্শনে রিক্ত হস্তে যেতে নেই, কিছু কিছু নিয়ে যাবে । তাঁর কাজ 
কর্ম ভাল করে দেখে শিখে মাস্বে-জীবন কি করে চালাতে হয়। 


৩৫৪ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ সং্যা। 





কেবলমাত্র জপ কল্লেই সিদ্ধ হয় না। আদর্শ জীবন ন! দেখলে, কি করে 
বুঝবে আমাদের উদ্দেপ্ত এই? এরস্থানে থেকে কিছুদিন তার সেবা 
করে ধন্ত হয়ে যাও, মানবজীবন সার্থক কর-_ ইহাই আমার অন্তরের 
বাসনা । কি ধৈর্য্য, কি ক্ষমা, কতই সহিষ্ণুতা নিয়ে তিনি ঘর 
করেন এইথানেই দেখবে । অমনটী জগতে আর কখনও হয় নাই 
ইতিপূর্ব্বে। তাহাকে দেখে যদ্দি জাবন তৈয়ার না হয় তবে আর 
আশ! নাই জান্বে। তাঁকে দেখাও যা শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাও তাই। 
এই থানেই তিনি কি বস্ত ঠিক ঠিক বুঝতে পার্বে। কত উদার, 
কত ভালবাসা অন্ুতব কর্বে। তীকে দেখলে অতিমান অহঙ্কার 
নিশ্চয় পালাবে! ভাল করে তার আঠ/রণগুলি শেখ বার চেষ্টা করে! । 
তার অসীম কৃপা জীবের উপর । আমরা এক কণা পেলেই পূর্ণ হয়ে 
যাব। ক্ষুদ্র আধার নিয়ে এসেছি? কত আর ধরবে? মগ্ন হও, ডুবে 
যাও, এই প্রার্থনা । তোমর! সবাই আমার ভালবাস। জান্বে। আমি 
তোমাদের তোমরা আমার । ইতি-- 
তোমাদেরই প্রেমানন্দ | 


বেলুড় মঠ । 
181১৬ । 
পরম স্নেহাম্পদেষুঃ 
তোমার পত্র পাইয়। সুখী হইলাম। ওখানকার কার্ধ্য উত্তমরূপে 
চল্ছে জেনে সকলেই আনন্দিত। বিশ্বাস কর,_যা কিছু হচ্ছে 
জান্বে প্রভুর শক্তিতে, তোমরা যন্ত্র মাত্র! এ কর্ম্দকে কর্ম মনে 
কর্বে না, কেবন নিষ্াম নিঃস্বার্থভাবে কর্তে চেষ্টা করিও। ওতেই 
বন্ধন ছুটে যাবে । একই ওধধে অন্পান তেদে ভিষ্র ভিন্ন ফল হয়। 
তেমনই কর্মই বন্ধন, আবার অনাসক্ত হয়ে তগবৎ উদ্দেশে কতে পাল্লে 
ওতেই ভক্তি মুক্তি লাভ হয়। নাম, লৌকিকতাখ দিকে নজর 


আধা, ১৬২৬। ] স্বামী প্রেমানন্দের পত্র। ৩৫৫ 





চনে 


রাখলেই গোল বাধে ।--কে বলিও £& কর্মকে সাধন ওজন ত্যাগ 
তপস্তা ষেন মনে করে । দেখেছি, বসে বসে ধ্যান কতে গিয়ে ঢুল্ছে। 
এই চাও না সেবা কত্তে কত্তে দিলাম শরীরপাত করে -কোনটা শ্রেষ্ঠ ? 
তবে গে কিম্বা অতি পরিশ্রম উচিত নয়। শরীরের দিকে খুব নজর 
রাঁধবে। সময়ে ন্নান আহার বিশেষ দরকার । নিয়মমত নিদ্রা 
চাই। সকল কাজ ভালবাসা দ্বারা ধেন চলে, কঠোর আইন কানন 
ভাল নয়। স্নেহ, গ্রীতি, প্রেম যেন তোমাদের মূল মন্ত্র হয়। এতেই 
ছেলেরা মেতে যাবে--প্রাণ দেবে । মঠে থেকে থেকে এই শিখিছি 
যে, ছেলেরা যদি কোন দোষ করে, বিচার করে দেখি, সেট! তাদের 
দৌঁষ নয়, যা কিছু অপরাধ সে আমারই । তাই আপনার কলাণ 
যদি চাও নিজের হুর্ধলতা শোধরাতে চেষ্টা কর। সর্বদা আপনার 
দিকে দৃষ্টি রাখ। যদি খুঁত হয় সে আমারই; ঠাকুর ইহা খুব 
শিখাচ্ছেন। যদ্দি বড় হতে চাও সকলকে বড় দেখ--মহৎ দেখ। 
বীর বিবেকানন্দের আদেশ--£হে বঙ্গীয় যুবকগণ তোমরা! জগতে শ্রেষ্ঠ 
হবেই হবে সাক্ষাৎ শিব্বাক্য। বিশ্বাস কব। ॥ * + যুবকগণ, 
সাবধান! এখন একমাত্র শ্রীরামকুষ্খ-জীবন তোমাদের আদর্শ, উহাই 
অনুসরণ করঃ তবেই নব বলে বলীয়ান হবে নিশ্চয় জেনে।। সর্ব্- 
শক্তির আধার আমাদের প্রভু! * * « সুবিধা মত পড়াশুন। 
করুবে। লোকজনের স্গে খুব মিশ বে, নারারণ জ্ঞানে ।-- কে বলে! 
কিছু ভাবনা নাই। মহারাজ তার কথ। অনেক সময়েই জিজ্ঞাস! 
করেন। তোরা হচ্ছিস মা'র সন্তান, তোদের আবার ভয় ভাবন! 
কি? * * + মহারাজ তাল আছেন। মঠের মঙ্গল, আজ কীথী যেতে 
হবে চাক জনের । মঠে নিত্য উৎসব চলেছে। সাড়া পড়ে গেছে 
জগণ্স্তুড়ে। এখন কেবল লোক পাঠাও “লোক পাঠাও' এই রব 
শুন্ছি। শান্তিপ্রচারে তোমাদের জীবন আহুতি দ্বাও। আমাদের 
ভালবাসা জান্ষে । ইতি-- 
শুতাকাজ্ষী--প্রেমানন্দ। 


৩৫৬ উদ্বোধন | [ ২১শ বধ--৬ঠ সংখা!। 
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রামরৃষ্চমঠ, বেলুড় । 
২৭।৪1১৬। 
পরম ন্নেহাস্পদেষু, 

ম-- তোমার পজ্জ পাইয়া সুখী হইলাম। * * * মিশনের 
থর বাড়ী হচ্চে-উতভ্ম, সেই সঙ্গে তোমাদেরও ভক্তি বিশ্বাস, ত্যাগ 
বৈরাগ্য বাড়,ক্‌, নতুবা এসব শশ্ব্্য বন্ধন ও বিড়ন্বনীর কারণ মাত্র । 
তোমরা! সকলে --র কাছে দীক্ষ! নিয়েছ, ঘর দোর ত্যাগ করে এস্ছে, 
ভক্তি-মুক্তি-জ্ঞান-বিজ্ঞান লাঁভই তোমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, 
তত্রাচ যে তোমরা তিন জনে একমন একপ্রাণ হতে পাচ্ছনা! এ অতি 
আক্ষেপের বিষন্ন ! আমরা যে বলে বেড়াই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-গ্রষ্টীন 
সব এক হতে হবে; এগুলি কি কথার কথা--মনের ব্যথা নয় 2 
তবে আর আমাদের -র দর্শনে কি লাভ হল? কি শিখলুম তার 
অদ্ভুত আশ্র্ধ্য জীবন দেখে? প্রভুদর্শনে সব বন্ধন কেটে যায়, যেমন 
হুর্য্যোদয়ে আধার পালায় । আমাদের কি অভিমান-আধার 
টুর হুয়ে ভক্তি প্রেমের উদয় হবে না? * * * তিনটে লোক 
এক হতে পার না, দণ্ড দূর কে পার না, ভালবাসায় মেতে আপন- 
হারা হতে পার না, জ্যান্তে মরা হতে পার নাঃ আবার চাঁও কিন! 
তগবান্‌? তোমর! নাকি আবার ঠাকুর পূজা কর, * * শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা কর-. ধিক তোমাদের ! যদি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা না 
থাকে তবে তোমাদের পড়াশুন! পাঠ পুজা প্রচার সব কথা! 

ঠাকুর বলেছেন, ভক্তের জাতি নাই । আমর! যে জগৎ জুড়ে একটা 
জাত বাধবার ইচ্ছা করি। * * * দেখ বাবা, এখনও সময় আছে। 
তোমর! ছেলে মানুষ, তোমাদের মন কাচা, প্রাণপণে ঠাকুরের কাছে 
কান ও প্রার্থনা কর। তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে দেষেনই দেবেন । 
“আমি? 'আমার+গুলো ফেলে দাও। আজ থেকে একমন একপ্রাণ 
তোমাদের হয়ে থাক্‌ প্রভুর কৃপায়। তিনি তোমাদের শুভ বুদ্ধি দিন 
এই নিবেদন। মনের কথা! যখন বলে ফেলেছে তাতে ভালই হবে। 
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তোমার একলার জন্য নয়, সকলের জন্ঠই ইহা লিখলাম। তোমার 
প্রতি আমার ক্রোধ নাই, কাহারও উপর নাই। তোমাদের কল্যাণের 
জন্যই লিখলাম, তোমাদের আপনার তাবি বলে। &* * * ভালবাস! 
এলে গলে বাবে, আনন্দ পাবে । ভাল ভাল জিনিষ পেলে নিজে ন! 
ন। থেয়ে ভাইদের থেতে দিও; এই করে ভাব বাড়ে ভক্তি আসে। 
পরম্পর কেবল গুণ দেখবে, দৌষের দিকে যোটেই নজর দেবে না। 
দোষ দেখ ব--কি বিপদ! ওতে কোন লাভ নাই। আমরা এই ভাবে 
বরানগরে ছিলাম। উত্তম দ্রব্য পেলেই ভাইদের খাওয়াতাম। 
আমার আবার হাত পা ধরে মুখে গুজে দিত উত্তম খাবার । একদিন 
নরেনকে দেখতে না পেলে দৌড়ুতুম কল্কাতা। আর নরেনের 
কি টান, কি অসীম স্নেহ--শেষ দ্রিন শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত £ সে সব যেন 
এখন উপকথা! দেখ রা ভায়া মঠ ছেড়ে কোথাও যাবে শুন্লে 
আমার ভিতরট। যেন ফাক হয়ে যায়, খালি খালি বোধ হয়। 

মনটা কিছু না কিছু নিয়ে থাকবেই থাকবে, তবে ভক্ত ভগবান্‌ 
নিয়ে থাক! ভাল। যখন ঘর ছেড়েছ, তখন ভক্তদের পরম আত্মীয় 
বলে জান্বে। এরই না সাধন ভজন, যোগ যাগ, ত্যাগ তপস্যা । 
ভালবাসায় হয়ে যাঁও আত্মহারা - মাতোয়ারা, ভুলে যাও “আমি, 
'আমার” | দেখবি ক্ষুপ্র 'কাচা আমিটা1 গেলে ভিতর থেকে আসল 
বস্ত বেরোবে, আর মহানন্দে চিদানন্দে ভাস্বি ! 

দেখ, তোদের আপনার যনে করি তাই মন্দ বলি, যঙ্গলের জন্য | 
আর কারুকে পর কত্তে ইচ্ছা হয় না, সারা সংসারকে আপন কত্ত 
ইচ্ছ। করে। ছুনিয়া শুদ্ধ আপনার হয়ে যাঁক। 

চা--দাদার কাছে চৈতন্যভাগবত, চরিতামৃত, কথামৃত, স্বামিজীর 
গরন্থাবলী, বীরবাণী এই সব পড়বে, আর ধ্যান, জপ, বিচার কর্ষে। 
নিজ নিক্গ দোষ বা'র কত্তে চেষ্টা ও শোধরাবার কৌশল শিক্ষার নাম 
সাধন। পরের গুণ সর্বদ। দেখলে ও সাধ্যযত অনুকরণ করৃতে চেষ্ট! 
কর্লে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হওয়া যায়। এই জীবনে যদি সিদ্ধ হতে না 
পার তবে স্হত্র জন্মে হয কিনা! পন্দেহ। বিশ্বাস কর এই শরীরেই 


৬৫৮ উদ্বোধন। | ২১শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা! 





হবে-_হবে--হবে, মোহ কেটে যাবে, আধার দুর হবে। *** 
সবাই তাল এই 'আমি'ই মন্দ, এইটাঁকে দূর কতে পারলেই বেড়ার 
বাহির হওয়৷ যায়। 
সকলকে--যে যে আছে প্রত্যেককে--আমার প্রীতিসম্তাষণ 
জানাবে ও তুমি জান্বে । আমর ভাল আছি। খুব ধুম চলেছে মঠে। 
চারদিক হতে নিমন্ত্রণ আস্চে । ইতি-- 
শুভাকাজঙ্ষী-_প্রেমানন্দ। 
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্রীবুদ্ধ ও তীহার শাক্যগণ ।* 
( শ্রীগোকুল দাস দে, এম এ) 


বৈরাগ্যের লীলাভূমি ভারতগৌরব শৈলরাজ হিমালয়ের 
সাহদেশে শাক্যপুরী নামে একসময় এক ক্ষুদ্র জনপদ বর্তমান ছিল। 
সেই পুণ্য পুরীই শ্রীবুদ্ধদেবের জন্মস্থান। রোহিণী নদী এই স্থানটার 
পাদমূলে প্রবাহিত হইয়! তাহাকে ধনধান্তে সর্বদা পুর্ণ ও অতুল- 
বৈভবশালী করিয়াছিল। বহুপূর্ধে ইক্ষাকুরাজ তাহার প্রিয়তমা 
রাণীর সন্তানকে রাজ্য দান করিবার ইচ্ছায় অপর মহিযীঞজাত করওক, 
হস্তীনিক এবং সিনিপুরকে নির্বাসিত করেন। ইঁহারাই শাক্যঞ্জাতির 
আদিপুরুষ। গরিমাপূর্ণ ইক্ষাকুবংশের শীক্যগণ কথন নিজ জ্ঞাতিবর্গ 
ছাঁড়িয়। তিন্ন কুলে বিবাহা্দি বা অন্ত কোন ক্রিগাকর্্ম করিতে যাইতেন 
মা। স্বদেশনিবন্ধ এই শাক্যজাতি শ্রাবৃদ্ধের জন্মপরিগ্রহের সময় 
বিলাসবৈতবের উচ্চতম সৌপানে আরোহণ করিয়াছিলেন) সেইজন্য 
অন্ঠ জাতির নিকট কোন প্রয়োজনে কখন দ্বারস্থ হন নাই বা মস্তক 
অবনত করেন নাই । তাহাদিগের একটা বিশেষ গুণ ছিল। তাহার! 
কখনও হিংসাঁপরবশ হইয়া কাহার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতেন নাঁ। 
সংগ্রামে শক্রর প্রাণনাশ তাহাদের বড়ই প্ররুতিবিরুদ্ধ ছিল বলিয়া 


স্পা পিতািপিতত সপ শপপ০ তিল পিপিপি পাশা টিভি টিটি টিপি তি শে পিপিপি 


* কলিকাতা] বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্তৃক অনুঙ্গিত শ্রীবুদ্ধোৎপৰ সভায় পঠিত। 





আধাড়, ১০২৬]  শ্্রীবুদ্ধ ও তাঁহার শাক্যগণ। ৩৫৯ 





কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহাদিগকে দেখ! যাইত না। 
তখন মহারাজ শুদ্ধোদন শাকাদিগের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি | 
“ভূভূৎ্পরাধেণাহপি সপক্ষ এব প্রবৃত্তরানোইপি মদান্ুপেতঃ | 
ঈশোইপি নিভ্যং সমদৃষ্টিপাতঃ সৌধম্যস্বভাবোহপি পৃরুপ্রতাপঃ ॥” 
তিনি বাজাধিরাজ হইয়াও স্বঙ্জনমগ্ডলীবেষ্টিত থাকিতেন, তিনি দানে 
মুক্তহত্ত হইয়াও অহসঙ্কারবর্জিত ছিলেন, একছত্র সম্রাটের স্তায় 
ক্ষমতাশালী হইয়াও তীহার পক্ষপাত ছিল না এবং প্রভূত ক্ষমতা 
সত্বেও তাহার স্বভাব সৌম্য ছিল । মহারাজ শুদ্ধোদনমহিষী মায়াদেবী 
“প্রজাস্ু মাঁতেব হিতপ্ররত্তা গুরৌজনে তজ্িরিবান্রবৃত্তা 
লক্ষ্ীরিবাধীশ কুলে কতাত। জগত্যতূত্তমদে বতা৷ যা ॥” 
মাতার ন্যায় প্রজািগের মঙ্গলবিধানে যত্বতী ছিলেন। শ্বয়ং মুর্তিমতী 
তক্তির ঘ্লায় গুরুজনের সেবায় নিরত থাকিতেন এবং রাজলক্ষীর ন্তায় 
সেই বংশের প্রদীপস্বরূপ হইয়। জগতের সম্পৎ্বিধায়ক শ্রেষ্ঠ দেবতার 
মত বিরাজ করিতেন । 
তখন সমগ্র আর্ধ্যাবর্তসমাজ বিলাসিতার বিপুল আোঁতে নিমগ্ন 
হইয়া এক মহা বিপদের দ্বিকে তাড়িত হইতেছিল। ধর্মকে ইহঙ্পোক- 
সর্বস্ব ভোগতৃষণয় পর্যবসিত করিয়াও লোকে তৃপ্তি পাইতেছিল না। 
অতৃপ্ত বাসনায় ইহলোকে অধিকতর তোগসুথের জন্য এবং পরলোকে 
তদপেক্ষাও সুখকর স্বর্গলাভের আশায় বৈদিক কর্মকাণ্ড অবলম্বন 
করিয়। যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে লাখিল। প্রয়োজনে নিশ্রয়োজনে 
অপরিসীম পণুহত্যা, এমন কি, নরহত্যাও সাধিত হইত! কেবল 
জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু ব্যতীত তোগের আর অন্য অন্তরায় ছিল না। 
বোধহয় তাহার। জগৎ্কারণ ঈশ্বরকেও সম্পূর্ণরূপে ভূলিয়। গিয়াছ্লি। 
এই সময় বোধিসত্ব ৩*টী পাঁরমিতায়পূর্ণ হইয়! তুষিত স্বর্গে অবস্থান 
করিতেছিলেন। দ্বেবমগুলী আ্িয়া তাহাকে নরলোকের এই দারুণ 
দুরবস্থা মোচন করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অবতরণের সহায়- 
স্বরূপ ৫টী মহাবিলোকন : দর্শনষোগ্য বস্ত ) যথা, (৯) সময় (২) মহা- 
দেশ, (৩) দেশ, (৪) জাতি এবং (৫) গর্ভধারিণীর অন্বেষণ করিয়া 


৩৬০ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ-স৬্ সংখা । 








দেখিলেন অবতীর্ণ হুঈবার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে । তখন তিনি 
জন্মগ্রহণের জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র মহাদেশ তারতভূমির অন্তর্গত শাক্যস্থান, 
শাক্যজাতি ও জননী মায়াদেবীকেই নির্ধারিত করিয়া শ্রীষটপৃর্্ব ষষ্ঠ 
শতাব্দীর প্রারস্তে এক শাষাঢ় পূর্ণিমায় চিন্ময় মহাঁকায় যড় দস্তযুক্ত 
শ্বেতহস্তীর আকারে উত্তরাস্ত হইয়! জননীগর্ভে প্রবেশ করিলেন। 

ক্রমে বেশাধী পূর্ণিমার উদ্দয় হইল। পুর্ণগর্ভা মায়াদেবী লুম্বিনী- 
উদ্/নে সমাগতা। তখন নিদাঘনমাগমে সমস্ত উদ্যান এক রমণীয় 
শ্রী ধারণ করিয়াছে । দেখিতে দেখিতে যেমন মায়াদেবীর অন্তরে 
এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যের আভাস ফুটিয়া উঠিল অমনি সহসা তাহার 
প্রসবকাল উপস্থিত হইল। মানসম্থধমার পর্মাধার ভগবান্‌ বুদ্ধদেব 
এই শুভ মুহুর্তে যেন বাহ্‌ ও অন্তর্জগতের চরম সৌন্দর্যাসমূহের 
একত্র সমাবেশ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন । 

“বাত ববুঃ স্পর্শসুথ। মনোজ্ঞ! দিব্যানি বাসাংশ্ববপা তয়ন্তঃ | 

হুর্য্যাৎ স এবাভ্যধিকং চকাশে জাল সৌম্যাঙ্চিরনীরিতোইগিঃ ॥৮ 
স্পর্শস্থথকর কুল্লবামু বহিতে লাগিল, দিব্য বস্ত্র সকল আকাশ হইতে 
নিক্ষিপ্ত হইল এবং নবজাত কুমার হৃূর্য্যের অপেক্ষা উজ্জ্লতর হইয়! 
বিরাজিত হইলে দীপশিখা বায়ুস্পর্শ ব্যতীত মন হইল। জন্মের পর 
রাজ্যের সকল অর্থ সিদ্ধ হইয়াছিল বপিষা মহারাজ তাহার “দিদ্ধার্থ 
নাম রাখিলেন। রাজ্য ব্যাপিয়া আনন্দ হইতে লাগিল। কেবল 
মহারাজাকে নিদারুণ নির্ধেদ প্রদান করিয়া মায়াদেবী শ্বল্পকাল মধ্যে 
স্বর্গগতা হইলেন। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী এ৭ং শুদ্ধোদনের অপর 
মহিষী মহাপ্রজাপতী গোতমী মাতার ন্যায় কুমারের রক্ষণাবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। 

মহধধি অসিত ধ্যানবলে তাহাত্র জন্ম অবগত হইয়! কুমারকে দর্শন 
করিবার জন্য শাক্যরাজতবনে অতিথি হইলেন। মহারাজ শুদ্ধো- 
দ্নের আজ্ঞায় কুমার ধাত্রীর ক্রোড়স্থ হইয়া তাহার নিকট আনীত 
হইলে খবিবর সেই দ্বাত্রিংশৎ-মহাপুরুষলক্ষণসমন্বিত মহাযোগী 
বালককে দেখিয়। স্বর্গঘুখী হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 


আহাঢ। ১৩২৯1]  প্রীবুদ্ধ ও-তীহার শীক্যগণ। ৩৬১ 





শুদ্ধোর্দন ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাস। করিলেন, 'খবিবর, আমার এই সর্ক- 
সথুলক্ষণথুক্ত বাঁলককে দেখিয়া আপনি কাঁদিতেছেন কেন? ইহার কি 
কোনরূপ অমগল আশঙ্কা করেন ?' পরে কুমারকে দেখাইয়া বলিলেন, 
“অপ্যক্ষং মে হশসো। নিধানং কচ্চিদ্ধ বো! মে কুলহস্তসারঃ। 
অপিপ্রযাস্তামি সুখং পরত্র সুপ্তে২পি পুত্রেইনিমিষৈক চক্ষুঃ ॥” 
"আমার এই যশের নিধান অক্ষয় হইবে ত? আমার পবিভ্র 
কুলের এই প্রসারিত দর্ষিণ হস্ত ভগ্ন হইবে না ত? আমি তস্ুথে 
পরলোক গমন করিতে পারিব? মুনিবর, পুত্র সুপ্ত থাকিলেও 
আমার চক্ষু অনিমেষদৃষ্টিতে তাহ|র উপর পতিত থাকে ।” উত্তরে 
ধৰিবর বলিলেন, “রাজন্, আমি সেজন্য শোক করিতেছি ন1। 
আমি শোক করিতেছি কারণ, আমার আমু শেধ হইয়া আসিয়াছে । 
আমি আর ইহার শ্রীযুখনিঃস্থত বর্ধীন্ুধ। পান করিবার অবসর 
পাইব না।” 
“বিহায় বাজ্যং বিয়েধনাস্ৃতভীত্রৈ: প্রযত্বৈর ধিগম্যতত্বং | 
জগত্যয়ং মোহতমোনিহন্তং জ্বলিয়তি জ্ঞানময়ো হি সৃর্য্যঃ |” 
“হনি বিষদ্বে আস্থাহীন হইয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক তীত্র বৈরাগ্য ও 
কঠোব প্রযত্রের দ্বারা পরম তত্ব লীভান্তে জগতের মোহনাশকর 
জানময় মহাসধ্যের মায় প্রতিতাত হইবেন ।” 
“অন্যোত্তমাং ধর্নদী প্র ভ্াং তৃষ্ণাদ্িতঃ পাস্যতি জীবলোকঃ ॥” 
“তুধগর্ভ জীবলোক ইহার প্রবন্তিত বিমল ধর্মনদীর জল পান করিয়! 
একদিন শাস্তিলাভ করিবে । কিন্তু আমি তাহা দেখিতে পাইব না । 
মহধির বচনে রাজা আশ্বস্ত হইলেন বটে কিন্তু তিনি চলিয়া 
যাইবার পর কুমারের গৃহত্যাগ চিন্তা করিয়া! মহ! চিন্তিত হইলেন। 
তাহার ধারণ হইল প্রত এঙ্ব্ধ্য ও বিলাসিতা অত্যান্ত হইলে বোধ- 
হয় পুক্রের সংসারে উদ্দাসীন হওয়] দুর্ঘট হইবে। তজ্জন্য যাহাতে 
সংসারের শোকছুঃখের ছবি কুমারের দৃষ্টিপথে পতিত ন! হয় সেইন্প 
বিধান করিপা তিনি কেবল মোহকর কৌতুক বিলাসের আয়োঞ্জন 
করিতে লাগিলেন। কুমারের জন্য শীতঃ গ্রীষ্ম ও বর্যাখতুর উপযুক্ত 
ড় 


৩৬২ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ধ--৬ষ সংখ্য। 





তিনটী প্রাসাদ নির্মিত হইল এবং তাহাকে অনন্যচিতে সর্বদা সেই 
সকল প্রাসাদে অপূর্ব নৃত্যগিত ও সৌন্দর্যে ষগ্ রাখিবাঁর ব্যবস্থা করা 
হইল। কুমার এইরূপে কর্দিত হইতে লাগিলেন । এই সময়ের কথা 
স্মরণ করিয়া তিনি বহুপরে ভিক্ষুদ্দিগকে বলিয়াছিলেন, “ভিক্ষুগণ, 
পিতা আমায় অতি বিলাসিতার মধ্যে পালন করিয়াছিলেন । আমার 
জন্য তিন খতুর উপযুক্ত তিনটা প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল এবং মন- 
্ুষ্টির জন্য তন্মধ্যে অহনিশি নৃত্যগীতাদি হইত । জলবিহারের জন্য 
প্রতি প্রাসাদে শ্বেত, রক্ত, নীল পদ্ের তিনটী সরোবর থাকিত। অনুচর- 
গণ সর্বদাই আমার গার মহার্থ চন্দন দ্বার। লিগু করিয়! রাখিত | অতি 
সক্ম কাশীর বস্ত্র আমার পরিধেয় ছিল। এমন কি, আমার দাসদাসী- 
সকলে ধনবানেরও ছুলত থাগ্ঠ সামগ্রী প্রভৃতি পাইত। কিন্তু এসকলে 
আমার তৃপ্তিস্থথ ছিল না। জগতের ছুঃথ মনে করিয়! সর্বদাই চিস্তিত 
ও ধ্যানস্থ থাঁকিতাঁম-_ভাবিতাঁম এ মহা! দুঃখের হস্ত হইতে নি্ুতি 
লাভ করিবার কি উপায় নাই ?” 

কুমার বছ স্বর্ণমণিময় আভরণে ভূষিত থাকিতেন এবং নিন 
কুলানুযাঁয়ী বনু বিচ্চা তাহার অধিগত ছিল। আমরা ললিতবিস্তরে 
অবগত হই যে, অসামান্তবলসম্পন্ন বাক্কুমার ৬৪টী ভাষায় 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহারই 
অতিমতে শুজ্ধোদন মনোহর! যশোধরা বাঁ গোপার সহিত তাহাকে 
পরিণীত করেন। কুমার যখন পূর্বোক্তরূপে প্রাসাদে আবদ্ধ সেই 
সময় একদিন তাহার বহির্দেশদর্শনে ইচ্ছা জন্মিল। পিতা তাহ! 
অবগত হইয়! পূর্ব হইতে আতুর, ব্যাধি এবং জরাগ্রপ্ত ব্যক্জিদিগকে 
পথ হইতে স্থানাস্তরিত করাইয়া কুমারকে উপবনে লইয়া যাইতে 
আদেশ করিলেন। উপবনে গমন করিবার পথে তিন দিন পর পর 
দেবগণপ্রসাধিত জরা, ব্যাধি ও মুতুর প্রতিমূর্তি দর্শন করিয়া 
এবং সারির নিকট এ সকল অবস্থার ব্যাখ্যা শুনিয়া! তিন দিনই তিনি 
রথ ফিরাইয়া আনিবার আদেশ করিলেন। কুমারের অন্তরে যে 
অত্যন্পমাত্র প্রফুল্পত৷ ছিল তাহা সমস্তই নিঃশেষে অন্তহিত হইল । তখন 


আহা, ১৩২৬1] শ্ত্রীবুদ্ধ ও তাহার শাক্যগণ । ৬৩৬৩ 





কুমারের অবস্থা 'ন জগাম রতিং ন শর্মলেতে হৃদয়ে সিংহইবাতিদিদ্ধ- 

£ হৃদয়ে শরবিদ্ধ সিংহের ন্যায় শান্তিহীন এবং নিরানন্দ। ইহার 
পর আর একদিন তিনি বনস্থলী সন্দর্শন করিতে যাত্রা করিলেন । 
তথায় সলিলোর্শির হ্যায় করিত ভূমি নিরীক্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গল 
হার! বু কীট বিনই হইতেছে দেখিয়া যারপরনাই ব্যথিত ও আর্ত 
চিত্তে অনুচরদ্দিগকে বহু দুরে রাখিয়া এক বটবৃক্ষতলে জগতের দুঃখ- 
চিন্তার ধ্যানস্থ হইলেন। এমন সখয় [তক্ষুবেশপরিহিত এক অনৃষ্টপৃর্ধ্ব 
মুত্তি তাহার নয়নযুগল আকৃষ্ট করিল! কুমার তাহাকে পীতবস্ত্র 
পরিধানের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে সেই ছন্মবেশী দেবত। বলিলেন, 
“আমি জন্ম জরা মৃত্যুর ভয়ে মোক্ষলাতেব জন্য প্রব্রজ্যা লইয়া শ্রযণ 
হইয়াছি। প্রব্রজ্যা লাত করিতে হইলে সংসারত্যাগ প্রয়োজন ।, 
এই কথা বলিয়াই ছন্স দেবমৃত্তি অস্তহিত হইল। কুমার যুক্তি পথের 
কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়। সেইদিনই প্রব্র্যা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প 
হইলেন এবং পিতার নিকট আসিয়। আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত 
করিলেন। শ্নান্ত করিবার জন্য রাজা পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন-_ 
কিন্ত কুমার মধুরস্বরে বলিলেন, “আপনি যদ আমায় এই 
চারিটী বর প্রদান করেন তাহা হইলে আমি তপোবনে গমন 
করিব না ।-- 

“ন ভবেন্মরণায় জীবিতং মে বিহরেবস্বাস্থ্যমিদং চ মে ন রোগঃ। 

ন চ যৌবনমাক্ষিপেজ্জরা মে ন চ সম্পর্জিমপহরেদ্বিপত্তিঃ ॥৮ 
“আমি কথনও মৃত্যুমুখে পতিত হইব ন।। চিরকাল নিরাময় সুস্থদেছে 
থাঁকিব। জরা কখনও আমার যৌবন গ্রাস করিবে না এবং এই 
সম্পত্তি কখনও বিপত্তি ঘ্বার। বিনষ্ট হইবে না।” এই সকল অপরিহার্ষ্য 
বলিয়া রাজা কুমারকে অসম্ভব কল্পনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন 
এবং পুত্রের মানসিক অবস্থায় তীত হইয়া অধিকতর পরিমাণে 
বিলাস উত্সবের মাত্রা বাড়াইখার ব্যবস্থা! করিয়া কুমার যাহাতে 
অলক্ষিতে রাপুরী পরিত্যাগ করিতে না পারে তন্নিমিভ প্রহ্রীিগকে 
সদা সর্বদ! সতর্ব থাকতে আদেশ করলেশ। 


৩৬৪ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ-_ষ্ঠ সংখ্য।। 








অচিবে সিদ্ধার্থের পুত্র রাহুলের জন্ম হইল। কুমার সেই সংবা্ 
শ্রবণ করিয়। ভাবিলেন, 'রাহুলো জাতো৷ বন্ধনং জাতং'_-বাঁছুল জন্মিয়াছে, 
এইবার ত সংসারের দুবন্ধন ঘটিল। অবিলম্ষেই সংসার হইতে 
অভিনিক্রমণ করিতে হইবে । এই লময় কশা গোতমীর নিবৃত্তিমূলক 
গীত শ্রবণ করিয়া তাহার সংসারমুক্তিলীভের সঙ্কল্প দুঢ়তর হইল। কুমার 
আর কালবিলন্ব করিলেন না। সেই দিন রাত্রিসমাগমে পুর্বববৎ 
ৃত্যগীত শ্রবণে জাগ্রত না থাকিয়া! প্রথম প্রহরেই নিদ্রিত হুইয়। 
পড়িলেন । তাহার চিতানন্দদায়ি1 গায়িকা নর্তকীবৃন্দ তাহাকে 
নিদ্রিত দেখিয়া অবসর পাইয়৷ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। মধ্য 
রাজিতে নিদ্রাভঙ্গে কুমার দেখিলেন বিলাসভবন নিস্তবধ। কেবল 
ঝিল্লীর সহিত একতান মিলা ইয়া ভৈরধী নিশা ঘেন কি মহা বৈরাগ্যের 
গন গাইতেছে। গ্রাসাদ-প্রসাধন পুম্পরাঁজি শু, আলোকমাল। 
নির্বাপিত প্রীয়। সেই আলোক অন্ধকারে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মূর্তি- 
সকল নীরব, নিথর, নিষ্পন্দ- যেন শবদেহের গ্ায় লম্বমান ! তাহাদের 
বিলাসভূষণ অক্চন্দন শ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কুমার ভাবিতে লাগিলেন, 
এই ত শ্মশানের প্রতিচ্ছবি! আম শ্মশীনে অধিষ্ঠিত! কে বলে এই 
প্রাসাদ বিলাসের উৎ্সবমন্দির ? শ্মশান- শ্বশান--প্রাণহীন শশান ! 
সিদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া অশ্বরক্ষক ছন্দককে 
ডাকিয়া তাহার প্রিয় অশ্ব কম্থককে সুসজ্জিত করিবার আদেশ 
কৰিলেন। দেবগণের দ্বারা পরিচালিত হইয়! ছন্দক যন্ত্রের স্ায় তীহার 
আজ্ঞ পালন করিল। নগররক্ষীরা৷ সকলেই ঘুমাইয়৷ পড়িয়াছিল, সেই 
বিশাল নগরছ্বার আপনি মুক্ত হইল। সেই নিস্তব্ধ নিশিতে কুমার 
অশ্বপৃষ্ঠে ছন্দকসহায়ে কপিলবস্ত পরিত্যাগ করিলেন। দেবগণ 
তাহার গমনের সুবিধার জন্য 

“অকুকুত তুহিনে পথি প্রকীশং ঘনবিবরপ্রস্থতা ইবেন্দুপা্ঃ” 
--মেঘবিবরনিঃস্থত জ্যোত্লাকিরণের ন্যায় তুষারময় পথ দীপ্ত 
রাথিয়াছিলেন। গমনকালে জন্মভূমষিকে উদ্দেশ করিয়া বলির! 
গেলেন; “সিদ্ধিলাত না কারয়া আমি তোমার অঙ্কে কফিরিয়। আসিব 


আষাঢ়, ১৩১৩]  অীবুদ্ধ ও তীহার শাক্যগণ। ৩৬৫ 





ন)” মনের আবেগে এক বাতির মধ্যে বহু যোজন পথ অতিবাহিত 
হইল। 
পরদিন গভাঁতে যখন তাহারা হনোম] নদীর তীরে মহর্ষি ভার্গবের 
আশমে উপস্থিত হইলেন তখন কুমার আপনার আতবণগুলি একক্র 
করিয়া ছন্দককে দর্পণ করিয়! বিদ্বায় লইবার জন্ঠ বলিলেন -- 
“জরামরণনাশার্থং প্রবিষ্টোম্সি তপোবনং। 
ন খনুন্ব্গতর্ষেন নানেহেন ন মন্থ্যনা ॥” 
“আমি জরা মরণ নাশের জন্য তপে।বন গমন করিতেছি, স্বর্গকাষনায় 
কিন্ব৷ অন্পহ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া নহে ।” 
“তদেবমতিনিক্ষান্তং ন মাং পো[তুমহসি। 
ভুত্বাপি হি চি?ং শ্লেষঃ কালেন ন ভবিষ্যত ॥” 
“অহএব আমার অভিনিক্রঘখের জন্ত শোক কপ্পিও না| দেখ, এত 
যিলন থাকিয়াও কালে দিনষ্ট হইবে ” 
'্যদ্রপিন্তাদপময়ে যাতো বনমপাবিতি। 
অকালো নান্তি ধন্মস্ত জীবিতে 9ঞ্চলে সাত ॥৮ 
“যদি বল আমি অসময়ে তপোবন গমন করিতেছি, বিবেচনা কারয়। 
দেখ জীবন অতি চঞ্চল, বাস্তবিক ধম্মলাত করিবার কোন [নর্দিষট 
কালাকাল থাকিতে পারে না” ছপ্দক প্রভুকে কোন মতে নিবৃত্ত 
করিতে না পা'রয়া শোকাকুলহ্ৃদয়ে কন্থককে লইয়। কপিলবস্ততে 
ফিরিগ আসিল । তাহার! রাজপুত্রের সহিত যে পথ এক রাব্রিতে 
গমন করিয়াছিল তাহার বিরহে কারবার স্যয় তাহাতে অষ্ঠাহ গত 
হইয়াছিল। 
ছন্দক চলিয়! যাইবার অল্প পরেই ইন্দ্র ব্যাধ সাজিয়া ভিক্ষুকের 
ম্যায় পীতবন্ত্র পরিয়। তাহার সন্মুধে আবিূত হইলেন । ব্যাঁধের ভিক্ষু- 
বেশ বিস্ৃশ বিবেচন। করিয়া কুমার তাহার সহিত আপনার মহাশুল্য 
বন্্র বিনিময় এবং পরে অস্ত্রের দ্বার। মস্তকের কেণগুচ্ছ কর্তন করিয়। 
উদ্ভয়হ অনোঁমা নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন । 
এইবার সিন্ধধর্থ সি মহধির গার সেই তপোবনে প্রবেশ করিলে 


৬৬৬ উদ্বোধন। ( ২১প ব্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্য। | 





লক্মীবিযুক্ত হইয়াও বপুঃশ্রীতে সকল আশ্রমবাসিগণের চক্ষু আক 
করিয়াছিলেন। 

“লেখর্যভস্তেব বপুপ্বিতীয়ং ধামেব লোকশ্ত চরাচরস্য । 

স গ্যোতয়ামাস বনং হি কৃত্সং বদৃচ্ছয়া সুর্ধ্য ইবাবতীর্ণঃ॥৮ 
_-তিনি ছিতীয় ইন্দ্রের স্ায় বপুক্মান্‌ হইয়া! থেন এই চরাচরু বিশ্বজগতের 
মধ্যার মৃত্তি পরিগ্রহপূর্ববক স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হুর্য্যের মত সমগ্র আশ্রম- 
পদ আলোকিত করিলেন। কিন্তু আশ্রমবাসীদিগকে স্বর্গলাত 
কামনায় নানারপে তপাচারী দেখিয়া মোক্ষাভিলাসী সিদ্ধার্থ ছুঃখিতা- 
স্কঃকরণে সেই স্থান অচিবে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
সকলেই তাহার আশ্রমত্যাগে শোক কত্রিতে লাগিলেন, কেবল এক 
জনমাত্র তাহাকে আচাধ্য আড়ার কালামের নিকট মোক্ষমার্গ শিক্ষ1 
করিতে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন-_ 

“পুষ্টাশবঘোণং বিপুলায়তাক্ষং তাত্রাধরোষ্ঠং সিততীক্মংসং 

ইদং হি বক্তং তনুরক্তজিহ্বং জ্ঞয়ার্ণবং পাস্ততি কৃষ্পেমেব ॥ 

গম্ভীরতা যা তবতত্বগাধা যা দীপ্তত। যানি চ লক্ষণানি ॥ 

আঁচার্য্যকং প্রাপ্তি তৎ পৃথিব্যাং যন ধিতিঃ পৃর্ববধুগেহপ্যবান্তং |” 
“আপনার এই বলিষ্ঠ অশ্বের ন্যায় নাশ, বিপুল আয়ত চক্ষু, তাত্রবর্ণ 
অধরোষ্ঠ, শ্বেততীক্ষ দত্ত ও ক্ষীণ রক্তবর্ণ জিহ্বাযুক্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া 
বোধ হইতেছে আপনি জ্ঞাতব্য বিধয় সমস্তই অবগত হইবেন । এবং 
আপনার অগাধ গাজীর্যয ও সর্বাঙ্গের দীপ্তি দেখিয়া মনে হয় আপনি 
পৃথিবীর যাবতীয় আচার্য্য দিগের অপ্রাপ্ত এক মহুযযয় আসন অলম্কৃত 
করিবেন ।” 


“আমাদের আদর্শ” 1* 


(সমালোচনার প্রতিবাদ ) 
(স্বামী শর্বানন্দ ) 


“উদ্বোধনের” মাধের সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী শুদ্ধানন্দ লিখিত 
“আমাদের আদর্শ ও তল্লাভের উপায়” নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় 
প্রবর্তকের পঞ্চম সংখ্যায় “স্বামী শুদ্ধানন্দের আদর্শ শীর্ষক” প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়া আমবা স্তম্ভিত হইলাম । প্রবন্ধলেখক স্বামী শুদ্ধানন্দের 
যুক্তিবাশিকে “পাচ মিনিটের জেরায় উল্টো সুব” ধরাবার প্রতিজ্ঞ! 
করিয়। লেখনী চালাইয়াছিলেন। কিন্তু তার সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
আমাদের মনে হইল যে, লেখক তার বহু আয়াসে প্রবর্তকের আট পৃষ্ঠ1 
ভরিয়া কেবল অজ্ঞতীপ্রস্তত কুতর্কের আবর্জনা জড় করিয়াছেন। 
প্রবন্ধলেখক বেদান্ততত্বের গুড রহস্য জানিবার এবং বুবিবার জন্য ষে 
বিশেষ অমশ্বীকাঁর করেন নাই তাহ] তাহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেই 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যদ্দি তিনি প্রাচীন ভারতের মনীবিগণের 
বৈদাস্তিক তন্বসমূহের গভীর গবেষণার সহিত পরিচিত থাঁকিতেন 
তাহা হইলে তিনি এবূপ উত্তুট কথা লিখিতে পারিতেন না। যথা__ 
«এ জগত্টা যিথ্য। প্রমাণ কর্তে হলে তোমাকে চোখ বুজতে 
হবে, নাক কান বন্ধ করৃতে হবে, তোমার মনে বুদ্ধিতে চিত্তে 
অমানুষিক ডিগ্বাভী খেতে হবে” ইত্যাদি, “লক্ষপ্রমাণ যে জিনিসটাকে 
আমার ভিতর থেকে অন্তহিত করিয়ে দিতে পারে না-সেটা হচ্চে, 
আমার এই চৈতন্য যে আমি আছি”, “আমলে আমি যে আছি এট! 
ঘোর মায়াবাদীকেও মান্তে হবে", “এই চৈতন্যেই আমার আমিত্ব”ঃ 


পাশা শা াশিে্পাকতিিশীটিশীশশিীশিশিতি 
৮ পাপী শিশািস্পিশপীীীশাশিশিাশিসপ পা পিসী াাপ্পাটী্াাশাশাপাস্পপা্পাটপিততি 


* এই প্রবন্ধটী প্রথমে “প্রবর্তকে' ছাপিৰার জন্ত পাঠান হইরাছিল। কিন্ত 
উহ! উক্ত পরজিকাক় এ পধ্যস্ত গ্রকীশিত না হওয়ায় 'উদ্বোধলেই, প্রকাশিত হইল। 
সঃ নঃ। 


৩৬৮ উদ্বোধন । [২১শ বর্ষ ৬ সংখা। 





“এই সঙ্গে সঙ্গে আমি অতি স্পষ্টতাবে দেখছি যে আমি নিগুণ নই; 
আমি সগুণ__আমি আমার চৈতন্যে তিনটী জিনিসের পরিচয় পাচ্ছি-- 
এই তিলটী জিনিস হচ্ছে--জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম” “আর এই যে 
এদের প্রকাশ--এই প্রকাশের অন্তরালে আমার ছুঃখ নেই? দারিজ্র্য 
নেই--এর সঙ্গে সঙ্গে আছে আমাল একটা আনন্দ, একট! মহত্ব- 
বোধ”, “মানুষের চৈতন্যের ই জ্ঞান, শক্তি, প্রেমই তার ইন্দ্রিয়াদির 
ভিতর দিয়ে প্রকাশ হতে প্রত্যেক নিষেষটীতে চাচ্ছে ও হচ্ছে” 
ইত্যাদি । এই 1১850728110 রংএ রঞ্চিত বর্তমান ভারতের অর্বাচীন 
ত্যাগভোগসমন্যয়বাঁদ বেদবেদাস্তবহিভূত এবং যে সত্যের উপর 
হিন্নসমাজ গ্রতিষ্ঠিত তাহার সহিত উহার চিরবিরোধ। উক্ত 
মতের বিশ্লেষণ এবং এ বিরোধটি কোথায় তাহা আমরা নিয়ে 
দেখাইবার প্রয়াস পাইলাম । 

প্রথমতঃ, সত্য বলিতে আমরা কি বুঝি তাহ! সম্যকৃন্ূপে আমাদের 
জানা দরকার। প্রবগকের প্রবন্ধলেখক “সত্য” “স্তা” করিয়া খুব 
চীংকার করিয়াছেন কিন্তু তীর প্রবন্ধপাঠে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, 
চিরন্তন সত্যের গভীব রহস্থটি এখনও তাহার কাছে উদ্বাটিত হয় 
নাই। প্রাচীন ভারতের অদ্বৈতাচারধ্গণ এই সত্য নির্ধারণ 
জন্য যে গভীর যুক্িরাশির অবতারণ। করিরাছেন তাহার সার মর্ম 
এই যে, সত্যকে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ উহাত্র প্রতিযোগী অসত্যকে, 
বোঝা দরকার । অসত্য বা মিথ্য। বলিতে আমব। দুই প্রকার বন্ত 
বুঝি-- একটী অপহ্ৃব, অপরটী অনির্বচনীয় বস্ত। যাহা কোনও 
কালেই বিদ্যমান নাই, যথা, “বন্ধ্যা পুত্র”, 'হাহাই অপহ্বক্প্‌ মিথ্যা বা 
অসৎ; এবং যাহা কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানগোচর হইয়া বিলয় প্রাপ্ত 
হয়, যথা, “রজ্জুসর্প ভ্রমের সর্প, উহাকে অনির্ধচনীয়রূপ মিথা! বলে। 
ইহার বিপরীতে সৎ বলিতে আমরা সেই বস্তুটা বুঝি যাহার কোনও 
কালেই বিলয় ঘঠে না, অর্থাৎ যাহ1 ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কালেই 
সমভাবে বর্তমান থাকে । সেই জন্যই ভারতের দার্শনিকরা পারযাথিক 
সত্যের পরিচয় দিতে গিয়| বলিয়াছেন, ব্রিকালাবাধিত বস্তই 
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পারমার্থক সৎ * এবং তদ্‌বিপরীত ত্রকালবাঁধিত অর্থাৎ যাহ! কাল- 
ক্রয়ে বিলয়শীল তাহাই অসৎ্। বৈদান্তিকের মতে পার্মাথিক-স্ৎ- 
বহিভূতি সত্তা তিন প্রকার, যথা _ ব্যাবহান্রিক, প্রাতি লাসিক এবং ভুচ্ছ। 
রূপ রস গন্ধযুক্ত এই পাঞ্চতৌতিক গুগৎ, যাহ! কেবল ব্রদ্গগ্জান 
কাঁলে বিলয় প্রাপ্ত হয়ঃ তাহা ব্যাবহারিকরূপ সঙ কিন্তু যেহেতু উহ! 
ব্রিকালবাধত সেইজন্য উহা পারমার্থিককপ সৎ নহে অর্থাৎ 
পাঁরমার্থিক হিসাবেই উহা অসৎ রজ্জু সর্পের সর্পসত্ত। প্রাতিভাসিক 
সৎ এবং বন্ধ্যাপুত্রের সতত] তুচ্ছ সৎ অর্থাৎ আত্যন্তিক অসৎ্। যথন 
বৈদান্তিক জগৎকে মায়াবিকল্পিত অ শর্ধবচনীষরূপ অসৎ বলে তখন 
উহাকে সেই ত্রিকালাবাধিত পাঁবযাথি+ সং এবং ত্রিকালবাধিত 
আত্যন্তিক অসতের মধ্যসত্তায় স্থাপন করেন, তার দৃষ্টিতে এই জগৎ 
আত্যন্তিক সৎ্ও নয় আত্যস্তিক অসৎও নয়, উহ1 অনির্বচনীয় অর্থাৎ 
গদ্রসৎবিলক্ষণরূপ একটী বস্ত। ধাহার। ভগবান্‌ শঙ্করাঁচার্চেযর মায়- 
বাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করেন ভ্রাহাদদের মধ্যে অনেকেই-- 
বিশেষতঃ আধুনিক মায়াবাদবিরোধীত্া মায়ার এই অনির্বচনীয়ত্ব ন। 
বুঝিয়াই বকাঁধকি করিয়া অনর্থক শক্তি ক্ষয় করেন। গবর্তেকের 
প্রবন্ধলেখকও যে জগতের সত্তযাসত্যের বিষয় বগিতে শিয়া! এরূপ 
করিবেন ইহা বিচিত্র নহে। 

দর্শনে কট তর্ক ছাড়িয়া দ্রিলেও, এই নামরূপ রচিত জগতের 
অনির্ধচনীয় রূপ মিথ্যাহ পাশ্চাত্য অঙবিগ্ঞান পদে পদে প্রমাণ করিয়। 
চলিয়াছে । এই যে লেখনিটী, যাহা দ্বাণা আমি লিখিতেছি, ইহা 
যদিও আমার প্রয়োজন সাধনাব দক হইতে সত্য বলিয়াই 
প্রজীত হইতেছে, তথাপি ষাহার একটু ছড়বিজ্ঞান জান! আছে 
তিনিই বলিবেন, এই লেখনিটী পারমাথিক সত্য নহে_-ইছাঁর 
পারমার্ধিক সত্যত! কতকগুলি পরমা ণুপুপ্রে, বা ইলেক্‌টুনে বা ঈথরে। 
এখানে সেই ইলেক্ট্রন বা ঈথরই হইতেছে ব্রিকালাবাধত 
পারমাথিক সৎ, তাহার কলমরূপটী ব্যাবহারিক ব1 প্রাতিভাসিক 
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সৎ মান্র। কারণ ছুধ যেমন ছান! হয় ইলেক্ট্রন বা ঈথর সেইরূপ 
পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া কলম হয় নাই। ইচেক্ট্রন ইলেক্ট্রনই 
আছে, কেবল তাহার বিভিন্ন স্পন্দনগুণে আমাদের ইন্ড্রিয়ের নিকট 
কলমবূপে প্রতিভাত হইতেছে । অর্থাৎ ইলেকট্রনের এ কলমরূপটী 
আমার ইন্দ্রয়ের অক্ষমতার ফলম্ব॥প। উহার বাস্তব অস্তিত্ব কোন- 
থানেই নাই-__ইলেক্টুনেও নাই, আমার ইন্দট্রিয়ে নাই, অথচ 
উহা যেন আমার হীাল্দ্রয এবং ইলেক্ট্রনের মাঝামাকি আপিয়া 
দাড়াইয়াছে। যেমন পিত্পোষযুক্ত চক্ষু সাদা বস্তুকে হল্দে দেখে 
সেইরূপ আমার অক্ষম ইন্দ্রিয় ইলেক্ট্রনকে ইলেক্ট্রনরূপে না৷ দেখিয়া 
কলমরূগে দবখিততছে। মনে কর, যাঁদ এমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার 
হয় যাহা ছারা ইলেক্ট্রনের স্ববপ ধরিতে পার! যায়, আর যদি 
সেই যন্ত্র এই কলমের উপর ধরা যায, তাহ হইলে নিশ্চয়ই আমরা 
মার কলম দেখিতে পাইব না, তংস্থানে নিত্যবিরাজিত ইলেক্ট্রনই 
নয়নগোঁচর হইবে । আমাদের ইন্ড্রিয়ের এই অক্ষমত] প্রথমে 
ইলেক্ট্রনের স্বরূপ আমাদের নিকটে আবৃত করে এবং তাহার স্থানে 
কলমরূপ সদসৎ-বিলক্ষণ একটী নুতন বস্ত উৎ্পন্ধ করে। এই কলমটা 
ইলেক্ট্রনের মত আত্যন্তিক সৎও নহে, এবং বন্ধ্যাপুভ্রের মত অত্যন্ত 
অসৎও নহে। ইলেক্ট্রনের দিক হইতে দেখিলে বলিতে হয়ু যে 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতাই আঁবগ্ভা ব| মায়া, এবং তাহার & 
আবরণী শক্তি ছারা ইলেকট্রনের স্ববপ আবৃত করে এবং বিক্ষেগ শক্তি 
বার কলমরূপ অনির্ধচনীয় বস্তটার সষ্টি করে। এই কলমের অধিষ্ঠান 
বা বিশেষ্য হইতেছে সত্বস্ত ইলেক্ট্রন, কিন্তু উহার বিশেষণ “কলমরপ, 
ব্রিকালবাধিত, সেইজন্য ব্যাবহারিক ভাবে সৎ হইলেও পারমাধিক- 
রূপে অসৎ। তন্রপ এই কলমটার মত জগতের প্রত্যেক বস্তই 
অনির্বচনীয়-অসৎ-_আঁধুনিক জড়বিজ্ঞান প্রতি পদে এই কথাই 
ঘোষণা করিতেছে । “01055215006 186 0179 5০200” 
বস্তটী যে ভাবে আমার নিকট প্রতীয়মান হয় উহা! তাহার স্বরূপ নহে। 
বস্তর শ্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যেক মুহুর্তেই আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের নিকট 


আষাঢ়, ১৩২৬।] আমাদের আদর্শ । ৩৭১ 





মিথ্য। সাক্ষ্য দিতেছে, ভুল বুঝাইবা্ চেষ্টা করিতেছে । আমর! দেখি 
হীরক ও কয়ল! সম্পূর্ণ পৃথক বস্ত্র একটী অতি স্বচ্ছ জ্যোতি 
অপরটী অতি কদাকার, অশ্বচ্চ, মলিন। ইন্দ্রিয়ের দিক্‌ হইতে দেখিলে 
কে বলিবে ছুইই এক বস্ত--এক কার্ধনেরই বিভিন্ন প্রকার, 
অথব! আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিতে পাব! যাঁয়--উহ1! এক 
ইলেক্ট্রনেরই বিতিন্ন প্রকাশ ! সেইরূপ আমাদের ইন্জ্রিয়গণ প্রতি 
মুহুর্তেই আমাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে এই বৈচিত্র্যময় জগৎ 
সৎ এবং তাহার নাম রূপের মেলাও [চরস্তন সৎ। কিন্তু জড়বিজ্ঞান- 
বাদী দার্শনিক বলেন যেঃ এই নানাত্বমন্ম জগণ্খ আপেক্ষিক সৎ 
(২৬1961৮6৮00) মালে । বাশুবিক সত্খ (4১1১5010656 [100 ) 
হইতেছে “একমেবাদ্িতীয়ম্‌” জড় হলেক্টুন। এই বৈচিত্রটা 
আমাদের ইন্দ্রিরিগণের তেক্কি (56056 21961186101) )। 

প্রবর্তকের প্রবন্ধলেখক লিখিতেছেন, “এ জগত্টা মিথা। প্রমাণ 
করতে হলে তোমাকে চোখ বুঁজতে হবে, নাক কাণ বন্ধ কর্তে 
হবে, হাত পা বাধতে হবে তোমার যনে বৃদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক 
ডিগবাজি থেতে হবে-কেননা সন্নকে মিথ্যা বা মিথ্যাকে সত্য 
প্রমাণ করুতে হলেই যে অসাধারণ বেগ পেনে হয় তা ত আমর! সবাই 
জানি। আর আমার জগৎ আছে তার প্রমাণ অতি সহজে চোথ 
থুল্লেই পাই--এর শব্দ গন্ধ বপ রস আমার ইন্দ্রিয়ের তিতর দিয়ে গিয়ে 
আমার অস্তরাত্মাকে প্রতি নিমেষে জানিয়ে দিচ্ছে_-“আমি আছি 
গো আমি আছি”। লেখকের এই সহজ প্রমাণের বিষয় পড়িতে 
পচ্ডিতে আমার্দের এক গল্প মনে পড়িয়া গেল। একবার একটী 
অশিক্ষিত গ্রাম্য লোককে আমরা গ্লোবের সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা 
ফরিয়াছিলাম যে, এই পৃথিবীটা গোল এবং উহ! লাটিমের মত ঘুরিয়া 
ঘুরিয়! ুর্য্যের চতুদ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও 
প্র লোকটাকে আমর। এই ভৌগলিক তথাটী বুঝাইতে পারি নাই। 
সে ক্রমাগত এই কথাই বলিতেছিল, “পৃথিবী যদি গোল হত ত 
আমর! সকলে গড়িয়ে পড়ে যেচাম্‌, তা ছাড়া যুপাই গো আমি কত 


৩৭২ উদ্বোধন । [ ২১শ বর্ষ---৬ষ্ঠ সংখ্য!। 





তেপান্তরের মাঠে গিরে দেখেছি সব সমান চৌব্রস্ত জমি, গোলটোল 
কোনথানে নেই।” সে পৃথিবীর দৈনন্দিন গতির বিষয় শুনিয়া 
বলিয়াছিল, “কি বলেন মুসাই ! আমাদের এই পৃথিবীটা! যদি লাটিমের 
মত ঘুরৃত, তাহলে মনে করেন কি আমাদের এই বাঁড়ীঘরগুলোৌ এই 
রকম দাড়িয়ে থাকৃতে পার্ত, না, আমরাই থাড়া থাকৃতে পাত্তা? 
সব দূরে ছিটকে পড়তাম না? লাটিম যখন ঘোরে, দেন ত তার 
উপর একট! কুটো, সে ছিটকে ফেল্বে না! আর কি বল্ছেন মুসাই 
পৃথিবী ঘুরচে, রোজ দেখ.চি ক্য্যিঠাকুর পুবদিকে উঠছেন আর 
পশ্চমে অন্ত যাচ্ছেন। আপমি কি আমার চোকৃকে অবিশ্বেস কত্ত 
বলেন।” প্রবর্তকের প্রবদ্ধকারের মত এই গ্রায্য লোকটীর কথাতেও 
গমক ও মুচ্ছনা যথেষ্ট ছিল । কিন্তু এখন কথা এই যে, তাহার এ 
সহজ প্রমাণ যাহা সে “সহজে চোখ খুললেই পায়”, তাহাই আমর! 
গ্রহণ করিব, না কোপানিকস্‌, গ্যালিলিও, হসেল, ল্যাগ্রাস্‌ প্রভৃতি 
ধুরন্ধর জ্যোতিষিগণ আজীবন সাধনার দ্বারা যে জ্যোতিষতত্বের 
উদঘাটন কর্রিফ়াছেন তাহাই গ্রহণ করিব? ইহার সমাধান সুধী 
পাঠকবর্গের উপর ছাড়িয়া দিলাম । প্রবর্তকের প্রবন্ধকার হয় ত 
তার চ15677800 ড€আরু অনুযায়ী বলিপেন যে, এ লোকটী তার 
স্বূল যন (05000150080 1000৭ ) লইয়া যাহা বুঝিয়াছে। তাহাই 
তাহার পক্ষে সত্য; তাঁহাতেই সে সুখন্বচ্ছন্দে সংসারযাত্র। নির্বাহ 
করিতেছে । আর জ্যোতিষী বৃধমগুলী যাহ1 বুঝিরাছেন তাঁহা ত্রাহা- 
দের কাছে সত্য। টভয় সত্যই সংসার স্থুখের পক্ষে সমান মূল্যবান্‌। 
কিন্তু ইহ! যদ্দি বাস্তবিক হয়, তাহ! হইলে মানুষকে কোনরূপে শিক্ষা 
দেওয়া আদৌ উচিত নয়। কারণ, শিক্ষা দিলেই তাহার “সহজ” 
জ্ঞানের বিপর্ধ্যয় ঘটিবে, আর এ ইন্দ্রিয় কথিত “সত্যকে মিথ্যা এবং 


মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ” করিবার জন্য “মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমানুষিক 
ডিগ. বাজি থেতে থাকবে” আর কি !!! 


যাহা হউক, আধুনিক জড়বিজ্ঞান মুখর হইয়া এই কথাই ঘোঁধণা 
করিতেছে বেঃ জগতের মুূলতত্ব ইলেক্উঁনই বাস্তব বস্তঃ শহাঁর বৈচিত্র্য- 
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বিকাশ বাস্তব নহে। পাশ্চাত্য জগতের হেক্লগ্রমুখ জড়ের 
একত্ববাদ্িগণ এই বিষয় লইয়া গতীর আলোচন। করিম্বীাছেন। কিন্তু 
জড়বাদিগণ তাহাদের বিশ্লেষণ এ ইলেকট্রন বা ঈথরে পরিসমাপ্ত 
করিয়া উহাকেই মুলতব্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলগ্ডের দার্শনক 
হার্বাট স্পেন্সর জড়বাদীদের এই মৃলতত্ব দর্শনের দিক্‌ হইতে দেখিতে 
গিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "000 25008)100105015 15 ৪ 
[)11195010111081 20501011” এবং অন্মদেশীয় আচার্য শঙ্কর 
হার্বাট স্পেন্সরের 5গ্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দী পুর্বে বেদাস্তদর্শনের 
তর্কপার্দে ক্ণীদের পরাম।থুধাদ-নিরীকণণ ঘুখে ঠিক এ কথাই 
বলিরাছেন। আর যে উক্তি পরমাণব বিষযে সত্য, ইহ ইলেক্ট্রন ব 
ঈথবরেবু পক্ষেও সমীচীন। তাহা হইলেই দেখিতেছি, জড়ের 
প্রাথমিক অবস্থা উদঘাটন করিতে গিমা আমরা চৈতন্তেই আয়! 
পড়ি--1217551550791059 1)00 ৮০691055105, এ বিষয়ের 
বছল যুক্তি বাহুল্যভয়ে এখানে প্রদত্ত হইল না। 

সত্য সম্বন্ধে সকলের শেষ কথা “ই যে, বাহ কিছু আমাদের 
প্রজ্ঞার হয় তাহাই আমাদের নিকট সৎ বলিয়। প্রতীয়মান হয়। 
যেন প্রজ্ঞা নিজের “সৎ? রঙে রঞ্জিত করিয়াই উহাকে নিজের কাছে 
ধরে। এখন এই প্রজ্ঞার বস্ত্র-_যুস্মদূজগঞ্জ, 'রকালাবাধিত সৎ নহে, 
কারণ, উহা ষড় বিকারী, অর্থাৎ নিত্যপরিণামশীল ও ব্রিকালবাধিত। 
ইহার মধ্যে এ প্রজ্ঞাই অথবা বেদান্তের পরিভাষায় বলিতে গেলে, 
প্রজ্ঞা উপলক্ষিত চৈতন্যই ত্রিকালাবাধিত সৎ । কারণ, এই প্রজ্ঞার 
কোনকালে বাধ হয় না। এই এ্রিকালাতীত প্রজ্ঞা “যুন্সদস্মদৃ্‌”ঘন্ব- 
গন্ধধিহীন, একরস ও চিরন্তন সত্য । বাল্য.যৌবন-জরার শারীন্রিক 
ও মানসিক ক্রযপ্রিবর্তনের মাঝে, জাগ্রত স্ব, সুুপ্তি ও তুরীয়ের 
অবস্থাবিপর্ধ্যরের ভিতর এই প্রজ্ঞা সমানভাবে অচল অটল কুটস্থ নিত্য। 
জগত্ব্রন্গ নির্দেশ স্থলে পৃজ্যপাদ আচার্ধ্য বিদ্যারণ্য বলিয়াছেন-_ 

“অন্তিতাতিপ্রিয়ং রূপনাম হত্যংশ পঞ্চকমৃ। 
আদ্7ত্রয়ং ব্রহ্মঝ্পং জগত্রূপং ততোদ্বয়মূ ॥” 


৩৭৪ উদ্বোধন । [ ২৯ বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা । 





প্রত্যেক বস্তকে বিশ্েষণ করিলে আমর এই পাঁচটি জিনিষ পাই 
যথা, অন্তি, ভাতি, প্রিয় অর্থাৎ আনন্দ এবং নাষ ও রূপ। ইহার 
মধ্যে প্রথম তিনটীই ব্রহ্গরূপ, কারণ, উহা সার্ঘতৌমিক ও চিরস্তন। 
এবং পরের ছুইটা অর্থাৎ নাম ও রূপই জগৎ অর্থাৎ পরিবর্তনশীল 
ও নশ্বর। এই নামরূপ জগতের অনিত্যত্বের আর একটী প্রমাণ 
এই যে, গুজ্ঞার বা চৈতন্তের তুরীয় অবস্থা নামক এমন একটি অবস্থা 
আছে যেখানে নামরূপ-জগতের আত্যন্তিক উচ্ছেদ ঘটে_-সেখানে 
“আমিও নাই “তুমি”ও নাই, আছে কেবল-- 
“অবাংষনসগোচরং বোঝে প্রাণ বোঝে যার ।” 

প্রজ্ঞার এই অবস্থার অস্তিত্ব সন্বন্ধে সাক্ষ্য দেন নির্বিকল্পজ্ঞানী 
এবং আমাদের শাশ্বত বেদ । শ্রুতি বলেন__ 

“নান্তঃগ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোতয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন 
প্রজ্ঞং নাপ্রজ্মম। অবৃষ্টমব্যবহার্যযমগ্রাহমলক্ষণম চিন্ত্যমব্যপদেশ্ব- 
মেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং_ শাস্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং 
মন্যন্তে সআত্মী স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ( মাওুক্যোপনিষণ্ড ) 

“এষ নেতি নেতি আতা 1” (বৃহদারণ্যক টপনিষৎ) 

যথা নদ্যঃ গ্যন্দমানাঃ সমদ্রেইস্তং গচ্ছস্তি নামরূপে বিহায়। 

তথা বিদ্বান্‌ নামরূপাৎ বিষুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষ্মুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ 

( মাওক্যোপনিষৎ) 
এতদ্বাতিরিক্ত প্রাচীনকালের খধিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া এই 
যুগের শ্রীশ্রীরাষকষ্ণদেব, পৃজ্যপা্ স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সকল 
মহামনীধিগণই এই বৈদিক শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি করিয়া? জগতে 
প্রচার করিয়াছেন। এখন যদি কেহ তাহাদ্দের এই উপলব্ধিকে 
“মনে বুদ্ধিতে চিত্তে অমান্থৃষিক ডিগ.বাজি থাওয়া” বলেন তাহার 
ধষ্টতাব বিচার আমর! সুধী পাঠকবর্গের হপ্তেই অর্পণ করিতেছি । 

এই ত গেল প্রবন্ধকারের জগতের সত্যাসত্য লইয়৷ বিচার । দ্বিতীয় 
পক্ষ হইতেছে চৈতন্য সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত ধারণা। তিনি বলেন, 
প্লক্ষ প্রমাণ যে জিনিষটাকে আযাঁর ভিতর থেকে অস্তহিত করিয়ে 
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দিতে পারে না--সেটা হচ্ছে, আমার এই চৈতন্য যে আমি আছি।” 
“আসুলে যে আমি আছি এটা ঘোর মায়াবাদীকেও মানতে হবে। কেন 
ন1 মাগাবাদীর আসপ তর্কটাই হচ্ছে যে আমি আছি কিন্ত জগং নেই । 
আমিও নেই যদ্ধি মায়াবাদী বলে ন্বে তাঁর মায়াবাদও দীড়াবার 
স্থান পায় না। আমি সত্য বলে, মান্লেই জগত্ট! মিথ্যা 
বলৃতে পারি। এটা অতি সোজা কথ|।” বাদীর পক্ষ বিষয়ে 
প্রতিবাদীর অজঙ্ঞতাকে ন্যায়ের ভাষার “নিগ্রহস্থান' বলে, কারণ, 
এখানেই প্রতিবাদী সহজেই নগুহাত হন। মায়াবাদী কখনও 
বলে না, “আমি আছি অথচ জগৎ নেহ”। সে এই সহজ সত্যটী 
খুবই জানে যে, আমি থাকিলেই জগৎ থাকে, আর জগৎ থাক্িলেই 
আমি থাকি।- দ্রষ্টা থাকিলেই দর্শন ও দৃশ্য আছে এবং দৃশ্য ও দর্শন 
থাকিলেই দ্রষ্টা আছে । পিতা আছে অথচ পুত্র নাই ইহা হইতেই 
পারে না। যুম্মদ অন্মদের অবিচ্ছিঃ সম্বন্ধ মায়াবাদী বেশ জানে, 
উহ! তাহাকে বহ্বারভ্রের সহিত জান।ইয়৷ দ্রিতে হয় না। সেজানে 
জ্ঞান জ্েয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটিই জগৎ্। চিন্ন্তন সত্যন্বরূপ আত্মায় 
“আমি”ও নাই, জগৎও নাই; সেখানে আছে কেবল অথটকরস 
অপরিচ্ছিপ্ন সৎ চিৎ, আনন্দ--“ণনেতি নেতি আত্মা” । এই অথগ্ড 
সচ্চি্রানন্দই এ ত্রিপুটির পশ্চাতে বিরাজমান-যাহার সতাক়্ 
এ জ্িপুটি সত্তাবান্। যেমন সিনোযেটোগ্রাফের চলৎ চিত্রগুলি 
তাহার আধারপটের সততায় সভাবান্‌ হয় বা পজ্জুসর্পভ্রমের সর্পের 
সত্ত। এ বজ্জুসত্তা হইতে বিভিন্ন নহে, ইহাও সেইরূপ। এই 
ক্রিপুটির “আমি” যে নিত্য নয় তাহা বেদবেদান্তও বলেন, আর যে 
মহাত্মাগণ প্রকৃত ব্রা্দীস্থিতি লাভ করিয়াছেন তাহারাও বলেন। 
পরমহংসদেবের একটী উক্তি এই যে-“ষেমন প্যাজের খোসা যত 
ছাড়াও তত খালি থোসাই বেরোয়, ভেতবের মাঝ আর পাঁওয়। 
ঘায় না, সেইরূপ এই আমিকে ধর্বার জন্য যত বিচার কর দেখবে 
এই আমি বলে কোন বসন্ত আর পাবে না।” ভগবান্‌ নাগসেন 
রাজ! মিলিন্দ কর্তৃক পৃষ্ট হইলে 'ত কথাই বলিরাছিলেন, “মহারাজ 
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আপনি বলিতেছেন, আপনি রথে আসিয়াছেন, আপনার এই বথটী 
কি? আমাদের সম্মুথে যে বস্ত রহিয়াছে যাহাতে আপনি রথ 
বলিয়। নির্দেশ করিতেছেন, উহা! ত দেখিতেছি কতকগুলি বস্তর 
সমষ্টি মাত্র । উহার কোনটা রথ? উহার চত্রটা কি রথ, ন1 ধূরাটী 
রথ, ন। চুড়াটা রথ, ন1 অগ্রভাগটা রথ? ইহার কোনটাই রথ নহে। 
এবং উহাদে? সমষ্টিও কোন একটী পৃথক্‌ বস্ত নয়। অতএব আপনার 
রথ কুব্রাপি নাই। উহ1 আপনার চিত্তের বিভ্রম মাত্র। সেইরূপ 
আত্মা (বা আমি) বলিতে আমরা যাহা বুবি তাহা একটী সমষ্টি 
মাত্র-রূপঃ বেদন।, »ংস্কার, সংজ্ঞা এবং বিজ্ঞান এই পাঁচটীর সমষ্টি, 
উহার পৃথক অপ্তিত্ব কোৌনখানেই নাই ।” বেদান্ত মতে অস্তঃকরণ- 
প্রতিবিদ্বিত চিৎ বা! চিদ্রাভীসই “আমি”-“এই চৈতন্যেই আমার 
'আমিত” নহে। এই 'আমি”র স্থুল, হুক্ষু, কারণ ভেদে তিনটী রূপ 
আছে, বেদান্তে তাহাদের নাম--বিশ্বষ তৈজস ও প্রা । তদতি- 
রিক্তই প্রত্যগাত্মা! বা শুদ্ধচৈতন্য । সেণানে “আমি”, “তুমি”, কিছুই 
নাই। এই প্রত্যগাত্মাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন-_ 
একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ 
সর্বব্যাপী সর্বভুতান্তরাত্ম! | 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্ভূতাপিবাসঃ 

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগু ণশ্চ ॥ (শ্বেতাশ্বতর 'পনিষদৃ) 
এখন এই বেদান্তোকু শাশ্বত সত্যকে নাকচ, করিয়। প্রবন্ধকার তাহার 
“অতি সহজে চোখ খুল্লেই পাওয়া” জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হইয় বলিয়াছেন, 
“এই সঙ্গে সঙ্গে আমি মতি স্পষ্টভাবে দেখছি যে, আমি নিগুণ নই, 
আমি সগুণ-_-আমি আমার চৈতন্টে তিনটী জিনিষের পরিচয় পাঁচ্ছি--. 
জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম!” তিনি যদ্দি প্রকৃত চোখ খুলিয়। চাহিতেন, 
তাহা হইলে দেখিতে পাঁইতেন যে, এ জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমবিমণ্ডিত 
তাঁর “আমি'রূপ কুয়াসার পশ্চাতে এক ব্রিকালবিহীন 'দ্বৈতা দৈতগস্ধ- 
শুন্য চিদেকরস সত্তা নিত্য বিরাজমান যাহার ছায়াপাতে চিত্তকুহেলি- 
কার এ জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমরূপ তরঙ্গ উখিত হইতেছে। উহ! 
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চিত্তের ধর্ম, চিদ্ের নহে। প্রবন্ধকার চিত্ভ্রমে চিত্তকে লইয়া যত 
গোল বাঁধাইর! বলিয়াছেন-_-“আর এই যে জ্ঞান শক্তি প্রেমের 
অঙ্থভব আমি পাচ্ছি_-এই ন্ুতবের সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুঃখ 
পাচ্ছি না, বেদনা পাচ্ছি না, আমি আমাকে দীন করে দরিদ্র করে 
অধম করে পাচ্ছ না-এ জ্ঞান শক্তি প্রেমের অনুভবের সঙ্গে 
সঙ্গে আমার আছে একট! বিপুল আনন্দ,-&ই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে 
আমি দীন নই দরিদ্র নই অধম নই পাপী তাপী নই--আমি 
এই কষ্টির মাঝে সর্বোত্তম বহস্ত। এই যে জ্ঞান শক্তি প্রেম 
এ আমার কাধে বোঝার মতো চেপে পড়েনি--এ অমুতের মতো! 
আমার অস্তিত্বে বিছিয়ে আছে।” কিন্তু যাহারা জগতের একটু 
অভিজ্ঞতা রাখে তাহারাই বলিবে ইহা বাস্তব জগতের কথা নহে। 
আজ ছুরিক্ষের দিনে আইস এ দরিদ্রের কুটারে যেখানে দীন গৃহস্থামী 
ক্ষুৎপিপাসার কঠোর তাড়নে কঙ্কালপার হইয়াছে__পেটে অন্ন নাই, 
গাত্রে বস্ত্র নাই, গৃহ কপদ্দক নাই; অভাব আনটনের প্রেতমৃত্তি 
তাহার প্রাঙ্গণের স্কত্র নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে; গৃহলদ্দীর অলক্মীর 
বেশ; ঘরের নন্দছুলালের৷ অস্থিচর্খসার কোটরগতচক্ষু সর্বতোতাবে 
কুমারশ্রীবিহীন, বৃতুক্ষার বিকট তাড়নায় আহারের অন্য কাতর 
চীৎকার করিয়৷ উপায়হীন গৃহস্বামীর হৃদয়ে নিরাননের বীতৎস 
তুলিতেছে। এখন তাহার কাছে গিয়া যদি বল, “কেমন বল ত বাপু, 
তোমার ভেতরে কেমন একটা বিপুল আনন্দ পাচ্ছ, না? কোথায় 
তোমার দেন্য দারিদ্র্য? তোমার আছে কেবল বিপুল আনন্দ, কি 
বল?” তাহা হইলে সেই গৃহস্বামীর শরীরে তখনও যদি যথেষ্ট সামর্থ্য 
থাকে ত তোমায় উন্মাদ মনে করিয়া হষ্টি দ্বারা সংবর্ধন! করিবার চেষ্টা 
করিবে, নচেৎ তোমার প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া নিজ ললাটে করা- 
ঘাত করিবে । কারণ, সে জানে তার জ্ঞান নেই, শক্তি নেই, আনন্দ 
নেই, প্রাণ হতে অমৃতের আলোক নিভিয়া গিয়াছে; আছে কেবল 
হদয়তরা বেদনা, দারিদ্র্যদৈন্যের প্রহেলিকা, অশক্তির মর্শাহ, অভাবের 
অস্হ হীনতা,আর তাহার সর্বত্র ব্যাপিয়! নাচিতেছে মৃত্যুর করাল ছায়া! 
ট 
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প্রবন্ধকার যদি আরও একটু চোখ. খুলিরা দেখেন ত দেখিতে 
পাইবেন যে তাঁর এই “চোখ খুললেই পাওয়। আমি” ভিতব্ কেবল 
জ্ঞান শি প্রেম আছে তাহাই নঞ্১ে-জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান আছে, 
শক্তির সহিত অক্ষমতা আছে, প্রেমের সাহত দ্বেব, হিংসা প্রভৃতি 
আছে; আনন্দের সহিত নিবানন্দ আছে, স্থখের সহিত অন্ুখ আছে, 
মহত্বের সহিত হীনতা আছে, আর আছে সমস্ত আমিত্ব ভরিয়। সসীমত্ব, 
কুদ্রত্ব। হতিণাগারে নবশিশ্ুর ক্রন্দন হইতে অন্তিমে গঙ্গাজলির নাতি- 
শ্বাস পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনই এই সসীমত্বের একটা বীভৎস লীল|। 

যিনি এই লীল।র বাহিরে, 'আমি” 'আমার? পারে সেই নিত্যবুদ্ধ- 
মুক্তস্বতাঁব চিদেকবূন আম্মীই অসীষ, আনন্দময় ও জ্ঞানস্বরূপ। 
তাই তি বলিয়াছেন-_- 

যে৷ বে ভূমা তত্নুখং নাল্সে স্খমন্তি ভূমৈব স্ুুখং। 

যত্র নান্তৎ্পশ্সতি নান্যস্ছণোতি নাগ দ্বজানা(তি স ইমা অথ যএ 
অন্যৎপন্ততি অন্যং শণোভি অগ্তৎ বিঞ্ানাতি তদল্লম। যদল্পং 
তন্সত্যম,| (ছাঁন্দোগ্য উপনিষদ) 
এখন এই শ্রুতি দ্বার! স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, প্রবন্ধকারের “চোথ. 
খুললেই পাওয়া” 'আখি--যদিও তাহার এ আমি" এই স্থট্টির মাঝে 
যে সর্বোত্তম রহস্থ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই--সেই ভূম। বস্ 
নহে, সে অল্প” বস্তু, কারণ সে “অন্তৎ পণ্তাত, অন্ৎ শণোতি। অন্তৎ 
বিজানাতি”, সেই জন্যই সে অসুখী নিরানন্দময় ও মপ্ত্য। 

এখনও হয় ত প্রবন্ধকাঁর বলিবেন যে, বেদ যাহাই বলুন না কেন, 
আমার ভিতরকার সত্য এই বলিহেছে গামি তাহাই গ্রহণ করিব--_ 
তাহার উত্তরে বলি, তাহার সত্যের মূল্য তাহার নিকট যাহাই হউক 
না কেন, বেদবেদান্তআাশ্রিত হিন্দুসমাজ্জের নিকট তার এ অবৈদিক 
সত্যের মূল্য কিছুই নহে। 

তৃতীয়তঃ, সন্নলাই যে মনুষ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ তৎসন্বন্ধে 
স্বামী শ্ুদ্ধানন্দজী যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। প্রবর্তকের লেখক উহার 
নিরাকরণ করিবার চেষ্টা কোনথানেই করেন নাই, কেবল তদ্‌- 
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শা আত 


বিপরীতে কতকপগুল। নিজের মৃত প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সেই 
জন্য উক্ত বিষয়ে বিশেষ বলিবার আমাদের কিছুই নাই। প্রবর্তকের 
প্রবন্ধকারের অন্ুধাবনের জন্ঠ কেবল এই মাজ্র বলিয়া রাঁখি যে, সন্ন্যাস 
অর্থে ভোগবিরাগ ও গুণবৈতৃষ, এই উত্তগ্নই আমাদের শান্ত্কারেরা 
গ্রহণ করিয়াছেন । সন্যাঁস অর্থে পুজৈবণ!, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণ। রূপ 
এষণাত্রয়ের সম্যক্‌ ন্যাস। সেই আদম বৈদিক যুগ হইতে এই 
বর্তমান কাল পর্য্যস্ত শ্রুতি স্বৃতি প্রভৃতি হিন্দুর যাবতীয় শাস্তরগ্রন্থ এবং 
সনক, সনাতন, সনন্দ, সনব্কুমার হইতে পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ 
পর্ধ্যস্ত সমগ্র ত্রদ্ষদর্শী মহাপ্রাণগণ _ধাহাদের পবিত্র চরণস্পর্শে ধরা 
পবিজ্রীকৃত হইয়াছে, ধীহাদের করুণাকটাক্ষ লাঁভি করিনা কত সহত্র 
সহজ মানব সংসারের দাবানল হইতে যুক্ত হইয়া অমৃতপথের পন্থী 
হইয়াছে -তাহাঁরা সকলেই এক বাক্যে ঘোষণা করিক্বাছেন -- 

“ন কন্মণা ন প্রজয়। ধনেন ভ্যাগেইনকে অমুতহমানশঃ” 
আজীবন ধরিয়। সমগ্র মানব সেই অমৃতের হদের দিকে ছুটিয়াছে। 
কিন্তু সাধারণতঃ সই অনুতের সন্ধান না জানিয়া “আপাতমধুৰং 
পরিণামে বষেপযমত বিষয়স্থখে নিমজ্জত হয় । এখন এই অমৃতত্ব 
প্রাপ্ত হইবার একমাত্র উপাঁয় সেই ভূষা পরমপুরুষকে জানা-_-“তমেব 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্াঃ পন্থা বিগ্তেইয়নার়” ( শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ) 

আর এই পরমপুরুষকে জান! যানে তাহাহ হওয়া 
“নস যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্মেব তবতি” (মুগডকোপনিষৎ) 
এবং এই ব্রক্গজ্ঞজান লাভ করিবার একমাত্র উপায় এ সন্যাস--সন্যাসই 
উহার সাধন এবং সন্ন্যাসই উহার সিদ্ধি। তাই শ্রুতি বলিতেছেন-- 
“তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে 
শান্তা বিদ্বাংসো টৈক্ষচর্যাং চরন্তঃ | 
স্্য্যঘারেণ তে পিরজাঃ প্রাপ্তি 
যক্রামৃতঃ স পুরুষে হব্যয়াক্মা”॥ (মুণ্তক উপনিষৎ ) 
“যোহশনায়াপিপাসে শোকং মো'হং জরাং মৃত্ুুমত্যেতোতং বে 
তথাআ্মানং বিদিত্বা ত্রাহ্মণাঃ পুলৈষণা রাশ বিত্বৈষণাস্াস্চ লোকৈষণায়াশঃ 
বুযুখাগাথতিক্ষাচর্য7ং চবান্জি 1” ( বুহ্দারণ।ক উপান্ষৎ) 





৩৮০ উদত্বোধন। [ ২১শ বর্ধ--*ষ্ঠ সংখা! । 





“পরেশ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদৃযতরে! বিশস্তি | 
বেদাস্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ত্যাসষোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ ॥ 

( কৈবলে)পনিষৎ ) 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অন্ুগীতার বলিতেছেন--“জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম ৮ । 


এবং এইরূপ বলিবার কারণ ও যুক্তি যথেষ্ট আছে, তাহ। সংক্ষেপে এই 
যে, এ নির্বিকক্পরূপ প্রত্যগাত্বা বা পরব্রশ্ধকে জানিতে হইলে যনকে 
নির্বিকল্প করিতে হয়। এ নির্বিকল্প অবস্থাতেই চিজ্জড়গ্রস্থি কাটিয়া 
আত্মার কেবল স্বরূপ প্রকাশিত হয়। অন্য অবস্থা নহে। তাই 
প্তঞ্জলি বলিয়াছেন, “তদা দরষ্ঃ স্বরূপেইবস্থানং । বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র | 
অর্থাৎ্থ সেই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থাতেই দ্রষ্টা যে পুরুষ তিনি স্বরূপে 
অবস্থান করেন। অপর সময়ে মনের বত্বর সহিত তিনি মিশ্রিত হইয়া 
থাকেন এবং মনের এই নির্ধিকল্পা ভূমিতে পৌছিতে হইলে তাহার 
সমস্ত প্রত্যয়ের এ্কান্তিক নিবেধের আবগ্য+--“বিরাম প্রত্যয়াভ্যাস- 
পূর্বসংস্কারশেযোইহ্যঃ” (পাঁতঞ্রল যোগসুত্র)। এখন মনের এই 
নিরুদ্ধ অবস্থা এবং পূর্ণমাত্রাক্গ নৈষ্ষশ্্য লাত একই কথা, তগবান্‌ 
শ্রীকষ্ণও গীতায় তাহাই বলিতেছেন-_ 


আকরুরুক্ষো যুনের্ষোগং কর্মমকারণ মুচ্যতে। 
যোগাকঢস্ত তস্তৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ (গীতা) 


অতএব দেখা যাইতেছে যে সমস্ত কর্ম্মত্যাগ, সমস্ত বাসনাত্যাগ, এমন 
কিঃ সমস্ত চিন্তা ত্যাগ পর্যান্ত না করিলে আতত্মসাক্ষাৎকার হওয়। 
একান্ত অসম্ভব । সে ক্ষেত্রে সব্বভোগত্াগরূপ সন্যাস যে অপরি- 
হার্্য তাহার আর কা কথা। এ সম্বন্ধে ত্রতিস্বতি এবং আত্মবিদৃ- 
গণের উক্তি হইতে ভুরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পাবে । বাহুল্য 
তয়ে দেওয়া হইল না। এখন আত্মগ্ঞান সন্ব্ধে শেষ কথ। এই ষে, 
যর্দি কেহ সাংসারিক সুখাঁসক্ত হইয়াও বলেন যে তিনি আত্মদর্শা ত 
জানিয়া রাখ, এই লোক কপটাচারী, মিথ্যাবাদী অথব1 বাতুল। 
কারণ, যিনি ক্রন্মচ্য্যহান তোগবিলাসী, তাহার পক্ষে কায়িক এবং 
মীনসিক উভয় প্রকাঁ.রই আত্মজ্ঞান লাত করা একান্ত অসন্তব। 
সর্বকালের জন্ত সর্ধয লোকের অন্ত শ্রুতি বলিতেছেন--.“সত্যেম লভ্য 
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ক স্পা পপ সা পক ক শাল গা লা সপ আছ পরী পা পপ শা সর 


স্তপস। হোষ আত্মা সম্যক্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম”। ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ও 
জ্ঞানসাধনের লক্ষণ কহিতেছেন _- 

ইন্দরিয়ার্থেধু বৈরাগাযনহংকার এব চ। (গীতা! ১৩, ৮) 

অসক্িরনতিঘঙ্গঃ পুজদারগৃহাদিধু। (ই, ১৩১১০) 

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরঠিজনসংসদি 

অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শনম. | 

এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং বদতোইন্যথা ॥ ( গীতা, ১১। ১৩) 
এখনে তগবান্‌ স্পষ্টই বলিতেছেন যে, যিনি জ্ঞানাভিলাষী তাহার 
পক্ষেই হওয়! উচিত--“এ জগতে আনন্দ নেই, এ সৃষ্টিতে অর্থ নেইঃ এ 
জগতের প্রত্যেক শিমেষ্টীই ব্যর্থ”, তোহার পারমাধিক জীবনের পক্ষে) 
জাতি সমাজ দূগে রেখে, বনে ব নিচ্মনে 1গয়ে অধ্যান্মজ্ঞানসাধন। 
প্রবর্তকের প্রবন্ধকা? লিখতেছেন--“এখন স্ট্ির এই শব্দ গন্ধ রূপ 
বস ্পর্শকে বরণ করলেই যে সন্ন্যাসীর চাইতে আমি হীন হব এই 
কথাট। সন্্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ “উদ্বোধনে'র প্রবন্ধে বল্তে চেয়েছেন । 
কিন্তু তগবানের স্ষ্ট শব্দ গন্ধ রূপ বূসকে বরণ করলেই যে কোন মানুষ 
হীন হবে এমন কথ বলবার মূে। চাপরাঁস কোন সন্যাসীর বা আব 
' কারো আছে বলে, আমরা স্বীকার কর্তে নারাজজ।” ইহার এক 
কথায় উত্তর এই যে, যে ব্যক্তি ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া তার স্কট 
রূপ, রস প্রভৃতিকেই বরণ করে সে অব্যতিচারিণী ভক্তিসংযুক্ত 
ভগবতব্রতী নহে । তাহার জীবন পিপাসার চিরনিবাসভূমি, অশান্তির 
আকর। সর্বপ্রকার তোগ ত্যাগপুর্বক সৃষ্টি হইতে চক্ষু না ফিরাইলে 
যে অষ্টার পুণ্যদর্শন লাত হয় না তাহা আমর! পূর্বেই দ্বেখাইয়াছি। 
সেই জন্যই অশীম কাঙ্গ হইতে আমাদের হিন্দুসমাজ তুরীর় আশ্রমকে 
সর্ধোচ্চ আসন দিয়াছে এবং দেখাইপ্লাছে সমস্ত বর্ণের, সমস্ত 
আশ্রমের পরিসমাপ্তিই এখানে, কারণ, যান্ুষের অভিব্যক্তির চরম 
পরিণতিই এ নৈক্ষশ্ম্যসিদ্ধ পরমহংস। যদ্দি কখনও তগবৎ্কপায় 
আমাদিগের এই ভোগের নেশা কাটিয়] যায় তবেই আমর! সন্ন্যাসের 
মহিমা ধুবিতে পারিস্বা মানন্দে গাহি "কোপীপবস্তঃ খনু ভাগ্য বস্তঃ” 





শ্রীরামকুষ্চ মিশন দুর্ভিক্ষনিবাঁরণ-কার্ধ্য । 


( বাঙ্গল৷ ও বিহার ) 

গত মাসের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইবার পর দেশের ছুঃখ 
দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছে । অধিকন্তু বৃষ্টি না হওয়ায় যে 
সকল চারা ধানগাছ হইয়াছিল তাহারাও নষ্ট হইতে বপিয়াছে। 

আমাদের বাগ.দ! কেন্দ্র হইতে একট পুষ্ষরিণী এবং ইন্দপুর হইতে 
তিনটা কূপ খনন কর! হইয়াছে । ব্ষ্টি আরঘ্ত হইলেই আমর! বীজধান্ত 
বিতরণ আরম্ভ করিব। 

ইন্দপুর কেন্দ্রে একটী চাউলের দোকান খোল! হইয়াছে । সেখানে 
আমর! সম্ভাদরে চাউল ক্রয় করিযা ঠিক সে* দরেই বিক্রয় করিতেছি। 
পুকুলিয়! ডিষ্া বোর্ডের ভাইস চেয়াম্যান বাগদায় এরূপ একটা 
দোকান খুলিবার জন্য আমাদের অনুরোধ করিয়াছেন। শীঘ্রই তথায় 
্রবূপ একটী দোকান খোল! হইবে, তবে এখানকার চাউল ডিট্রা্ট 
বোর্ডই সন্তাদরে যোগাইবেন বলিয়াছেন । 

এতঘ্বযতীত আমর! বাকুড়' জেলায় কনিয়ামারা ও কোয়ালপাড়া নামক 
স্থানে দুইটী এবং সাঁওতাল পরগণার কুণ্ড নামক স্থানে আরও দুইটা 
কেন্দ্র খুলিয়াছি। অর্থাতাববশতঃ আমাদিগকে অতি কষ্টের সহিত কার্য্য 
চালাইতে হইতেছে । উপযুন্” অর্থের সংস্থান হইলে আমরা বাকুড়।, 
মানগুম এবং সাঁওতাল পরগণাঁয় আবরও সাহাধ্য-কেন্দ্র খুলিতে পারি। 
চাউল ও বন্ত্রবিতরণ-কার্যের সাপ্তাহক বিবরণ। 
( ২৩শে মা হইতে ২৫শে মে পর্যান্ত) 
বাগ ( মানভূম ) 
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বাকুড়া মিলার অন্তঃপাতী কনিয়ামার! গ্রামে ও সাওচাল পরগণার 
সার্্া গ্রামে যে একটী নুতন কেন্দ্র খোল! হইয়াছে তাহাদের কার্ধ্য- 
বিবরণী এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। বর্তমানে মোট ১৫৬ খানি 
গ্রামে ৩৭৬৫ জন ছুঃস্থ ব্যক্তিকে আমর! সাহায্য করিতেছি । 


প্রাপ্তি-স্বীকার। 
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